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প্রকাশকের নিবেদন 


এই খগ্ডটিই '্যামীজীর বাণী ও রচনার দশম ও শেষ খণ্ড । এই দশ 
খণ্ডে শ্বামীজীর সব বক্তৃত। ও রচনার অনুবাদ যে আমর] দিতে পাবিয়াছি, 
্র-কথা জোর করিয়া বল! যায় না। মৌলিক বাংলা রচন। কিছু বাদ গিয়াছে 
বলিয়া! মনে হয় না, অনুবাদ সামান্ত কিছু বাদ গিয়াছে, অল্প কিছু অনুবাদ 
কর] স্ভ্তব হয় নাই। তবে পাঠক-পাঠিকাগণ বুবিবেন, হ্বামীজী একই তত্ব 
বহব!র বুঝাইয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বুঝাইয়াছেন। 

অতএব বক্তা ব! রচন! ছু-চারিটি বাদ গেলেও হ্বামীজীর প্রধান 
ভারগুলি এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে যথালভ্তব সংগ্রথিত হইয়াছে । কালক্রমে 
অবশ্য আবরও পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যাইতে 
পারে 

এই দশম গুটিকে এই গ্রস্থাবলীর পরিশিষ্ট বলা যাঁয়। ইহার প্রথমাংশ 
আমেরিকান সংবাদপত্রের, রিপোর্ট” গ্রধানতঃ শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের 
মহাগ্রন্থ বত 10150061155" হইতে সংগৃহীত এবং স্যান জ্রান্সিস্কে। 
আশ্রমের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূরদিত। 

দ্বিতীয়্াংশ আইজ আনসেলের সংক্ষিপ্ত নোট অবলম্বনে তীহার দ্বারাই 
লিখিত রচনার অচ্থবাদ। 

তৃতীয়াংশ বিবিধ সংগ্রহ--ছোট বড় নান! বিষয়ের সমাবেশে স্বামীজীর 
বহুমূখী চিন্তাধারার বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাঁশ। 

শেষাংশন্উক্তি-সঞ্চয়ন' প্রধানতঃ ভগিনী নিবেধিতার অমর গ্রস্থ 85061 
85 ][ 88 [3170 হইতে ম্বামীজীর উক্ভি-চয়ন। 

অতঃপর স্র্মিবেশিত হইয়াছে স্বামীজীর লেখার, বক্তৃতার ও ভ্রমণের 
সময়স্থচী | সর্বশেষে এই গ্রস্থাবলীতে স্বামীকী কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির 
একটি বর্ণাঙ্থক্রমিক সুচী (50৮16০৮ 10065) প্রদত্ত হইল। আশ করি 
গডের্দণাকারীদের ইহ] বিশেষ কাজে লাগিবে। 

এই গ্রস্থাববী প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের 
নখনাভাবে সাহাধা করিয়াছেন, তীহাদের সকলকে আমরা। আত্তরিক কৃতজ্ঞতা 


জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বহর নাম বিশেধভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান 
্রস্থাবলীর প্রচ্ছদপটও অন্ান্ত খণ্ডের ্তাঁয় তাহারই পরিকল্পনা। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার "ম্বামীজীর বাণী ও রচল।” প্রকাশে 
আংশিক অর্থপাহাযা করিয়। আমাদের প্রাথমিক প্রেরণ। দিয়াছেন। সেজগ্ত 
তাহাদিগকে আমর! পুনরায় ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


প্রকাশক 


সুচাপত্র 
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আমেরিকাঁন সংবাদশ্পত্রের রিপোট 


ভূমিক। 


“আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট'--এই অংশ চিকাগো অহাসভার 
পূর্বে ও তাহার পরবর্তী কিছুকাল পর্যস্ত স্বামীজী যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, 
তাঁহারই আংশিক বিবরণীর অঙ্থ্বাদ। ০» এগুলি যে-সব কাগজে যেভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, বহু পরিশ্রমে মেগুলি সংগ্রহ করিয়া ১৯৫৮ খুঃ মেরী লুই 
বার্ক তাহ্বর বিখ্যাত :55/8101 59108109009, 1] 4১0091108০৬ 
1)1909587195' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার 
পর স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক নৃতূন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তদানীন্তনকালে 
স্থানীয় সংবাদপত্রে স্বামীজীর সংবাদগুলি কিভাবে প্রকাশিত ও পরিবেশিত 
হইয়াছিল, তাহাই এখানে লক্ষণীয় । বক্তৃতার বিবরণীতে বা বিষয়বন্ত ধারণায় 
অনেক ভুল ধরা পড়িবে। স্বামীজীর নামের বানানও ঠিক নাই, এগুলি 
সংশোধন করা হয় নাই, প্রয়োজনীয় পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে । শিরো- 
নামাগুলি অবশ্য আমাদের দেওয়া, কোথাও কোথাও দু-চারিটি ব্যাখ্যামূলক 
শব্দ বাধ্হত হইয়াছে । এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন__উদ্বোধনের 
প্রাক্তন সম্পাদক, অধুনা স্যানফ্রান্দিষ্কো বেদান্ত সোসাইটির সহকারী 
“আচার্ধ” স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। 


ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ 
“সালেম ইভনিং নিউজ', ২৯শে অগস্ট, ১৮৯৩ 
* গতকল্য বিকালবেলায় আবহাওয়া খুব গরম থাকা সত্বেও থট আও 

ওয়ার্ক ক্লাব'-এর ( “চিন্তা ও কাজ সমিতি”) বেশ কিছু সভা-সভ্যা তাহাদের 
'অতিথিগণ-সহ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানোন্দের১ বক্তৃতা শুনিবার জন্য 
ওয়েসলি 'হলে জড় হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক এখন এই দেশে ভ্রমণ 
কুরিতেছেন।" বক্তৃতাটি ছিল একটি ঘরোয়া ভাষণ । প্রধান আলোচ্য বিষয় ঃ 
'“হিন্দুগণের ধর্ম__তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদে যেভাবে ব্যাখাত।” বক্তা জাতিপ্রথ। 
সম্বদ্ধেও বলিয়াছিলেন। তাহার মতে জাতি একটি সামাজিক বিভাগমান্র, 
উহা! ধর্মের উপর নিঠর করে না । 

বক্তা ভারতীয় জনগণের দারিদ্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতবর্ষের আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইলেও 
তথাকার জনসংখ্যা! হইল ২৯ কোটি আর ইহাদের মধ্যে তিন কোটি লোক 
গড়ে মাসে ৫* সেণ্টেরও কম উপায় করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে 
মাছষ মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একপ্রকার গাছের 
ফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়! জীবনধারণ করে । 

কোন কোন জেলায় পরিবারের জোয়ান মরদরাই খায় ভাত, স্ত্রীলোক 
ও শিশুগণকে ভাতের ফেন দিয়া কষুপ্রিবৃত্তি করিতে হয়। কোন বৎসর ধান 
না হইলে, ছুততিক্ষ* অবশ্ঠন্তাবী। অর্ধেক লোক একবেলা খাইয়া বাচে, বাকী 
অর্ধেক একবার কোনমতে খাইতে পাইলে পরের বারে কোথায় খাবার 
জুটিবে, তাহা জানে না। স্বামী বিবে কিওন্দের মতে ভারতের অধিবা সিগণের 
প্রয়োজন অধিক ধর্ম বা উন্নততর কোন ধর্ম নয়, প্রয়োজন কর্ধনিপুণতা। 
আমেরিকার অধিবাসিগণকে ভারতের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ এবং অনশনক্রিষ্ট জনগণের 
সাহায্যে উন্মুখ করিবার আশাতেই তিনি এই দেশে আসিয়াছেন। 


*১ এ সময়ে আমেরিকা খবরের কাগজসমূহে ম্বামী বিবেকানন্দের নাম নান] ভাবে 
বানান কর! হইত । রিপোট গুলিতে তুল-ত্রান্তিও থাকিত প্রচুর । 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বক্তা কিছুক্ষণ তাহার স্বদ্দেশবাসিগণের অবস্থা এবং' ধর্ম সম্বন্ধে বলেন । 
তাহার ভাষণের সময় মাঝে মাঝে সেপ্ট্াাল ব্যাপটিস্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. 
গার্ডনার ও রেভারেগ্ড এস. এফ. নবস্‌ খু'টিয়! খুটিয়] তাহাকে প্রশ্ন করেন। 
বক্তা উল্লেখ করেন, মিশনরীর] ভারতে অনেক দামী দামী কথা আগড়ান 
এবং শুরুতে অনেক হিতকর কল্পনাও তাহাদের ছিল, কিন্তু তাহারা কার্ষক্ষ্ত্রে 
দেশের লোকের শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই। তাহার 
মতে আমেরিকানদের কর্তবা- ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনরীদের ন" 
পাঠাইয়। শ্রমশিল্পের শিক্ষা দিতে পারেন, এমন লোক পাঠানো । 

দুর্দৈবের সময় শ্রীষ্টান মিশনরীদের কাছে লোকে সাহাষ্য পায়: এবং 
মিশনরীরা হাতেনাতে শিক্ষাদানের স্থলও যে খোলেন, ইহা! সত্য কিনা, জিজ্ঞাসা" 
করিলে বক্তা! বলেন, কখনও কখনও তীহার! এরূপ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে 
তাহাদের কোন রুতিত্ব নাই, কেন-না এরূপ সময়ে লোককে ধর্মাস্তরিত 
করিবার চেষ্টা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়৷ এ চেষ্টা স্বভাবতই তাহার্দিগকে বন্ধ, 
রাখিতে হয়। 


ভারতে স্ত্রীজাতির অনুন্নত অবস্থার কারণ-_বক্তার মতে- হিন্দুদের নারীর 
প্রতি অত্যধিক সম্মান। নারীকে ঘরের বাহিরে যাইতে ন] দেওয়াই এ সম্মান 
রক্ষার অন্থকৃল মনে করা হইত। নারী সর্বসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে 
গৃহাভ্যন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। স্বামীর সহিত চিতায় সহমরণ- 
প্রথার ব্যাখ্যায় বক্তা বলেন, পত্রী পতিকে এত ভালবাসিতেন যে, তাহাকে 
ছাড়িয়া বাচিয়া থাক তীহার পক্ষে অসস্ভব ছিল। বিবাহে তাহারা এক 
হইয়াছিলেন, মৃত্যুতেও তাহাদের এক হওয়া চাই। 

বক্তাকে প্রতিমা পূজা এবং জগন্নাথের রথের সম্মুখে স্বেচ্ছায় পড়িয়া 
মৃত্যুবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবা হইলে তিনি বলেন, বৃথের এ ব্যাপারে 
হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া! উচিত নয়, কেন না উহা কতকগুলি ধর্মোন্মাদ 
এবং প্রধানত: কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত লোকের কাজ । 

বক্তা স্বদেশে তাহার কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বলেন, তিনি সন্্যাসীদের সজ্ঘবদ্ধ 
করিয়া দেশের শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষণের কাজে লাগাইবেন, ধাহাতে জনগণ 
প্রয়োজনীয় কার্ধকরী শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারে। | 


আমেরিকান সংবাদপত্ত্রের রিপোর্ট প 


্ট 

আজ বিকালে বিবে কানোন্দ ১৬৬ নং নর্থ স্রীটে মিসেস উড.স্-এর বাগানে 
ভারতবর্ষের শিশুদের সম্বন্ধে বলিবেন। যে কোন বালক বালিকা বা 
তরুণরাও ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। বিবে কানোন্দের চেহারা বেশ 
চমৎকার, রঙ কিছু ময়লা, কিন্তু প্রিয়দর্শন। কোমরে দড়ি দিয়া বাধা 
গতাভ লাল রঙ-এর একটি আলখাল্লা তিনি পরিয়াছিলেন। মাথায় হলুদ 
রঙ-এর পাগড়ি । সঙ্ন্যাসী বলিয়া তাহ্বর কোন জাতি নাই, সকলের সঙ্গেই 
তিনি পানাহার করিতে পারেন । 


'ডেলি গেজেট”, ২৯শে অগস্ট, ১৮৯৩ 


ভারতবর্ষ হইতে আগত ব্রাজা১ স্বানী বিবি রানন্দ গতকাল ওয়েস্লি 
চার্চে সালেমের থট্‌ আযাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব+-এর অতিথিরূপে বক্তৃতা দিয়াছেন। 
বহুসংখ্াক ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং সম্্ান্ত সন্ন্যাসীর 
সহিত "আমেরিকান রীতিতে করমর্দন করিয়াছিলেন। তাঁর পরিধানে 
ছিল একটি কমলালেবু রডের আলখাল্লা, উহার কটিবন্ধটি লাল। তিনি 
একটি পাগড়িও পরিয়াছিলেন। পাগড়ির প্রান্ত একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। 
উহা! তিনি কমালের কাজে লাগাইতেছিলেন। তাহার পায়ে ছিল কংগ্রেস 
জুতা । 

বক্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দেশবাসীর ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
বিষয় বলেন। সেপ্টণল ব্যাপটিস্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার এবং 
রেভারে্ড এস. এফ. নবস্‌ বক্তাকে ঘন ঘন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন। বক্তা 
বলেন» মিশনরীর] ভারতবর্ষে স্বন্দর স্থন্দর মতবাদ প্রচার করেন, গোড়াতে 
তাহাদের উদ্দেস্তও ছিল ভাল, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেশের লোকের অর্থ নৈতিক 
উন্নতির জন্য তাহারা কিছুই করেন নাই। বক্তার মতে আমেরিকানদের 
উচিত ধর্মপ্রচার্রের জন্ত ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়া ভারতবাসীকে শিল্প- 
বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য কাহাকেও পাঠানো । 

ভারতে স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিবার সময় 
বক্তা বলেন, তাহার দেশে পতির। পত্বীর কাছে কখনও মিথ্যা বলে না! 


স্পা পপ আপেল 


১ আমেরিকান সাঁংবাদিকগণ স্বামমীজীর নামের সঙ্গে নান! মন-গডা! বিশেষণ বসাইয়া। 
দিত। যেমন রাজা, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ইত্যাদি । 


৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ৃ্‌ | 
পত্বীর উপর অত্যাচারও করে না। তিনি আরও অনেক দোষের 

উল্লেখ করেন, যাহা হইতে ভারতের পতিরা মুক্ত । : 

বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ-কথা সত্য কিনা, দৈবছুর্বিপাকের সময় 
ভারতের জনগণ খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে এবং কারিগরী 
শিক্ষার জন্য তাহার! স্কুলও চালান। উত্তরে বক্তা বলেন, কখন কখন 
মিশনরীর। এই ধরনের কাজ করেন বটে, তবে তাহাতে তাহাদের কোন 
কৃতিত্ব নাই, কেন-না এরূপ সময়ে লোককে শ্রীষ্টধর্মে প্রভাবাস্বিত করিবার 
চেষ্ট৷ বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ আইনত: উহা! নিষিদ্ধ | 

ভারতে নারীগণের ছুর্ঘশার কারণ নিয় করিতে গিয়া নক্তা, বলেন, 
হিন্দুর স্ত্রীজাতিকে এত শ্রদ্ধা করে যে, তাহাদিগকে তাহারা বাড়ির 
বাহিরে আনিবার পক্ষপাতী নয়। গৃহাভান্তরে থাকিয়া নারী পরিবারের 
সকলের সম্মান লাভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমৃতা 
হইবার প্রাচীন প্রথার ব্যাখা প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, পতির উপর পত্বীর 'এত 
গভীর ভালবাসা থাকে যে, তাহাকে ছাড়িয়া জীবন-ধারণ কর] পত্বীর পক্ষে 
, অসস্ভব। একদিন উভয়ে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও 
সেই সংযোগ তাহাদের ছিন্ন হইবার নয়। 

প্রতিমাপৃজ। সম্বন্ধে বক্তা বলেন, তিনি শ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
উপাসনার সময় তাহার কি চিন্তা করেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহার! 
গির্ভীর কথা ভাবেন, কেহ কেহ বা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। বেশ কথা । 
তাহার দেশে লোকে ভগবানের মুতির কথা ভাবে। দরিদ্র জনগণের 
জন্ত মৃত্তিপূজা প্রয়োজন । বক্তা বলেন, প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্মের -প্রথম 
অভ্যদ্য়ের সময়ে নারীরা আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং মানসিক শক্তির জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে বক্তা স্বীকার করেন, আধুনিক কালে তাহাদের 
অবনতি ঘটিয়াছে। খাওয়া-পরা গল্প-গুজব এবং অপরের কুৎসী-গ্রচার ছাড়া 
অন্য কিছু চিন্তা তাহাদের নাই । 

বক্তা স্বদেশে তাহার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন, একদল সন্ন্যাপীকে তিনি 
 সজ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রচারের উপযোগী করিয়া! তুলিবেন। 
ইহা দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতি হইবে । রি 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ন 
“সালেম ইভনিং নিউজ”, ১ল! সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ 

ষে পণ্ডিত সন্্যাসীটি এই শহরে কিছুদিন হইল আসিয়াছেন, তিনি রবিবার 
'সন্ধ্যা ৭৩০এ ঈস্ট চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন । স্বামী (রেভারেণড ) বিবা কানন্দ 
গত রবিবার সন্ধ্যায় আযানিস্কোয়াম শহরে এপিস্কোপাল গিজীয় ভাষণ 
দিয়াছিলেন। এ গির্জার পাদরী এবং হাভীর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট 
তাহাকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন | অধ্যাপক রাইট এই আগন্তক 
সন্ন্যাসীকে খুব সমাদর করিতেছেন । 

সোমবার রাত্রে ইনি সারাটোগায় যাইবেন। ওখানে সমাজবিদ্যা সমিতিতে 
বক্তৃতা, দিঝেন। পরে শিকাগোর আগামী ধর্মসম্মেলনে তাহার বক্তৃতা করিবার 
কথা। ভারতে যাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, তাহাদের মতো 
বিবা কানন্দও প্রাঞ্চল এবং শুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারেন। গত শুক্রবার ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ভারতীয় শিশুদের খেলাধুলা, স্কুল এবং চাল- 
চলন সম্বন্ধে যে সরলভাবে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা খুব উপকারী এবং 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একটি ছোট মেয়ে যখন বলিতেছিল যে, তাহার 
শিক্ষিকা একবার তাহার আঙুল জোরে চুষিতে থাকায় আডুলটি প্রায় 
ভাডিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিবা কানন্দের দরদী হৃদয় বিচলিত হইয়' 
উঠিয়াছিল। * * * স্বদেশে সকল সন্যাসীর ন্যায় তাহাকেও সত্য, শুচিতা ও 
সৌভ্রাত্রের ধর্ম প্রচার করিয়া! বেড়াইতে হয় বলিয়! মহৎ কল্যাণকর যাহা, 
তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় না, আবার যদি কোথাও বিষম কোন অন্যায় ঘটে, 
তাহাও তাহার নজরে আসে । এই সন্ন্যাসী অন্যধর্মাবলম্বীর প্রতি অত্যন্ত উদ্বার, 
কাহারও সহিত, মতে মিল না হইলেও তাহার সম্বন্ধে সদর কথাই ইহার মুখ 
দিয়া বাহির হয়। 


্‌ রিট “ডেলি গেজেট” ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ 
ভারত হইতে আগত রাজা স্বানী বিবি রানন্দ রবিবার সন্ধ্যায় ঈস্ট চার্৮-এ 
ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দরিদ্র জনগণ সম্বন্ধে ব্তৃতা করিয়াছেন। যদিও শ্রোতৃ- 
সংখ্যা ভালই ছিল, তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং বক্তার আকর্ষণের বিবেচনায় 
আরও বেশী লোক হওয়া উচিত ছিল। সন্ন্যাসী তাহার দেশী পোশাক 
পরিয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ মিনিট বলিয়াছিলেন। তীহার মতে আজিকার 
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ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বখসর আগেকার ভারত নয়। ভারতবর্ষ গিয়া এখন 
মিশনরীদের ধর্মপ্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন 
লোককে কারিগরী এবং সামাজিক শিক্ষাদান । ধর্ম বলিতে যাহা কিছু. 
আবশ্তক, তাহা! হিন্দুদের আছে। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। সন্ন্যাসী 
খুব মধুরভাষী। শ্রোতৃমগ্ডলীর মনোযোগ তিনি বেশ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। 
'ডেলি সারাটোগিয়ান', ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ 

* * * বক্তৃতামঞ্চে তাহার পর আসিলেন হিন্দুস্থানের মাদ্রাজ “হইতে 
আগত সঙ্গ্যাসী বিবে কানদ। ইনি ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান। 
সমাজবিষ্ঠায় ইহার অনুরাগ আছে, এবং বস্তা হিসাবে ইনি বৃদ্ধিমান্‌ ও. 
চিত্তাক্ক। ভারতে মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে ইনি বলিলেন। 

অন্যকার সুচিতে কয়েকটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় আছে, বিশেষতঃ 
হার্টফোর্ডের কর্নেল জেকব গ্রীনের আলোচ্য '্বর্ণ ও রৌপ্য-_উভয়" ধাতুর" 
মুদ্রামান।” বিবে কানন্দ পুনরায় বক্তুতা করিবেন । এইবার তাহার বিষক্ষ 
॥ হইবে__“ভারতে রৌপোোর ব্যবহার” | 


বিশ্বমেলায় হিন্দুগণ 
ধস্টন ইভনিং ট্রান্স্ক্রিপ্ট", ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ 


চিকাগো, ২৩শে সেপ্টেম্বর £ 


আর্ট প্যালেসের প্রবেশঘ্বারের বামূদিকে একটি ঘর আছে, যাহাতে একটি: 
চিহ্ন ঝুলিতেছে--“নং ১ প্রবেশ নিষেধ ।” এই ঘরে ধর্ম-মহাসম্মেলনের বক্তারা 
সকলেই শীঘ্র বা দেরীতে, পরম্পরের সহিত অথবা সভাপতি মিঃ বনীর সহিত 


কথাবার্ত। বলিতে আসিয়া থাকেন। এই গৃহের এক কোণে মিঃ বনীর খাস 


দফতর। ঘরের জোড়া কৰি সতর্ক পাহারা দ্বারা জনসাধারণ হইতে দূরে 
সংরক্ষিত, উকি দিয় দেখিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র মহাসভার' 
প্রতিনিধিরাই এই 'পুণ্য* সীমানায় ঢুকিতে পারেন, তবে বিশেষ অনুমতি লইয়া 
ভিতশে প্রবেশ যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নয়। কেহ কেহ এরূপ 
ঢুকেন এবং খ্যাতনামা অতিথিদের একটু নিকট সংস্পর্শ উপভোগ করেন । 
কলম্বাস হলে বক্তুতা-মঞ্চের উপর যখন তাহার1 বসিয়! থাকেন, তখন তো 
এই সুযোগ পাওয়া যায় না। 

এই সাক্ষাৎকার-কক্ষে সমধিক আকর্ষণীয় বাক্তি হইলেন ব্রাহ্মণ সন্গ্যাসী 
স্বামী বিবেকানন্দ । লম্বা মজবুত চেহারা, হিন্দস্থানীদের বীরত্বব্যগ্তক তঙ্গী, 
মুখ কামানো, অক্গপ্রত্যঙ্গের গঠন স্থসমঞ্জস, দাতগুলি সাদা, স্থচারু ওষ্ঠছয়: 
কথোপকথনের সময় স্সিপ্ধ হাসিতে একটু ফাক হইয়া যায়। তাহার স্ুবিন্যন্ত 
মাথায় গীতাভ বা লালরঙের পাগড়ি থাকে । তিনি কখনও উজ্জ্বল কমলালেবু 
বর্ণের, কখনও বা গাঢ লাল আলখাল্লা পরেন। আলখাল্লাটি কোমর বন্ধ দিয়! 
বাধা এবং হাটুর নীচে পড়ে। বিবেকানন্দ চমতকার ইংরেজী বলেন এবং 
আস্তরিকতান্' সহিত জিজ্ঞাস! করিলে সানন্দে যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেন। 

তার সহজ চালচলনের সহিত একটি ব্যাক্তিগত গান্তীর্ধের স্পর্শ পাওয়া যায়। 
যখন তিনি মহিলাদের সহিত কথা বলেন, তখন বোঝা যায়, ইনি সংসারত্যাগী 
সন্ন্যাসী । তাহার সম্প্রদায়ের নিয়ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 
'আমি যাহা! খুশী তাহা করিতে পারি, আমি স্বাধীন। কখনও আমি 
হিমালয় পর্বতে বাস করি, কখনও বা শহরের রাস্তায়। পরের বারের খাবার 


ঃ 
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কোথায় জুটিবে, তাহা আমি জানি না। আমার কাছে বোন টাকা পয়সা 
থাকে না। টাদ] তুলিয়া আমাকে এখানে পাঠানে হইয়াছে। নিরুটে ছুই 
একজন তাহার স্বদেশবাসী দীড়াইয়া ছিলেন। তাহাদের দিকে তাকাইয়া 
বিবেকানন্দ বলিলেন, “এর! আমার ভার লইবেন।” ইহা! দ্বারা অনুমিত 
হয়, সাহার চিকাগোর খাইখরচ অপরে দিতেছে । ঘষে পোশাক তিনি পরিয়া 
ছিলেন, উহা তাহার স্বাভাবিক সম্াসীর পরিচ্ছদ কিনা জিজ্ঞাসা করিলে 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, 'ইহা তো একটি উৎকৃষ্ট পোশাক । দেশে আমি 
সামান্য কাপড় ব্যবহার করি। জুতাও পরি না।” জাতিভেদে তিনি বিশ্বাসী 
কিনা প্রশ্ন করিলে বলিলেন, “জাতি একটি সামাজিক প্রথা । ধর্মের সহিত 
ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি সব জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা ই 
করি ।' 

মিঃ বিবেকানন্দের চেহারা এবং চালচলন হইতে ইহা! স্থম্পষ্ট যে, তিনি 
অভিজাত বংশে জন্বিয়াছেন। বহু বৎসরের ন্বেচ্ছাকৃত দারিব্রয এবং গৃহহীন 
পরিব্রজ্যা সত্বেও তাহার জন্মগত আভিজাত্য অক্ষুপ্র রহিয়াছে । তাহার 
পারিবারিক নাম কেহ জানে না। ধর্মজীবন বরণ করিয়া তিনি তাহার 
“বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্বামী” কথাটি সন্ধ্যাসীর প্রতি 
সম্মানস্থচক প্রয়োগ । তাহার বয়স ত্রিশ হইতে খুব বেশী নয়। তাহাকে 
'দ্বেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই জীবনের পরিপূর্ণতা এবং পরজীবনের ধ্যানের 
জন্যই স্থষ্ট। তথাপি মনে অনিবার্ধ কৌতুহল জাগে : ইহার সংসার-বিমুখতার 
মূলে কি কারণ নিহিত ছিল? 

সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্্যাসী হওয়া সম্বন্ধে একটি মন্তব্য শুনিয়া 
বিবেকানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'প্রত্যেক নারীর মধ্যে আঙি যখন শুধু 
জগন্মাতাকেই দেখিতে পাই, তখন আমি বিবাহ করিব কেন? এই সব ত্যাগ 
করিয়াছি কেন? সাংসারিক বন্ধন এবং আসক্তি হইতে নিজেফেুক্ত করিবার 
জন্য, যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়। মৃত্যুকালে আমি টবী সততায় মিশিয়া 
যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন বুদ্ধত্ 
.লাভ করিব।” 

এই কথা ত্বারা বিবেকানন্দ বলিতে চান না যে, তিনি *বৌদ্ধ। কোন, 
নাম বা সম্প্রদায় তাহাকে চিহ্নিত করিতে পারে না। তিনি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য- 
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ধর্মের সার্থক ঁরিণতিহবরূপ, বিশাল স্বপ্রময় আত্মত্যাগপ্রধান হিন্দু সংস্কাতির 
স্থযোগ্য সন্তান, তিনি একজন যথার্থ সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ । 

বিবেকানন্দের কাছে গ্ঠাহার গুরু পরমহংস রামকুঞ্* সম্বন্ধে কতকগুলি 
পুস্তিকা বিলি করিবার জন্য থাকে । রামকুষ্ণ ছিলেন একজন হিন্দু সাধক । 
ফ্লাহার উপদেশে লোকে এত আকৃষ্ট হইত যে, অনেকে তাহার মৃত্যুর পর 
সংসারত্যাগ করিয়াছেন। মজুমদারশ১ এই সাধুপুরুষকে গুরুর ন্যায় 
দ্বেখিতেন। তবে মজুমদারের আদর্শ, যেমন যীন্ুত্রীষ্ট শিক্ষা! দিতেন, সংসারে: 
অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া পৃথিবীতে দেবভাব-প্রতিষ্ঠা । 

ধর্ম-মহাপভায় বিবেকানন্দের ভাষণ আমাদের উপরকার আকাশের ন্যায় 
উদদার। সকল ধর্মের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহ। তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই 
হইবে ভবিষ্যতের সর্বজনীন ধর্ম। সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর শাস্তির 
ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য সৎকর্ম__ইহাও তাহার 
ভাবণের অন্যতম বক্তব্য । তাহার চমৎকার ভাবরাশি ও চেহারার জন্য 
তিনি ধর্ম-মহাসভায় অত্যন্ত সমাদৃত। মঞ্চের উপর দিয়া তাহাকে শুধু চলিয়া 
যাইতে দেখিলেও লোকে হরষধ্বনি করিয়া উঠে। হাজার হাজার মানুষের. 
এই অভিবাদন, তিনি বালকক্থুলভ সরলতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহাতে 
আত্মশ্লাঘার লেশ মাত্র নাই । এই বিনীত তরুণ ব্রাহ্ষণ সন্গ্যানীর পক্ষে নিংস্বতা 
ও আত্মবিলুপ্তি হইতে সহসা শব্ধ ও প্রখ্যাতিতে আবর্তন নিশ্চিতই একটি 
অভিনব অভিজ্ঞতা । যখন জিজ্ঞাসা করা! হইল, থিওজফিস্টর! হিমালয়ে 
'মহাত্মা'দের অবস্থান সম্বদ্ধে যে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, এ-বিষয়ে তিনি কিছু 
জানেন. কিনা। বিবেকানন্দ শুধু বলিলেন, “আমি তার্দের কাহাকেও কখনও 
দেখি নাই।, ইহার তাৎপর্য এই যে, হিমালয়ে এরূপ মহাত্মা হয়তো আছেন, 
তবে হিমালয়ের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও তাহার এখনও “মহাত্মা দের 
সহিত সাক্ষাঙ ঘটে নাই। 


জম সপ 


১ ধর্ম-মহাসভায় ব্রা্গমমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্জ্র মজুমদার। 


ধর্ম-মহাসভায় 
দি ডিউবুক, আইওয়া 'টাইমৃস্, ২৯শে সেটেম্বরঃ ১৮৯৩ 

'বিশ্বমেলা, ২৮শে সেপ্টেম্বর (বিশেষ সংবাদ ) £ 

ধর্ম-মহাসভা এমন এক অবস্থায়,পৌছিয়াছিল যে, রূঢ বাগ-বিতওা দেখা 
দিয়াছিল। ভদ্রতার পাতল। আবরণটি অবশ্ঠ বজায় ছিল, কিন্তু উহার 
পিছনে বৈরভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রেভারেণ্ড জোসেফ কুক হিন্দুর্দের তীব্র 
সমালোচন৷ করেন, হিন্দুরা তাহাকে তীব্রতরঙাবে আক্রমণ করেন রেভীরেওু 
কুক বলেন, বিশ্বসংসার অনাদি-_এ-কথা বল। একপ্রকার অমার্জনীয় পাগলামি। 
প্রত্যুত্তরে এশিয়ার প্রতিনিধিগণ বলেন, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে হষ্ট জগতের 
অযৌক্তিকতা স্বতঃসিদ্ধ। ওহাইও নদীর তীর হইতে লঙ্বা-পাল্লার কামান 
বাগিয়া বিশপ জে. পি. নিউম্যান গর্জন করিয়া! ঘোষণ1 করিলেন, "প্রাচ্য- 
দেশীয়েরা মিশনরীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি দ্বারা আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র 
্ীষ্টান সমাজকে অপমানিত করিয়াছেন, আর প্রাচ্য প্রতিনিধিগণ 
তাহাদের বিরক্তিকর শাস্ত ও গর্থিত হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, উহা শুধু 
বিশপের অজ্ঞত। ছাড়! আর কিছু নয়। 


বৌদ্ধ দর্শন 


সোজাস্থ্জি প্রশ্নের উত্তরে তিনজন স্থপত্তিত বৌদ্ধ অসাধারণ সরল ও মনোজ্ঞ 
ভাষায় ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের মুখ্য বিশ্বাম উপন্স্ত করেন। 
ইহার পরে ধর্মপালের “বুদ্ধের নিকট জগতের খণ' সংজ্ঞক বজইতাটির চুম্বক 
দেওয়া হইয়াছে । অন্ত এক সুত্রে জান! যায়, ধর্পাল ভাষণের আগে একটি 
সিংহলী ব্বন্তিবাচন গাহিয়াছিলেন। অতঃপর সাংবাদিক লিখিতেছেন £ 

ধর্মপালের বক্তার উপসংহারভাগ এত স্থন্দর হইয়াছিল যে, চিকাগোর 
'শ্রোতৃমগ্ডলী পূর্বে ধর্প কখনও শুনেন নাই। বোধ করি ভিমসথেনীজও উহা, 
'ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। 
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বদমেজাজী মন্তব্য 


হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অদৃষ্ট কিন্ত এত ভাল ছিল না। তাহার 
'মেজাজ বিগড়াইয়াছিল, অথবা বাহৃতঃ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার ধের্যচ্যুতি 
'ঘটিয়াছিল। তিনি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। মাথায় 
ছেল ফিকা হলুদ রঙের পাগড়ি। বক্তূতা দিতে উঠিয়াই তিনি ্রীষ্ট-ধর্মাবলক্বী 
জাতিদের ভীষণ আক্রমণ করিলেন ও বলিলেন, “আমরা ধাহারা প্রাচ্য দেশ 
হইতে আসিয়াছি, এখানে বসিয়। দিনের পর দিন মাতব্বরী ভাষায় শুনিতেছি 
ষে, আমাদিগের শ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কেন-না খ্রীষ্টান জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা 
সমৃদ্ধিশ্খলী ” আমাদের চারিপাশে তাকাইয়া আমর] দেখিতে পাই যে, 
পৃথিবীতে খ্রীষ্টান দেশসমূহের *মধ্যে ইংলগু ২৫ কোটি এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা 
দিয়া বিত্তবিতব লাভ করিয়াছে । ইতিহাসের পাতা উলটাইয়া আমরা দেখি, 
গ্রষ্টান ইওরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয় ম্পেনে। আর স্পেনের এশ্বর্লাভ 
মেক্সিকো আক্রমণের পর হইতে । খ্রীষ্টানরা সম্পত্তিশালী হয় মানুষ-ভাইদের 
গল! কাটিয়া । এই মূল্যে হিন্দুর! বড়লোক হইতে চায় না।, 

(বক্তারা এই ভাবে আক্রমণ করিয়া চলিলেন। প্রত্যেক পরবর্তা বক্তা , 
পূর্বগামী বক্তা অপেক্ষা যেন বেশী খিটখিটে হইয়। উঠিতেছিলেন। ) 


“আউটলুক” ৭ই অক্টোবরঃ ১৮৯৩ 

*** ভারতবর্ষে শ্রীষ্টান মিশনরীদের কাজ সম্বন্ধে আলোচন! উঠিলে 
বিবেকানন্দ তাহার ধর্মযাজকের উপযোগী উজ্জল কমলালেবু রঙের পোশাকে 
জবাব দিবার জন্য দাড়াইয়! উঠেন। শ্বীন্বীয় মিশনসমূহের কাজের তিনি তীব্র 
সমালোচনা করেন। ইহা স্থম্পষ্ট যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করেন 
নাই ; তবে ন্ডিনি ষেমন বলেন, ইহাও সত্য যে, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরাও হাজার 
হাজার বখসরের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং জাতিসংক্কারযুক্ত হিন্দুধর্মকে বুঝিবার 
কোনও প্রয়াস দেখান নাই। বিবেকানন্দের মতে-_মিশনরীরা ভারতে গিয়া 
শুধু দুইটি কাজ করেন, যথা-_দেশবাসীর পবিভ্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা 
করা এবং জনগণ্ণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া । 


১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন 
কক্রিটিক', ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩ 

ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছুই ব্যক্তি ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
চিত্তাকর্ষক-_দিংহলের বৌদ্ধ ধর্মযাজক এইচ. ধর্মপাল এবং হিন্দু সন্্যাপী স্বামী 
বিবেকানন্দ । ধর্মপালের একটি ধারালো উক্তি : “যদি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাখ্যান 
ও মতবাদ তোমার সত্যান্সন্ধানের পথে বাধ! স্থষ্টি করে, তাহা হইলে 
উহাদিগকে সরাইয়া রাখো । কোন; পূর্ব ধারণার বশীভূত না হইয়া চিন্ত। 
করিতে, ভালবাসার জন্তই মানুষকে ভালবাসিতে, নিজের বিশ্বাসসমূহ নির্জীক 
ভাবে প্রকাশ করিতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে শেখো, "সত্যের 
সুর্যালোক নিশ্চয়ই তোমাকে দীপ্ত করিবে ।, ' 

যদিও এই অধিবেশনের ( ধর্ম-মহাসভার 'অস্ভিম অধিবেশন ) জা 
ভাষণসমূহের অনেকগুলিই খুব চমৎকার হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর 
প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্ত হিন্দু সম্যাশীর হ্যায় অপর কেহই 
মহাসভার আদর্শগত ভাব, উহার ক্রটি এবং উহার উৎকৃষ্ট প্রভাব সুন্দররূপে 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তীহার ভাষণটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধত হইতেছে। 
*শ্রোতৃমগ্ডলীর উপর এই ভাষণের কি আশ্চর্য প্রভাব হইয়াছিল, তাহার শুধু 
ইঙ্ষিত মাত্র আমি দিতে পারি । বিবেকানন্দ যেন দেবদত্ত বাগ্সিতার অধিকার 
লইয়া জন্মিয়াছেন। তীহার হলুদ ও কমলালেবু বর্ণের নয়নাকর্ষী পোশাক এবং 
প্রতিভাদীপ্ত দৃঢ়তাব্যঞ্ক মুখচ্ছবি তাহার আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী ও স্থুমিষ্ট 
সতেজ কণম্বর অপেক্ষা কম আকর্ষণ বিস্তার করে নাই। 

* **ত্বামীজীর ধর্ম-মহাসভার শেষ ভাষণটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়। 
সাংবাদিক মন্তব্য করিতেছেন £ ূ 

বৈদেশিক মিশন সম্বন্ধে যে-সকল মনোবৃত্তি ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রকাশ 
পাইয়ছিল, উহাই বোধ হয় এই সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সুম্পষ্ট ফল। বিদ্যা ও 
জ্ঞানে গরিষ্ঠ প্রাচ্য পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি, অর্ধ শিক্ষিত 
খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের শিক্ষানবীশকে পাঠাইবার ধৃষ্টতা ইংরেজী-ভাষাভাষী শ্রোতৃ- 
বর্গের নিকট ইহার আগে এমন দৃঢ়ভাবে আর তুলিয়া ধর হয় নাই। আমরা! 
যদি হিন্দুদের ধর্ম সম্বদ্ধে কিছু বলিতে চাই, তবে পরমতসহিষ্ণতা এবং 
সহানুভূতির ভাব লইয়া উহা বলিতে হইবে। এই ছুইটি*গুণ আছে, এমন, 
সমালোচক খুব ছুর্লভ। বৌদ্ধের! যেমন আমাদের নিকট হইতে শিখিতে পারে, 


€ 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ১% 


আমাদেরও যে স্ৌদ্বদ্দের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে, ইহা আছ 
হৃদয়ঙ্গম কর! প্রয়োজন । সামঞ্জন্তের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ প্রভাব কার্ধকর হয়। 
লুসি মনরো! 

চিকাগো, ৩রা! অক্টোবর, ১৮৯৩ 

“নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড' পত্রিকা ১লা অক্টোবর (১৮৯৩) ধর্ম-মহাসভার 
প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি ছারা এ মহতী সভার বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করিবার অনুরোধ করিলে ম্বামীজী গীতা এবং ব্যাসের বচন হইতে 
নিম্নোক্ত ,উদ্ধৃতিহুয় বলিয়াছিলেন £ 

'মণিমালার মধ্যে অন্তপ্রবিষ্ট স্থত্রের ম্যায় আমি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে 
আসিয়াপ্উহাকে ধারণ করিয়! রহিয়াছি। 

'প্রত্যেক ধর্মেই পবিত্র, সাধুপ্রকৃতি, পূর্ণতাসম্পন্ন মানুষ দৃষ্ট হয়। অতএব 
সব মতই মান্ছষকে একই মত্যে লইয়] যায়, কারণ বিষ হইতে অমৃতের উৎপ্তি, 
কি সম্ভবূপর ? 


ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য 

“ক্রিটিক” ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩ 
ধর্ম-মহাসভার একটি পরিণাম এই যে, উহা! একটি সত্যের প্রতি আমাদের 
চোখ খুলিয়া দিয়াছিল। এ সত্যটি হইল এই £ প্রাচীন ধর্মমতসমূহের 
অন্তর্নিহিত দর্শনে বর্তমান মান্ধষের উপযোগী অনেক চমৎকার শিক্ষণীয় 
বিষয় রহিয়াছে। একবার যখন ইহা আমরা . পরিষ্কারূপে বুঝিতে 
পারিলাঁম; ত্বখন এঁ-সকল ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণের প্রতি আমাদের গুৎস্থক্য বাড়িয়া 
'চলিল এবং স্বভাবন্থলভ অন্থসদ্ধিৎসা লইয়া আমর] জ্ঞানার্জনে তৎপর 
হইলাম। ধর্ম্মহাসভা শেষ হইলে উহা সুলভ হইয়াছিল সিউআমি 
বিবেকানন্দের বন্তৃত1 এবং প্রসঙ্গগুলির মাধ্যমে | বিবেকানন্দ এখন এই শহরে 
(চিকাগে ) রহিয়াছেন। তীহার এই দেশে আপিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল-_ 
তাহার স্বদেশবাসী হিন্ুগণের মধ্যে নূতন নৃতন শ্রমশিল্প আরম্ভ করিতে 
আমেরিকানগণকে, প্ররোচিত করা। কিন্তু বর্তমানে সাময়িকভাবে তিনি. 
এঁ পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন, কেন-ন! তিনি দেখিতেছেন, আমেরিকান 

১০-২ 


১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জাতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বদান্ত বলিয়! এই দেশে বহু লেক নানা উদ্দেস্টে 
সাহায্যের জন্ত আমিতেছে। আমেরিকায় এবং ভারতে দরিদ্রদের আপেক্ষিক 
অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, আমেরিকায় 
ষাহাদ্দিগকে গরীব বলা হয়, তাহারা ভারতে গেলে রাজার হলে থাকিতে 
পারিবে। তিনি চিকাগোর নিকষ্ট পাড়া ঘুরিয়৷ দেখিয়াছেন। তাহাতে তাহার 
উক্ত সিদ্ধান্তই পাকা হইফ়্াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মান দেখিয়ী 
তিনি খুশী। 
যদিও বিবেকানন্দ উচ্চ ব্রাঙ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি সন্গযালিসজ্ৰে 
যোগদান করিবার জন্য তিনি কুলমর্ধাদা ত্যাগ করিয়াছেন। সন্গ্যাসীকে 
স্বেচ্ছায় জাতির সব অভিমান বিসর্জন দিতে হয়। বিবেকানন্দের আকৃতিতে 
তাহার আভিজাত্য স্থচিছিত। তাহার মাঞ্জিত রুচি, বাগ্িতা এবং মনোমুগ্ধ- 
কর ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বদ্ধে নৃতন ধারণ! দিয়াছে । তাহার 
প্রতি লোকে ম্বতই একটি আকর্ষণ অনুভব করে। তাহার মুখশ্রাতে এমন 
একটি কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও জীবস্তভাব আছে যে, উহা তাহার গৈরিক 
পোশাক এবং গভীর স্থমিষ্ট কঠম্বরের সহিত মিলিয়া মানুষের মনকে 
' অবিলম্বে তাহার প্রতি অন্গুকৃল করে। এই জন্য ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় 
যে, অনেক সাহিত্য-সভ। তাহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছে এবং বহু 
গির্জীতেও তিনি ধর্মালোচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং 
বিবেকানন্দের ধর্মমত আমাদের নিকট ক্ুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি 
কোন স্মারকলিপি ছাড়াই বক্তৃতা দেন, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত এমন নিপুণভাবে 
ন্যস্ত করেন যে, তাহার আস্তরিকতায় দ্র বিশ্বাস জন্মে। তাহার বলিবার 
উদ্দীপনা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া যায় যে, শ্রোতারা মাতিয়। উঠে ।*বিবেকানন্ন 
একজন যোগ্যতম জেন্থইট ধর্মযাজকের মতোই পণ্ডিত ও সংস্কৃতিমান। তাহার 
মনের প্রকৃতিতেও জেস্থইটদের খানিকটা ধাচ আছে। তাহার কথোপকথনে 
ছোট ছোট ব্যঙ্গোক্তিগুলি ছুরির মতে] ধারালো হইলেও উহারা এত সুক্ষ 
ষে, তাহার অনেক শ্োতাই উহা ধরিতে পারে না। তথাপি তাহার 
,সৌজন্তের কখনও অভাব হয় না। তিনি আমাদের রীতিনীতির এমন কোন 
সাক্ষাৎ সমালোচনা কখনও করেন না, যাহাতে উহ! কটু (শ্বানায়। বর্তমানে 
তিনি আমাদিগকে তাহার বৈদাস্তিক ধর্ম ও দার্শনিকগণের বাণী সম্বন্ধে শিক্ষা 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ১৯ 


দিতেছেন। বিষ্রেকানন্দের মতে অজ্ঞান জনগণের জন্ মৃত্তিপূজার প্রয়োজন 
রহিয়াছে; তবে তিনি আশ করেন, এমন সময় আসিবে যখন আমরা' 
সাকার উপাসনা এবং পুজা অতিক্রম করিয়! বিশ্বপ্রকৃতিতে ভগবানের সত্তা 
অন্থভব করিব, মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব। বুদ্ধ 
'দেহত্যাগ করিবার আগে যেমন বলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ বলেন__ 
“তোমার নিজের মুক্তি তুমি নিজেই সম্ট্াদন কর। আমি তোমাকে কোন 
সাহাযা করিতে পারি না। কেহই পারে না। নিজেই নিজেকে 
সাহায্য কর ।* 

লুসি মনরে! 


“ইভানস্টন ইনডেক্স", ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩ 


গত সপ্তাহে কংগ্রীগেশনাল চার্৮-এ অনেকটা সম্প্রতি-সমাপ্ত ধর্ম-মহাসতার , 
ন্যায় একটি বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন দুইজন £ 
সুইডেনের ডক্টর কার্ল ভন বারগেন এবং হিন্দু সন্্যাপী সিউআমি বিবেকানন্দ । 
+*%ক্* সিউআমি বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ম-মহানভায় একজন ভারতীয় প্রতিনিধি । 
(তিনি তাহার অপূর্ব কমলালেবু-রঙের . পোশাক, ওজন্বী ব্যক্তিত্ব, অদাধারণ 
বাগ্সিতা এবং হিন্দুদর্শনের আশ্চর্য ব্যাখ্যার জন্য বহুলোকের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিকাগোতে অবস্থান অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও 
উল্লাসের হেতু হইয়াছে । বজ্ততাগুলি তিনটি সন্ধ্যায় আয়োজিত হইয়াছিল । 

শনিবার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা দিয়! 
সাংবাদিক বলিতেছেন 

বৃহম্পতিবার ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ডক্টর ভন বারগেনের আলোচ্য বিষয় 
ছিল-_“হ্থইডেনের রাজকন্তা”-বংশের প্রতিষ্ঠাতা “হালডাইন বীমিশ"। হিন্দু 
সন্গ্যানী বলেন 'পুনর্জন্ন* সন্বদ্ধে। শেষের বক্ততাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, 
ককেন-না এই বিয়য়টির আলোচ্য মতদমূহ পৃথিবীর এই অঞ্চলে বিশেষ 
শোনা যায় না। “আত্মার জল্মান্তর-গ্রহণ” তত্বটি এই দেশে অপেক্ষাকৃত 


২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


নৃতন এবং খুব কম লোকেই উহা! বুঝিতে পারে? ঝি্ত প্রাচ্যে উহা 
. সুপরিচিত এবং ওখানে উহা প্রায় সকল ধর্মেরই বনিয়াদ। ধাহারা। 
মতবাদরূপে ইহার ব্যবহার করেন না, তাহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু. 
বলেন না। পুনর্জন্সতত্বের মীমাংসার প্রধান বিষয় হইল-_আমাদের অতীত 
বলিয়া কিছু আছে কিনা । বর্তমান জীবন আমাদের একটি আছে, 
তাহা আমরা জানি। ভবিস্তৎ সম্বন্ধে একটা স্থির অন্ভব আমাদের 
থাকে। তথাপি অতীতকে হ্বীকার না করিয়া বর্তমানের অস্তিত্ব, 
কিরূপে সম্ভব? বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, জড়ের 'কখনও, 
বিনাশ নাই, অবিচ্ছিন্ন উহার অস্তিত্ব। হৃ্ি শুধু আরুতির পরিবর্তন মাত্র। 
আমরা শূন্য হইতে আসি নাই। কেহ কেহ সবকিছুর সাধারণ কারণ- 
রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। তাহার! মনে করেন, এই শ্বীকার দ্বারাই 
স্থপ্টির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদিগকে 
ঘটনাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে_-কোথা হইতে এবং কিভাবে 
বস্তর উৎপত্তি ঘটে । যে-সব যুক্তি দিয়! ভবিষ্যৎ অবস্থান প্রমাণ করা হয়, সেই 
যুক্তিগুলিই অতীত অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়াও অন্য 
' কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন। বংশগতির ছার! ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কেহু 
কেহ বলেন, “কই, আমর! পূর্বেকার জন্ম তো স্মরণ করিতে পারি ন1।” 
কিস্ত এমন অনেক উদ্দাহরণ পাওয়া! গিয়াছে, যেখানে পূর্বজন্মের স্পষ্ট স্থৃতি, 
বিষ্যমান। এখানেই জন্মাস্তরবাদ্দের বীজ নিহিত। যেহেতু হিন্দুর] মৃকপ্রাণীর, 
প্রতি দয়ালু, সেইজন্যই অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা" নিকৃট্টযোনিতে জন্মাস্তরে: 
বিশ্বাসী। ইহার! নিয় প্রাণীর প্রতি দয়াকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু মনে 
করিতে পারেন না। জনৈক প্রাচীন হিন্দু খষি ধর্মের সংজ্ঞা পদয়াছেন £ 
যাহাই মানুষকে উন্নত করে, তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে, 
হইবে, মানবত্বকে দেবত্তবে লইয়া! যাইতে হইবে। জন্মাস্তরবাদ মান্ষকে, 
এই হ্ুত্র পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না! । মানুষের আত্মা অন্ত উচ্চতর৷ 
লোকে গিয়া মহত্তর জীবন লাভ করিতে পারে । পাচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে সেখানে। 
তাহার আটটি ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে । এই ভাবে উচ্চতর ক্রমবিকাশ লাভ 
করিয়া অবশেষে সে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা__অমৃত্ত্ব লাভ করিরে। মহাজনদেকঃ 
লোকসমুহে তখন সে নিবাণের গভীর আন্ন' উপলব্ধি করিতে থাকিবে । * 


হিন্দুসভ্যত! 

যদিও স্ট্িপ্লাটর শহরে »ই অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায় প্রচুর লোক 
স্মাগম হইয়াছিল, “স্টরয়াটর ডেইলি শ্রী প্রেন' (»ই অক্টোবর) শুধু নিম্নের নীরস 
বিবরণটুকু পরিবেশন করিয়াছেন । 

অপেরা হাউসে শনিবার রাত্রে এই খ্যাতিমান হিন্দুর বক্তৃতা খুব 
চিত্তাকর্ষক হইক়্াছিল। তুলনামূলক ভাষাবিদ্ভার সাহায্যে তিনি আর্ধজাতি- 
সমৃহ”এবং নৃতন গোলার্ধে তাহাদের বংশধরদিগের মধ্যে বহ্পূর্বে স্বীকৃত 
সন্বন্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ত্রি-চতুর্থ জনগণ যাহা 
দ্বারা অত্যন্ত হীনভাবে নিপীড়িত, সেই জাতিভেদ-প্রথার তিনি মৃদু সমর্থন 
করিলেন, আর গর্বের সহিত ইহাও বলিলেন ষে, যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর 
শতাবী” ধরিয়! পৃথিবীর ক্ষমতাদৃপ্ত জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন দেখিয়াছে, 
সেই ভারতবর্মই এখনও বাচিয়া৷ আছে । স্বামী বিবে কানন্দ তাহার দেশবাসীর 
ন্যায় অতীতকে ভালবাসেন। তাহার জীবন নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য 
উৎসর্গাকৃত। তাহার স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি এবং পদত্রজে ভ্রমণকে খুব উতৎ্াহিত 
করা হয়, তবে তিনি তাহার বক্তৃতায় সে-কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। 
ভারতীয় গৃহে রাম্ন৷ হইবার পর প্রথম খাইতে দেওয়া হয় কোন অতিথিকে। 
তারপর গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর এবং গৃহন্বামীকে খাওয়াইয়া৷ বাড়ির 
মেয়ের অন্পগ্রহণ করেন। দশবৎসর রয়সে ছেলের গুরুগৃহে যায়। গুরু 
দশ হইতে বিশ, বৎসর পর্ধস্ত তাহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। তারপর 
তাহারা বাড়তে ফিরিয়া পারিবারিক পেশা অবলম্বন করে, অথবা 
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়। সে ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন অনবরত ভ্রমণ, 
ভগবৎ-সাধনা” এবং ধর্মপ্রচারে কাটে । যে অশন-বসন লোকে স্বেচ্ছায় 
'তাহাদ্দিগকে দেয়, তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়, তাহারা টাকাকড়ি 
কখনও ম্পর্শ করে না। বিবেকানন্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর । বৃদ্ধ বয়সে 
লোকে সংসার ত্যাগ করে এবং কিছুকাল শান্ত্রপাঠ এবং তপন্তা 
করিয়! যদি আত্মশুদ্ধি অনুভব করে, তখন তাহারাও ধর্মপ্রচারে লাগিয়া! 
যায়। বক্তা বলেন যে, মানসিক উন্নতির জন্ত অবদর প্রয়োজন। এদেশের 


২২ | হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আদিবাসীদের-_যাহার্দিগকে কলাম্বাস বর্বর অবস্থায় (দেখিয়াছিলেন__ 
তাহাদিগকে তুশিক্ষা না দিবার জন্য তিনি আমেরিকান জাতির সমালোচনা! 
করেন। এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাহার অজ্ঞতার পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অুক্ত রাখিয়াছেন। 


একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা 
“উইসকনসিন স্টেট জার্নাল", ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৩ 


স্থপ্রসিদ্ধ হিন্দু সন্াপী বিবেকানন্দ ম্যাডিসন শহরের কংগ্রীগেশনাল 
চার্৮-এ গতরান্রে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 
উহা গভীর দার্শনিক চিন্তা এবং মনোজ্ঞ ধর্মভাবের ব্যঞ্ক। যদিও বক্তা 
একজন পৌত্তলিক, তবুও তাহার উপদেশাবলীর অনেকগুলি শ্রীষ্টধর্মীবলম্বীরা 
অনায়াসে অন্থুসরণ করিতে পারেন। তাহার ধর্মমত বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের মতো 
উদ্দার। সব ধর্মকেই তিনি মানেন। যেখানেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, 
সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে উন্মুখ । তিনি ঘোষণা করিলেন, 
ভারতীয় ধর্মসমূহে গৌড়ামি, কুসংস্কার এবং অলস ক্রিয়াকাণ্ডের কোনও, 
স্থান নাই। 


খু 


হিন্দুধর্ম 
“মিনিআ্যাপলিস স্টার” ২৫শে নভেম্বর, ১৮৯৩ 


গতকল্য সন্ধ্যায় ফাস্ট” ইউনিটেরিয়ান চার্৮-এ ( মিনিআ্যাপলিস শহরে ) 
স্বামী বিবে কানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। ত্রাঙ্ষণ্যধর্ম প্রাচীন 
চিরস্তন সত্যসমূহের মূর্ত প্রকাশ বলিষ্না উহা স্বকীয় সকল বুম আকর্ষণ সহ 
শ্রোতৃবুন্দকে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে 
অনেক* চিন্তাশীল নরনারী ছিলেন, কেন-না বক্তাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 
“পেরিপ্যাটেটিকস্‌, নামক দার্শনিক সমিতি । নানা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম- 


'যাজক" ও অনেক পণ্ডিত ব্ুক্তি এবং ছাত্রেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


বিবে কানন্দ একজন ত্রাহ্গণ ধর্মযাজক । তিনি তাহার দেশীয় পোশাকে 
আসিয়াছিলেন-_মাথায় পাগড়ি, কোমরে লাল কটিবন্ধ দিয়া বাঁধ! গৈরিক 
আলখ্নলল! এবং অধোদেশেও লাল পরিচ্ছদ । 

তিনি তাহার ধর্মের শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত আস্তরিকতার সহিত ধীর এবং 
স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিতেছিলেন, ত্বরিত বাগ.বিলাস অপেক্ষা শান্ত বাচন-, 
ভঙ্গী দ্বারাই যেন তিনি শোতৃবুন্দের মনে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া আসিতেছিলেন । 
তাহার কথাগুলি খুব সাবধানে প্রযুক্ত । উহাদের অর্থও বেশ পরিষ্কার। হিন্দু- 
ধর্মের সরলতর সত্যগুলি তিনি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। গ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি 
কোনও কটুক্তি না করিলেও এমনভাবে উহার প্রসঙ্গ করিতে ছিলেন, যাহাতে 
্রাহ্মণ্যধর্মকেই পুরোভাগে রাখ! হইতেছিল। হিন্দুধর্মের সর্বাবগাহী চিন্তা 
এবং মুখ্য ভাব হইল মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্ব'। আত্ম। পূর্ণস্বরূপ, ধর্মের 
লক্ষ্য হই মানুষের এই সহজাত পূর্ণতাকে বিকাশ করা । বর্তমান শুধু 
অতীত এবং ভবিষ্ততের মধ্যবর্তা সীমারেখা । মানুষের ভিতর ভাল এবং মন্দ 
ছুই প্রবৃত্তিই রহিয়াছে । সৎ্ন্ংস্কার বলবান্‌ হইলে মাহ্থষ উধ্বতর গতি লাভ 
করে, অসৎ সংস্কারের প্রাধান্যে সে নিম়নগামী হয়। এই ছুইটি শক্তি অনবরত 
তাহার মধ্যে ক্রিয়। করিতেছে । ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, আর অধর্ম ঘটাক্ক 
তাহার অধঃপতন । 

কানন্দ আগীমী কল্য সকালে ফাস্ট” ইউনিটেরিআন চার্চ-এ বজ্জু তা 
করিবেন। 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 
“ডে ময়েন নিউজ* ২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৩ 
স্থদূর ভারতবর্ষ হইতে আগত মনীষী পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ গত রাত্রে 
সেণ্ট্াল চার্চ-এ বক্ত্‌তা দ্িয়াছিলেন। চিকাগোর বিশ্বমেল! উপলক্ষে সম্প্রতি 
অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভায় তিনি তাহার দেশের ও ধর্মের প্রতিনিধিরূপে আসিয়া- 
ছিলেন। রেভারেও্ এইচ. ও. ব্রীডেন বক্তাকে শ্রোতৃমগ্ডুলীর নিকট পন্দিচিত 
করিয়া দেন। বক্তা উঠিয়া সমবেত লকলকে মাথা নীচু করিয়া অভিবাদনের 
পর তাহার ভাষণ আরম্ভ করেন। বিষয় ছিল-হিন্দুধর্ম। তাহার বক্তু তা 
একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না| তাহার নিজের ধর্ম এবং 
"অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে তিনি যে-সব দার্শনিক ধারণ পোষণ ,করেন। 
তাহার কিছু কিছু পরিচয় এ বক্ত তাতে পাওয়াগিয়াছিল। তাহার মতে শ্রেষ্ঠ 
খ্রীষ্টান হইতে গেলে সকল ধর্মের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক । এক ধর্মে যাহ 
নাই, অপর ধর্ম হইতে তাহা লওয়া যায়। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। 
প্রকৃত শ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় । বিবেকানন্দ বলেন, “তোমরা যখন 
আমাদের দেশে কোন মিশনরীকে পাঠাও, তিনি “হিন্দু শ্রীষ্টানে" পরিণত হন, 
, পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দেশে আসিয়া খ্রীষ্টান হিন্দু হইয়াছি। আমাকে 
এই দেশে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আমি এখানে লোককে 
ধর্মাস্তরিত করিবার চেষ্টা করিব কিনা । এই প্রশ্ন আমি অপমানজনক বলিয়া 
মনে করি। আমি ধমপরিবর্তনে বিশ্বাস করি না। আজ কোন ব্যক্তি 
পাপকার্ধে রত আছে, তোমাদের ধারণা-_কাল যদি সে গ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হয়, 
তাহা হইলে ধীরে ধীরে সে সাধুত্ব লাভ করিবে । কিন্ত প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্তন 
কোথা হইতে আসে? ইহার ব্যাখ্যা কি? এ ব্যক্তির তো নৃতন একটি 
আত্মা হয় নাই, কেন-ন! পূর্বের আত্মা মরিলে তবে তো নৃতন আত্মার 
আবির্ভাবের কথা। বলিতে পারো, ভগবান তাহার ভিতর পরিবর্তন 
'আনিয়াছেন। ভাল, কিন্তু ভগবান্‌ তো পূর্ণ, সর্বশক্কিমান্‌ এং পবিত্রতার 
স্বরূপ। তাহা হইলে প্রসঙ্গোক্ত ব্যক্তির খ্রীষ্টান হইবার পর ভগবান্‌ পূর্বের 
সেই তগবান্ই থাকেন, কেবল যে-সাধুতা তিনি এ ব্যক্তিকে দিয়াছিলেন, উহা 
ঘাটতি পড়িবে। 
আমাদের দেশে ছুটি শব্দ আছে, যাহার অর্থ এদেশে সম্পূর্ণ আলাদা। শব্-. 
ছুটি হইল ধর্ম” এবং 'সম্প্রদায়' । আমাদের মতে ধর্মগুলি ধর্মমতের মধ্যেই 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ২৫ 


অন্ুস্যাত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণতা ছাড়া আর সব কিছুই সহা করি। 
অপর শব্দটি--সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমত-সমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির 
দল, ধাহারা নিজদিগকে ধাঝ্সিকতার আবরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে 
থাকেন, “আমাদের মতই ঠিক, তোমরা ভূলপথে চলিতেছ।' ইহাদের 
প্রসঙ্গে আমার ছুই ব্যাঙের গল্পটি মনে পড়িল । 
কোন কুয়ায় একটি ব্যাঙের জন্ম হয়, বেচার] সারাজীবন ওখানেই 
" কাটাইতে থাকে । একদিন সমুদ্রের এক ব্যাঙ এ কুয়ায় পড়িয়া যায়। ছুই 
জনের গল্প শুরু হুইল সমুদ্র লইয়া । কৃপমণ্ডক আগন্তককে জিজ্ঞাসা করিল, 
সমুদ্র “কত বড়? সাদাসিধা কোন উত্তর না পাইয়া সে তখন কুয়ার এক 
"কোণ হইতে আর এক কোণে ন্বাফ দিয় গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাগর অত বড় 
কিনা। আগন্তক বলিল, তা তো! বটেই। তখন কুয়ার ব্যা আরও একটু 
'বেশী দূর লাফাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তবে এত বড় কি? সাগরের 
ব্যাঙ যখন উত্তর দিল, হ্যা”, তখন কৃপমণ্ডক মনে মনে বণিল-_“এই ব্যাওটি 
নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী । আমি ওকে আমার কুয়ায় স্থান দিব না। জম্প্রদায়- 
গুলিরও এই একই পন্থা । তাহাদের নিজেদের মতে যাহার] বিশ্বাস করে না, 
তাহাদিগকে তাহার! দূর করিয়! দিতে এবং পদদলিত করিতে চায় ।১ 


০০০ 





৯ ধর্মাস্তরীকরণ নবনধ দ্বামীজীর যুক্তি যে রিপোর্টার জায়গায় জায়গায় ধরিতে পারেন 
নাই, তাহা! সুমপষ্ট । তথাপি যেটুকু তিনি লিপিবন্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে দ্বামীজীর 
ভাবধারার সহিত পরিচিত পাঠক স্বামীজীর এখানকার কথার মর্মীর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন । 


'আযাগীল-আযাভাল্য1ঞ' ১৬ই জান্ুআরি, ১৯৯৪ 


স্বামী বিবে কানন্দ নামে যে হিন্কু সন্ন্যাসী আজ রাত্রে এখানকার (মেমফিস্‌ 
শহরের ) বক্তৃতাগৃহে ভাষণ দিবেন, তিনি এদেশে অদ্যাবধি ধর্মসভায় বা বস্তু তা-* 
মঞ্চে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের অন্যতম । তীহার অতুলনীয় বাখ্মিত!,*অতীন্জ্রিয় 
বিষয়ে গভীর উপলব্ধি, তর্কপটুতা! এবং উদার আন্তরিকতা বিশ্ব-ধর্মনশ্মেলনের 
বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের প্রথর মনোযোগ এবং *সহম্র সহশ্্র নরনারীর প্রশংস!. 
আকর্ষণ করিয়াছিল । 

তারপর হইতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে তিনি বক্তুতা সফর 
করিয়াছেন এবং লোকে তীহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। 

বিবে কানন্দ কথোপকথনে অতিশয় অমায়িক ভদ্রলোক । ভাষায় তিনি 
যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা ইংরেজী ভাষার রত্ববিশেষ। তাহার 
চালচলন অত্যন্ত স্থসংস্কৃত পাশ্চাত্য শিষ্টাচার ও রীতিনীতির সমকক্ষ | মানুষ 
হিসাবে তাহার সাহচর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং কথাবার্তায় পাশ্চাত্য জগতের . 
যে-কোন শহরের বৈঠকখানায় তিনি বোধ করি অপরাজেয় । তিনি শুধু 
প্রাঞ্জলভাবে নয়, অনর্গলভাবেও ইংরেজী বলিয়া যান, আর তাহার অভিনব 
দীপ্তিমান্‌ ভাবরাশি আলঙ্কারিক ভাষায় চমকপ্রদ প্রবাহে যেন তাহার জিহব! 
হইতে নামিয়া আসে। . 

স্বামী বিবে কানন্দ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাঙ্মণজনোচিত শিক্ষা- 
দীক্ষায় পালিত হন, কিন্ত পরে তিনি জাতি ও কুলমর্ধাদা পরিত্যাগ করিয়ী' 
ধর্মযাজক বা! প্রাচ্যদেশের আদর্শে যাহাকে 'সন্নযাসী” বলা হয, তাহাই হন।' 
তিনি বরাবরই ঈশ্বর সম্বন্ধে মহত্তম ধারণ! পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই 
ধারণার অঙ্গীভূত রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির চৈতন্যাত্মকতায় বিশ্বাসী । বিবে কানন্দ 
বনু বৎসর ভারতবর্ষে উচ্চতর বিদ্যার সাধনায় এবং প্রচারে কাটাইয়াছেন। 
ইহার ফলে তিনি এমন প্রগাঢ় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেম' যে, এই যুগে সরো। 
পৃথিবীর একজন মহান্‌ চিন্তাশীল পণ্তিত বলিয়! তিনি বিখ্যাত। 
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বিশ্ব-ধর্মন্মেলনে তাহার আশ্চর্য প্রথম বক্তৃতাটি তৎক্ষণাৎ সমবেত বিশিষ্ট 
ধর্মনায়কদের মধ্যে তাহাকে চিহি'ত করিয়! দিয়াছিল। সম্মেলনের অধিবেশন- 
সমূহে তাহার ধর্মের সপক্ষে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। মানুষের ও তাহার 
অষ্টার প্রতি মানুষের উচ্চতর কর্তব্য-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া] তাহার মুখ হইতে 
এমন কতকগুলি কথা বাহির হইয়াছিল, যাহ] ইংরেজী ভাষার অতি মূল্যবান্‌ 
মনোজ্ঞ দার্শনিক সম্পদ । চিস্তায় তিনি একজন শিল্পী, বিশ্বাসে অধ্যাত্মবাদী 
*এবং বক্তৃতামঞ্চে স্থনিপুণ নাট্যকার বিশেষ । . 

মেম্ষিস্‌ শহরে পৌছিবার পর হইতে তিনি মিঃ ছু এল. ত্রিঙ্কলীর অতিথিরূপে 
রহিয়াছেন। ,ওখানে দিবারাত্র তাহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উৎস্থক শহরের 
বেনু ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্সাৎ করিয়াছেন। তিনি টেনেপী ক্লাবেরও 
একজন বেসরকারী অতিথি। শনিবার সন্ধ্যায় মিসেস এস. আর. শেফার্ড 
কর্তৃক তাহার জন্য একটি অভ্যর্থনার আয়োজন হয়। রবিবারে কনেল আর. 
বি. স্োডেন তাহার আযানিসডেল-এর গৃহে এই মাননীয় অতিথিকে ভোজনে 
আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ওখানে বিবে কানন্দের সহিত সহকারী বিশপ টমাস 
এফ. গেলর, রেভারেও ডক্টর জর্জ প্যাটারসন এবং আরও অনেক ধর্মযাজকের 
সাক্ষাৎ হয়। 

গতকল্য বিকালে র্যান্ডলফ বিন্ভিং-এ অবস্থিত নাইন্টান্থ, সেঞ্চুরী 
ক্লাবের কার্যালয়ে এ ক্লাবের কেতাছুরস্ত সভ্যদ্দের নিকট তিনি একটি বক্তৃতা 
দেন। আজ রাত্রে শহরের বক্তৃতাগৃহে তাহার ভাষণের বিষয়বস্ত হইবে-_ 
“হিন্দুধর্ম 1, ৃ্‌ 


পরমত-সহিষ্তার জন্য অনুনয় 


'মেমফিস্‌ কমাণিয়াল”, ১৭ই জানুআরি, ১৮৯৪ 

বেশ কিছু-সংখ্যক শ্রোতা গতরাত্রে প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী 
বিবে কানন্দের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক ভাষণ শুনিবার জন্য শহরের বক্ততাগৃহে সমবেত 
হইয়াছিলেন। 

বিচারপতি আর. জে. মর্গ্যান বক্তাকে পরিচিত করিয়। দিতে গিয়া একটি 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত তথ্যপূর্ণ ভাষণে মহান্‌ আর্ধজাতির ক্রমপ্রসারেরু বিবরণ, দেন। 
তিনি বলেন, ইওয়োপীয়গণ এবং হিন্দুরা উভম্নেই আর্ধজাতির শাখা, অতএব * 
আমেরিকাবাসীর সহিত যিনি আজ তাহাদের কাছে বক্তুতা দিবেন, তাহার 
জাতিগত আত্মীয়তা রহিয়াছে । 

প্রাচ্দেশের এই খ্যাতিমান পণ্ডিতকে বক্তৃতাকালে ঘন ঘন 'করতালি 
দ্বারা অভিনন্দিত “করা হয়। সকলেই আগাগোড়া বিশেষ মনোযোগের 
সহিত তাহার কথা শুনেন। বক্তার শারীরিক আকৃতি বড় সুন্দর, গায়ের 
রঙ ব্রঞ্জবর্ণ দেহের অঙ্গসৌষ্ঠবও চমতৎকার। তাহার পরিধানে ছিল কোমরে 
কালে। কটিবন্ধ-বেষ্টিত পাটলবর্ণের আলখাল্লা, কালো পেন্টালুন এবং মাথায় 
কমনীয়ভাবে জড়ানো ভারতীয় রেশমের পীতবর্ণ পাগড়ি । বক্তার বলিবার 
ধরন খুব ভালে! এবং তাহার ব্যবহৃত ইংরেজী ভাষা শব্দনির্বাচন, ব্যাকরণের 
শুদ্ধতা এবং বাক্যগঠনের দিক দিয়! উৎকৃষ্ট । তাহার উচ্চারণের ক্রি 
শুধু কখন কখন যৌগিক শব্দের যে অংশে জোর দিবার কথা নয়, সেখানে 
জোর দেওয়া। তবে সম্ভবতঃ মনোষোগী শ্রোতারা সব শব্দই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। মৌলিক চিন্তায় ভরা, তথ্যপূর্ণ এবং উদার জ্ঞানে অন্ত 
বক্তুতাটি শুনিয়া তাহাদের এই প্রথর মনোযোগ নিশ্চিতই সার্থক হইয়াছিল। 
এই ভাষণটিকে যথার্থই বিশ্বজনীন পরধর্ম-সহিষুতার সপক্ষে একটি “অনুনয়' 
বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বক্তা ভারতীয় ধর্মসংক্রান্ত নানা মন্তব্য 
উদ্ধত করেন। তিনি বলেন, পরমত-সহিষ্ণতা এবং প্রেমই হুইল প্রধান 
প্রধান ধর্মের মুখ্য উদ্দীপনা । তাহার মতে ইহাই ধে-কোন ধর্মবিশ্বাস্রে 
শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। | 
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তাহার ভাষণে হিন্দুধর্মের পুঙ্খান্পুঙ্খ আবতারণ! ছিল না। এ ধর্মের' 
কিংবদন্তী বা আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ চিত্র উপস্থাপিত ন| করিয়া তিনি 
উহার অস্তর্পিহিত ভাবধারার একটি বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ 
হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষ মতবাদ ও ক্রিয়াকর্মের তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
তবে এইগুলির অতি স্পষ্ট সরল ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছিলেন। বক্তা হিন্দু- 
ধর্মের অতীন্দড্রিয় উপলব্ধির একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন। জন্মাস্তরবাদ__ 
*ষাহা অনেক সময়ে অপব্যাখ্যাত হয়__এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হইতেই উদ্ভ,ত 
বস্তা ব্যাখা। করিয়! বুঝাইয়! দেন, কিভাবে তাহার ধর্ম কালের বৈচিত্র্যকে 
উপেক্ষা, করিয়া সর্বকালে বর্তমান মানবাত্মার সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে. 
পাঁরেন। “ সব মানুষই যেমন আত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী, 
স্রান্মণাধর্ম তেমনি আত্মার অতীত অবস্থাও স্বীকার করেন। বিবে কানন্দ 
ইহাঁও স্পষ্টভাবে বলেন যে, গ্রীষ্টধর্মে যাহাকে “আদিম পাপ” বলা হয়, হিন্দুধর্মে 
উহার কৌন স্থান নাই। মানুষ যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে-__এই 
বিশ্বাসের উপর হিন্দুধর্ম মান্থষের সকল চেষ্টা ও আকাঙ্ষাকে স্থাপন করে । 
বক্তার মতে উন্নতি এবং শুদ্ধি আশার উপর স্থাপিত হওয়! বিধেয় । মানুষের 
উন্নতির অর্থ তাহার স্বাভাবিক পূর্ণতায় ফিরিয়া যাওয়া । সাধুত৷ এবং প্রেমের, 
অভ্যাস ঘ্বুরাই এই পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়] এই 
গুণগুলি কিভাবে অভ্যাস করিয়াছে-যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ কিভাবে, 
নিপীড়িত জনগণের আশ্রয়ভূমি হইয়াছে, বক্তা তাহা নির্ণয় করেন। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ তিনি বলেন যে, রোম সম্রাট টাইটাম যখন জেরুপালেম আক্রমণ 
করিয়া ইন্ছদীদের মন্দির ধংস করেন, তখন হিন্দুরা ইহুদীদের সাদরে আশ্রয়. 
দিয়াছিল। * 

বক্তা খুব প্রাঞ্জল বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুরা ধর্মের 
বহিরঙ্ষের উপর "বেশী ঝোক দেন না। কখন কখন দেখা যায়, 
একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ততু্ত, কিন্তূ 
প্রত্যেকেই ঈশ্বরের যে প্রধানতম গুণ-_প্রেম, উহারই মাধ্যমে উপাসনা করিয়া: 
থাকেন। বক্তা বলেন যে, সকল ধর্মেই ভাল জিনিস আছে; সাধুতার 
প্রতি মানুষের যে -উদ্দীপনাবোধ, সব ধর্মই হইল তাহার অভিবাক্তি, অতএব: 
প্রত্যেক ধর্মই শ্রদ্ধার যোগ্য । এই বিষয়টির উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বেদের (?)। 
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4 
একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। একটি ঝরন! হইতে জল আনিতে বিভিন্ন লোকে 
যেমন বিভিন্ন গঠনের পাত্র লইয়া যায়, ধর্মসমূহও সেইরূপ সত্যকে উপলব্ধির 
বিভিন্ন আধারম্বরূপ। পাত্রের আকার আলাদা! হইলেও লোকে যেমন একই 
জল উহাতে ভরিয়া! লয়, সেইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মের মাধ্যমে আমরা একই 
সত্য গ্রহণ করি। ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের সহিত পরিচিত। যে-কোন 
নামে তাহাকে ডাকা হউক, ধে-কোন রীতিতে তাহাকে শ্রদ্ধা করা 
হউক, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন । 

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টানরা যে-ঈশ্বরের পূজা করেন, হিন্দুদের৪ উপাস্য 
তিনিই । হিন্দুদের ত্রিমৃ্তি_ বর্ষা, বিধুঃ ও শিব ঈশ্বরের হ্ষ্টিস্থিতিলয়-কার্ধের 
নির্ণায়ক মাত্র। ঈশ্বরের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য এক্যবদ্ধ না করিয়া পূর্ণকৃ, 
'পৃথক্‌ মৃততির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অবশ্ঠই কিছু দুর্বলতা, তবে সাধারণ 
মানুষের কাছে ধর্মনীতি এইরূপ স্থুলভাবে স্পষ্ট করিয়! বলা প্রয়োজন । এই 
'একই কারণে হিন্দুরা ভগবানের দৈবী গুণসমূহ নানা দেবদেবীর জড় «প্রতিমার 
মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চায়। 

হিন্দুদের অবতারবাদ-প্রসঙ্গে বক্তা কৃষ্ণের কাহিনী বলেন। পুরুষসংসর্গ 
ব্যতীত তাহার জন্ম হইয়াছিল। ীধ্ুগ্রীষ্টের চরিতকথার সহিত তাহার 
জীবনবৃত্তাস্তের অনেক সাদৃশ্য আছে। বিবে কানন্দের মতে কৃষ্ণের শিক্ষা হইল, 
ভালবাসার জন্যই ভালবাসা__এই তত্ব। ইশ্বরকে ভয় করা যদি ধর্মের আরম্ত 
হয়, তাহা হইলে উহার পরিণতি হইল ঈশ্বরকে ভালবাসা । 

তাহার সমগ্র বক্তু তারি এখানে প্রকাশ কর! সম্ভব হইল না, কিন্তু উহা 
মানুষে মানুষে ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য একটি চমত্কার আবেদন এবং একটি রমণীয় 
ধর্মবিশ্বাসের ওজন্বী সমর্থন । বিবে কানন্দের ভাষণের উপসংহার বিশেষভাবে 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যখন তিনি বলিলেন ষে, শ্রীষ্টকে স্বীকার করিতে তিনি 
সর্বদাই প্রস্তত, তবে সঙ্গে সঙ্গে কষ্চ এবং বুদ্ধকেও প্রণিপ্টাত করা চাই ; 
আর যখন মানব-সভ্যতার বর্বরতার একটি পরিষ্কার ছবি আকিয়। তিনি 
বলিলেন, সভ্যতার এই-সকল ঘ্লানির জন্য খীশুগ্রীষ্টকে দায়ী করিতে তিনি 


বাজী নন। 


ভারতীয় আচার-ব্যবহার 
'আ্য।পীল আযাভালাঞ্চ”, ২১শে জানুআরিঃ ১৮৯৪ 


* হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ গতকল্য বিকালে লা' স্তালেট আ্যাকা- 
,ডেমিতে ( মেমফিস শহরে ) একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন 
'শ্রোতৃসংখ্যা খুব কম ছিল। 

ব্তু তার বিষয় ছিল “ভারতীয় আচার-ব্যবহার+ | বিবে কানন্দের ধর্মবিষয়ক 
চিস্তাধারা এই 'শহরের এবং আমেরিকার অন্যান্য নগরীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিত্তে 
সহজেই স্বীকৃতি লাভ করিতেছে । 

তাহার মতবাদ খ্রীন্টীয় ধর্মযাজকদের গোঁড়া বিশ্বাসের পক্ষে মারাত্মক । 
্রষ্টান আমেরিকা এ-যাবং পৌত্তলিক ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে 
আলোকিত করিবার প্রভৃত চেষ্টা করিয়া! আসিয়াছে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে 
'যে, কানন্দের ধর্মের প্রাচ্য বিভব আমাদের পিতৃপিতামহের উপদিষ্ট প্রাচীন 
্রীষটধর্মের সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং উহা আমেরিকার অপেক্ষাকৃত 
শিক্ষিত মহলের অনেকের মনে একটি উৎকষ্ট ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে। 

বর্তমান কাল হইল খেয়ালের' যুগ। মনে হইতেছে যে, কানন্দ একটি 
“বহুকালের অন্ভূত চাহিদা” মিটাইতে পারিতেছেন। তিনি বোধ করি, তাহার 
দেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং আশ্চর্য পরিমাণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ-শক্তিরও 
অধিকারী । তাহার বাগ্গিতায় শ্রোতৃমগ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যায়। যদিও তাহার 
মতবাদ খুব উদ্দার, তবুও গোঁড়া শ্রীধ্মে প্রশংসা করিবার মতো! খুব সামান্তাই 
তিনি দেখিতে পান। এ পর্যস্ত মেমফিস শহরে যত বক্তা বা ধর্মযাজক 
আসিয়াছেন, কানন তাহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা বেশী সমাদর বিশেষভাবে 
লাভ করিয়াছেন। | 

এই হিন্দু সন্্যাসী এখানে €ষবূপ সহ্দয় অভ্যর্থনা পাইতেছেন, ভারতে 
্রীষ্টান মিশনরীরা ষদি সেইরূপ পাইতেন, তাহা হইলে অশ্তীষ্টান দেশসমূহে 
শ্ীষ্টবাণী-প্রচারের কাজ খুব স্থগম হইত। গতকল্য বিকালে বিবে কাণিন্দের 
বক্ততায় এঁতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি তাহার ম্বদেশের 
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প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্ধস্ত ইতিহাস এবং রীতিনীতির সহিত 
সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন জায়গা এবং দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহের 
বর্ণন৷ খুব সুষ্ঠু ও সহজভাবে দিতে পারেন। 

বন্তুতার সময় মহিলা শ্রোতারা তাহাকে ঘন ঘন প্রশ্ন করিতেছিলেন। 
তিনিও বিন্দুমাত্র ছিধা না করিয়! সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। কেবল 
জনৈক মহিলা ষখন তাহাকে একটি অবাস্তর ধর্মপ্রসঙ্গে টানিয়া আনিতে 
চাহিয়া! একটি প্রশ্ন তুলিলেন, তখন কানন্দ আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া উহার উত্তর « 
দিতে রাজী হন নাই। প্রশ্নকত্রীকে বলিলেন, অন্ত কোন সময়ে তিনি, “আত্মার 
জন্নাস্তরগ্রহণ* প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাহার মত বিবৃত করিবেন । 

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, তাহার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল তিন, 
ব্লর বয়সে) আর তীহার পিতা যখন বিবাহ করেন, তখন তাহার বয়স 
আঠারো বখসর। বক্ত। নিজে কখনও বিবাহ করেন নাই। সন্স্যাসীর বিবাহ 
করিতে বাধ! নাই, কিন্ত বিবাহ করিলে তাহার স্ত্রীকেও সন্ন্যাসিনী হইতে হয়। 
সন্ন্যাসিনী বীর ক্ষমতা স্থবিধা এবং সামাজিক সম্মান তাহার স্বামীরই মতো! |, 

একটি প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলেন, ভারতে কোন কারণেই বিবাহ- 
বন্ধন-ছেদের প্রচলন নাই, তবে বিবাহের ১৪ বৎসর পরেও সন্তান ন! হইলে 
স্ত্রীর অনুমতি লইয়| শ্বামী আর একটি বিবাহ করিতে পারেন। স্ত্রী আপত্তি 
করিলে ইহা সম্ভব নয়। বক্তা! ভারতের প্রাচীন মন্দির এবং সমাধিস্তস্ত- 
সমূহের অতি চমৎকার বর্ণনা! দেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে ষে, প্রাচীন- 
কালের ভাস্কর এবং শিল্পীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমানকালের কারিগরদের 
অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। 

স্বামী ভিভি কানন্দ আজ রাতে ওয়াই. এম. এইচ: এ. হলে এরই শহরে 
তাহার শেষ বক্তুতা করিবেন। তিনি চিকাগোর “লেটন লাইসিআম ব্যুরোর 
সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য বক্তু তাদানের একটি*চুক্রি করিয়াছেন । 
কাল তিনি চিকাগে| রওনা হইবেন। ২৫শে রান্রিতে ওখানে তাহার একটি 
বক্ততা বজুতা দিবার কথ।। 

৯১ ৯ স্বামীজী ষে সন্ন্যাসীর বিবাহ সম্বন্ধে উপযুক্ত সস্তব্য করিবেন, ইহা সম্পরণ অসন্তব । 
সংবাদপত্রের রিপোর্টার কি বুঝিতে কি বুঝিয়। এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহ! বিবি: য়ে 
সন্ন্যাসী স্ত্রী গ্রহণ করিলে হিন্দুসমান্ধে পতিত হন। 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৩৩ 
' ডেট্রয়েট টি,বিউন, ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪ 
গত সন্ধ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা ত্রাহ্মলমাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্গ্যাসী 
স্বামী বিবে কানন্দের দর্শন ও বন্তৃত। অরবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইউনিটি 
ক্লাবের উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল । 
তিনি তাহার দেশীয় পোশাক পরিয়! আসিয়াছিলেন। তাহার কমনীয় মুখমণ্ডল 
এবং বলিষ্ঠ আকৃতি তাহার চেহারায় একটি সম্তান্ত ভাবের স্থষ্টি করিয়াছিল । 
' বাগ্সিতায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রথর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঘন ঘন 
করতালি পড়িতেছিল। তাহার আলোচ্য বিষয় ছিল-_“ভারতের আচার- 
বাবহার, ৷ উহা! তিনি উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, 
'তাহাদের দেশের “ইপ্ডিয়া” এবং দেশবাসীর “হিন্দু, নাম ঠিক নয়। উহা 
বিদেশীদের উদ্ভাবিত। তাহাদের দেশের প্ররূত নাম "ভারত" এবং অধিবাসীরা 
ব্রাঙ্মণ। প্রাচীনকালে তাহার্দের কথ্য ভাষা ছিল সংস্কত। প্রত্যেকটি শব্দের 
বুাৎপত্তিগত পরিষ্কার বোধগম্য অর্থ ছিল, কিন্ত এখন সে-সব চলিয়া গিয়াছে । 
জুপিটার-শব্দের সংস্কৃত অর্থ ন্র্স্থ পিতা” । বর্তমানকালে উত্তর ভারতের 
সব ভাষাই মোটামুটি এক প্রকার ; কিন্তু উত্তর ভারতের লোক দক্ষিণ ভারতে 
গেলে তথাকার লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে না। ফাদার, 
মাদার, লিস্টার, ব্রাদার প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্গুলি শুনিতে অনেকটা 
একই রকম। বক্ত। বলেন, এই কারণে এবং অন্যান্য তথ্যের প্রমাণ হইতেও 
তাহার মনে হয়, আমরা! সকলেই একটি সাধারণ স্থত্র-_-আর্ধজাতি হইতে 
উদ্ভুত। এই আদিম আর্ধজাতির প্রায় নব শাখাই নিজেদের স্বাতন্ত্য হারাইয়! 
ফেলিয়াছে। 
প্রাচীন ভারতের সমাজে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল- পুরোহিত, রাজ। ও 
সৈনিক, বণিক ও শিল্পী এবং শ্রমিক ও ভৃত্য । প্রথম তিন শ্রেণীর 
বালকগণকে খথাক্রমে দশ, এগারো। এবং ত্রয়োদশ বত্সর বয়সে শিক্ষার জন্য 
গুরুকুলে অধ্যাপকদ্ের তত্বাবধানে পাঠানো হইত এবং তাহাদিগকে ত্রিশ, 
পঁচিশ ও কুড়ি বৎসর বয়স পর্বস্ত সেখানে থাকিতে হইত ।...প্রাচীনকালে বালক 
ও বালিকা উভয়েরই জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখন বালকদেরই সুযোগ 
বেশী। অবশ্ত দীর্ঘকালের এই ভূলটি শুধরাইবার চেষ্টা চলিতেছে । বৈদেশিক 
' অধিকারের পূর্ধে ভারতবর্ষের দর্শন এবং নীতি-নিয়মা্ির অনেক অংশ 
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প্রাচীনকালে নারীদের ছার] প্রণীত। হিন্দুসমাজে নারীর স্বকীয় অধিকার 
আছে। এই অধিকার তাহারা বজায় রাখেন। তাহাদের পক্ষে আইনও 
রহিয়াছে । 

' গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ছাত্রের! বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে 
প্রারিত। সংসারের দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এবং উভয়েক্ই নি্ন্ব 
অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়র্দের ক্ষেত্রে কন্তা অনেক সময়ে নিজের পতি নিজেই 
মনোনয়ন করিত; কিন্তু অন্তান্ত সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতাই এ ব্যবস্থা করিতেন। 
বর্তমানকালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। 
হিন্দুদের বিবাহ-অহুষ্ঠানটি বড় স্থন্দর। বর এবং কন্ত। পরম্পর প্ররস্পরের 
হৃদয় স্পর্শ করিয়! ভগবান্‌ এবং সমবেত সকণকে সাক্ষী মানিয়া শপথ করে: 
যে, একে অন্তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে । বিবাহ না করা পর্যস্ত কেহ পুরোহিত 
হইতে পারে না। প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিবার সময় পুরুষের সহিত তাহার 
পত্তীও যায়। হিন্দুরা এই পাচটিকে কেন্দ্র করিয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, 
যথা__দেবতা, পিতৃপুরুষ, দরিদ্র, ইতর প্রাণী এবং খষি বা শান্ত্র। হিন্দু গৃহস্থের 
বাড়িতে যতক্ষণ সামান্ত কিছুও থাকে, ততক্ষণ পর্ধস্ত অতিথিকে ফিরিয়া যাইতে 
হয় না। অতিথির পরিতৃপ্তিপূবক ভোজন শেষ হইলে গৃহের শিশুরা 
খায়, তারপর তাহাদের পিতা এবং সর্বশেষে জননী । হিন্দুরা পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষ। দরিদ্র জাতি; কিন্তু দুন্তিক্ষের সময় ছাড় কখনও কেহ ক্ষুধায় 
মারা যায় না। সভ্যতা এক বিরাট কীতি। তুলনান্বরূপ বলা হয় ষে, 
ইংলগ্ডে যদি প্রতি চারিশত ব্যক্তির মধ্যে একজন মছ্যপায়ী থাকে তো! ভারতে 
এ অনুপাতে প্রতি দশ লক্ষে একজন। বক্তা মৃতব্যক্তির শবদ্টাহ:অনুষ্ঠানের 
একটি বর্ণনা দেন। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়! এই 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রচার করা হয় না। পুনর দিন উপবাসের 
পর মৃতের আত্মীয়ের] পূর্বপুরুষদের নামে দরিদ্রদিগকে অর্থাদি দান করেন 
অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নৈতিক আদর্শের দিক 
দিয়া হিন্দুরা অন্ান্ট সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নততর | : 


হিন্দু দর্শন 
ডেউ্রয়েট শ্রী প্রেস, ১৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪ 

' হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ গচ্চকল্য সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্৮-এ 
 শএকটি বৃহৎ এবং মর্মগ্রাহী শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট তাহার ছিতীয় বক্তৃতা 
প্রদান রুরেন। বক্তৃতার ঘোষিত বিষয় “হিন্দু দর্শন” সম্বদ্ধে শ্রোতাদের 
অনেক কিছু ,জানিবার আশা! মাত্র আংশিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বক্তার 
, ভাষণে €বীদ্ধ দর্শনের উল্লেখ ছিল এবং ধখন তিনি বলিলেন যে, বৌদ্ধধর্মই 
পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, আর একবিন্দু রক্তপাত না করিয়! উহা! 
সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক লোককে নিজমতাবলম্বী করিয়াছে, তখন শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী হ্র্ধধ্বনি করিয়া উঠেন। কিন্তু বক্তা বুদ্ধের ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বলেন নাই। তিনি শ্রীষ্টধর্মকে কয়েকটি মৃুছু রসাল খোচা দেন এবং 
'অ-্রীষ্টান দেশসমূহে এই ধর্মের প্রচলনে যে বিপত্তি ও কষ্ট্ের উদ্ভব হইয়াছে, , 
'তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি তাহার নিজ দেশবাসীর সহিত এই দেশের 
'লোকের সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কৌশলে এড়াইয়া 
যান। বক্তা বলেন যে, সাধারণভাবে হিন্দু দার্শনিকগণ নিয্নতর সত্য হইতে 
উচ্চতর সত্যের ধারাবাহিক শিক্ষা দিয়াছেন। কোনটাই অনাদরণীয় নয়। 
পক্ষান্তরে কোন নৃতন ব্যক্তি যদি শ্রীষ্টধর্মের কোন মতবাদে আকৃষ্ট 
হয়, তাহা! হইলে তাহাকে তাহার পুরাতন বিশ্বাসের সবটাই ত্যাগ করিয়া 
নৃতন ধর্মমতটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে বলা হয়। বক্তা বলেন, আমর! 
সকলেই একদিন একই ধর্মমত আশ্রয় করিব_ইহা একটি অলস স্বপ্র। 


ডেট্রয়েট টি,বিউন, ১৬ই ফেব্রুআঁরি, ১৮৯৪ 


ব্রাহ্মণ সন্গ্যাসী শ্বামী বিবেকানন্দ গত সন্ধ্যায় ইউরনিটেরিয়ান চার্চ-এ 
"পুনরায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার বিষয় ছিল- হিন্দু দর্শন'। বক্তা 
কিছু সময় সাধারগ্রভাবে দর্শন ও অধিবিদ্যার (1079682)175518 ) আলোচনা 
করিয়া বলেন যে, এই বক্তৃতাটিতে তিনি বিশেষভাবে ধর্ম সম্বন্ধেই বলিবেন। 
এএকটি ধর্মসম্পরদায় আত্মা মানেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে অজেয়বাদী। বৌদ্ধ 
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ধর্মে নৈতিক আঘর্শ খুব বড় ছিল, কিন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাম না করিবার দরুন 
(ভারতে ) উহা! বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। আর একটি, 
ধর্মসম্প্রদায়ের নাম জৈন। ইহার! আত্ম! মানেন, তবে নীতিবাদ দ্বারা দেশ- 
শাসনে আস্থাবান্‌ নন। এই মতাবলম্বীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে । ইহাদের, 
পুরোহিত ও শ্রমণগণ মুখে একটি রুমাল বাধিয়! রাখেন, পাছে নিজেদেন্র, 
গরম নিঃশ্বাস মানুষ বা জীবজন্তর গায়ে লাগিয়া! অনিষ্ট ঘটায় । ণ 

সনাতন-পন্থীরা সকলেই ঈশ্বরের আদেশে বিশ্বাসী । তাহারা মনে ' 
করেন, তীহাদ্দের শাস্ত্র বেদের প্রত্যেকটি শব্দ ভগবানের নিকট হইতে, 
আসিয়াছে । অধিকাংশ ধর্মে কোন একটি শব্দের অর্থ লইয়৷ খুব টানাটানি, 
কর! হয়; কিন্তু হিন্ুশাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষায়” শব্দের মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি, 
বরাবর বজায় থাকে । 

প্রাচ্যদেশীয় এই বিশিষ্ট বক্তার মতে-__আমরা যে পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা; 
জানি, ওগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী আর একটি ষষ্ঠ জ্ঞানের দ্বার, 
রহিয়াছে । উহ হুইল প্রত্যাদদেশলন্ধ সত্য। একজন ব্যক্তি পৃথিবীর সকল, 
' ধর্মের যাবতীয় বই পড়িয়াও মহ শয়তান থাকিয়া যাইতে পারে। প্রত্যাদেশ, 
অর্থে আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরবতী বর্ণনা । 

সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও একটি মতটি এই যে, স্থষ্টি অনাদি ও অনস্ভ। এমন: 
একটি সময়ের কথা যদি ধরা যায়, যখন জগৎসংসার ছিল না, তাহা হইলে প্রশ্ন 
উঠে, ভগবান্‌ তখন কি করিতেছিলেন ? হিন্দুদের দৃষ্টিতে সি শুধু আকৃতির, 
অভিব্যক্তি মাত্র। ধরুন--একজন খুব ভাল স্বাস্থ্য লইয়! সদ্বংশে জন্মগ্রহণ- 
করিয়াছেন এবং ঝড় হইয়। ক্রমে একজন মহাপুরুষে পরিণত* হইয়াছেন) অপর, 
একজন হয়তো অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ হইয়] পৃথিবীতে আনিল, ক্রমশঃ একটি, 
মহাছুষ্ট ব্যক্তি হইয়া দাড়াইল এবং সমাজের শান্তি ভোগ করিল ন্যায়বান্‌ এবং 
মঙ্গলময় ভগবান একজনকে বনু স্থুযোগ দিয়! এবং আর একজনকে নান 
অন্থবিধার মধ্যে ফেলিয়। স্থষ্টি করেন কেন? মান্ষের তো বাছিয়া লইবার, . 
স্বাধীনতা থাকে না। দুষ্র্মকারী নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন। পাপ ও. 
পুণ্যের পার্থক্য বক্তা ব্যাখ্যা করেন। সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত-_ 
এ-কথা মানিলে ষকল বিজ্ঞানের অবসান ঘটিবে। মান্য কত দূর গর্ব 
নামিতে পারে? তাহার কি পশ্ত-স্তরে ফিরিয়] যাওয়া, সষ্তবপর ? 


আমেরিকান সংবাদপজের রিপোর্ট ৩৭ 


কানন্দ বলিলেন, তিনি ঘে হিন্দু, ইহাতে তিনি স্থী। রোমানরা যখন 
ধজেরুজালেম ধ্বংস করে, তখন বহু সহম্্র ইহুদী ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করে। 
আরবগণ কর্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু সহন্র পারসীকও ভারতে 
আশ্রয় পায়, কেহই নিপীড়িত হয় নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে-_-সকল ধর্মই সত্য । 
তবে তাহাদের ধর্ম অপর ধর্মসমূহ অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইংরেজ মিশনরীদের প্রথম 
দর্লটিকে -ইংরেজ সরকার যখন জাহাজ হইতে ভারতে নামিতে বাধ! দেন, তখন 
একজন হিন্দুই তাহাদের 'হইয়। দরবার' করিয়! তাহাদিগকে নামিতে সাহায্য 
করেন। যাহা সব কিছু মানিয়! লয়, তাহাই তো ধর্মবিশ্বাম। বক্ত। অন্ধের 
হস্তি-দর্শনের সহিত ধর্মমতের তুলন। করেন। এক একজন অন্ধ হাতির দেহের 
এক একটি 'আংশ স্পর্শ দ্বারা অস্থভব করিয়া হাতি কি রকম, তাহার সিদ্ধান্ত 
' করিয়া বসিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার দিক দিয়! প্রত্যেকের উক্তিই সত্য 
হইলেও হাতির সামগ্রিক বর্ণনা তো! কোনটি হইতেই পাওয়া যায় নাই। হিন্দু 
দার্শনিকর! বলেন, “সত্য হইতে সত্য, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে । সব 
মানুষ কোন এক সময়ে একই রীতিতে চিন্তা করিবে, ইহা ধাহারা আশ! 
করেন, তাহার! অলস স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে 
ধর্মের মৃত্যু ঘটিবে । প্রত্যেক ধর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, আর" 
প্রত্যেকটি দল দাবি করে যে, উহাই সত্য এবং অপরেরা ভ্রান্ত । বৌদ্ধধর্মে 
অপর মতাবলম্বীদের উপর নিপীড়ন অবিদ্দিত। বৌদ্ধধর্মই প্রথম নান! দেশে 
প্রচারক পাঠায় এবং বলিতে পারে যে,.লক্ষ লক্ষ লোককে এক বিন্দু রক্তপাত 
না করিয়! স্বমতে আনিয়াছে। নানা দৌষ এবং কুসংস্কার সত্বেও হিন্দুর! 
কখনও অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই।" বক্তা জানিতে চান, 
নানা শ্রীষ্টানদেশের সর্বত্র যে-সব অসাম্য রহিয্নাছে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা এগুলি 
অনুমোদন করেন কিভাবে? 


অলৌকিক ঘটনা 


ইভনিং নিউজ, ১৭ই ফেব্রুআরি+ ১৮৯৪ 


"আমি আমার ধর্মের প্রমাণন্বর্ূপ কোন অলৌকিক ঘটন। দেখাইব-* 
নিউজ-পত্রিকার এই অন্থুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।'__এই কাগজের 
জনৈক প্রতিনিধি বিবে কানন্দকে এ-বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি দেখাইলে 
তিনি উপরি-উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ আমি অলৌকিক ঘটনা! 
লইয়া কাজ করি না, আর দ্বিতীয়তঃ আমি যে হিন্দুধর্মের অস্তভূক্ত, উহা? 
অলৌকিক ঘটনার উপর প্রতিষিত নয়। লৌকিক ঘটন! বলিয়! কিছু. 
আমর! মানি না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাহিরে আশ্চর্য অনেক কিছু 
ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্ত এগুলি কোন না কোন নিয়মের অধীন । আমাদের 
ধর্মের সহিত এগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। যে-সব আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ 
ভারতবর্ষে করা হয় বলিয়া! বৈদেশিক সংবাদপত্রে ছাঁপা হয়, এগুলির অধিকাংশই 
“হইল হাতের চাল বা সম্মোহন-বিগ্যার প্রভাব-জনিত চোখের ভ্রম । যথার্থ জ্ঞানী 
পুরুষেরা কখনও এ-সব করেন ন1। তাহারা কখনও পয়সার জন্য হাটে বাজারে 
এই-সব তুকতাক দেখাইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান না। ধাহারা যথার্থ 
আধ্যাত্মিক তত্বজিজ্ঞাস্থ এবং শুধু বালসথলভ কৌতুহলাক্রাস্ত নয়, তাহারা এঁ- 
সকল জ্ঞানী পুরুষের দেখ! পান এবং তাহাদিগকে চিনিতে পারেন। 


মানুষের দেবত্ব 
ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৮ই ফেক্রআরি, ১৮৯৪  । 
হিন্দু দার্শনিক এবং পুরোহিত স্বামী বিবে কানন্দ গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান 
চার্-এ “মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে বলিয়া তাহার বক্তৃত1 বা ধর্মব্যাখ্যান-মালার 
উপসংহার করিয়াছেন। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্বেও প্রাচ্যদেশীয় এই 
ভ্রাতার (এই নামেই তাহাকে অক্ভিহিত করা! তিনি পছন্দ, করেন ) বক্তৃতা- 
মঞ্চে আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই সমগ্র গির্জাটি দরজা পর্যস্ত শ্রোতৃমগ্ডলীর ভিড়ে 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৩৯ 


ভরিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে সকল জীবিকা ও বুত্তির লোকই ছিলেন-_ 
আইনজীবী, বিচারক, খ্রীস্্ীয় ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, একজন ইুদী ধর্মযাজক এবং 
মহিলাদের তো! কথাই নাই। মহিলারা বার বার উপস্থিত হইয়া! এবং প্রখর 
মনোযোগ সহকারে তীহার ভাষণ শ্তনিয়া এই শ্যামবর্ণ আগন্তককে তাহাদের ভূরি 
ভূরি প্রশংসাবাদ অর্পণ করিবার স্ুম্পষ্ট প্রবণতা প্রমাণ করিয়াছেন। বক্তা 
ভন্রলোকদিগের বসিবার ঘরে বসিয়া আলাপ-আলোচনায় যেমন সকলকে 
আকর্ষণ করিতে পারেন, সাধারণ বন্তৃতামঞ্চে দাড়াইয়াও সেইরূপ পারেন। 

গতরাত্রের বক্তৃতা পূর্বেকারগুলি হইতে কম বর্ণনামূলক ছিল। প্রায় ছুই 
ঘণ্টা যাবৎ বিবে কানন্দ মানবীয় এবং এশ্বরিক ব্যাপার লইয়! তত্ববিদ্যার একটি 
আস্তরণ নুনিয়া চলেন । তাহার কথাগুলি এত যুক্তিসঙ্গত যে, বিজ্ঞানকে তিনি 
সাধারণ বুদ্ধির মতো সরল করিয়া তুলেন। শ্থায়গর্ভ ভাষণটি যেন প্রাচ্য 
গন্ধদ্রবা দ্বারা স্থবাসিত তাহার ত্বদেশে হাতে-বোন। এবং অতি চমৎকার নান! 
রঙের একটি বস্ত্রের মতোই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ী। শিল্পী 
যেমন তাহার চিত্রে নিপুণভাবে নান! রঙ ব্যবহার করেন, এই শ্ঠামবর্ণ ভদ্রলোকও 
তাহার ভাষণে সেইরূপ কাবাময় উপম। প্রয়োগ করেন। যেখানে যেটি মানায় 
ঠিক সেখানে সেইটি তিনি বদাইয়া যান।, উহার প্রতিক্রিয়া কিছু অদ্ভূত ' 
ঠেকিলেও উহার একটি আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। চলচ্চিত্রের মতো! পর পর 
ক্রুত তাহার যুক্তি প্রতিষ্ঠ দিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত হইতেছিল, আর এই কুশলী 
বক্তার শ্রমও মাঝে মাঝে শ্রোতৃবুন্দের উৎসাহপূর্ণ করতালি দ্বার! সার্থকতা! লাভ 
করিতেছিল। 

বক্তৃতার পূর্বে ঘোষণ] করা হয় যে, বক্তার নিকট অনেকগুলি প্রশ্ন আনা 
হুইয়াছে। ইহার্দের কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আলাদা দেওয়াই 
ভাল মনে করেন। তবে তিনটি প্রশ্ন তিনি বাছিয়! রাখিয়াছেন, এগুলির 
প্রত্যুত্তর বন্তৃতামঞ্চ হইতেই দিবেন। প্রশ্নগুলি এই £ 

(১) ভারতের লোকেরা কি তাহাদের শিশু-সস্তানদের কুমীরের মুখে 

নিক্ষেপ করে? | 
(২) জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়] কি তাহারা মৃত্যুবরণ করে ? 
(৩) মৃত স্থান্টার সহিত কি তাহারা জীবিত বিধবাকেও জোর করিয়! 
দাহ করে? 
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বিদেশে একজন আমেরিকানকে নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় রেড-ইত্ডিয়ানরা 
দৌড়াদৌড়ি করে কিনা এই বিষয়ে, অথবা আমেরিকা! সম্বন্ধে ইউরোপে এখনও 
পর্বস্ত প্রচলিত এই ধরনের আজগবী খবর সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহা! 
হইলে তিনি যেভাবে এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন, বক্তা বিবে কানন্দ প্রথম 
প্রশ্নটির জবাব সেই ভাবেই দ্িলেন। অর্থাৎ প্রশ্নটি এতই আজগবী যে, উহার 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ উত্তর নিশ্রয়োজন। কোন কোন সরল কিন্তু অজ্ঞ 
লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিন্দুর] শুধু স্ত্রী-শিশুই কেন কুমীরদের , 
মুখে দেয় ?-_ইহার উত্তরে বিবে কানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, উহার কারণ 
বোধ করি এই যে, স্ত্বী-শিশুদের মাংস বেশী নরম, আর এ আজব দেশের 
নদীতে যে-সব হিংত্র জলজন্ত থাকে, তাহারা একপ মাংস সহজে হজগ্গ করিতে, 
পারে। জগন্নাথ-সংক্রাস্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে বক্তা এ তীর্ঘস্থানের দীর্ঘকাল প্রচলিত 
রথয্যত্রা-ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়। দেন এবং বলেন যে, খুব সম্ভবতঃ 
কখনও কোন কোন অত্যুতৎসাহী ভক্ত রথসংলগ্ন দড়িটি ধরিতে এবং টানিতে 
গিয়া পা পিছলাইয়া চাকার নীচে পড়িয়া মারা গিয়| থাকিবে । এইরূপ 
কোন আকম্মিক দুর্ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে পরে নানা বিকৃত. 
ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে এবং এ-স্সব শুনিয়া অন্য দেশের সহ্দয় লোক আতঙ্কে 
শিহরিয়া উঠেন । 

হিন্দুরা জীবিত বিধবাদের অগ্নিসাৎ করে--বিবে কানন্দ ইহা! অস্বীকার 
করেন। তবে ইহা সত্য যে, কখন কখন কোন বিধবা নিজে স্বেচ্ছায় 
অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন। এরূপ যখন ঘটিয়াছে, তখন পুরোহিত 
এবং সাধুসন্তেরা তাহাদিগকে এ কার্য হইতে বিরত হইতে গীড়াগীড়ি 
করিয়াছেন; কেন-না ইহার! সকলেই আত্মহত্যার বিরোধী" * *: 

সকলের গীড়াপীড়ি সত্বেও যদি পতিব্রত৷ বিধবা স্বামীর সহিত সহমত 
হইবার জন্য জিদ করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে একটি “অগ্ননি্পরীক্ষা” দিতে 
হইত। তিনি অগ্রিশিখায় প্রথমে হাত ঢুকাইয়া দিতেন। যদি হাত পুড়িয়! 
যাইত, তাহা হইলে তাহার স্বামীর সহিত সহমরণের ইচ্ছায় আর বাধা 
দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই তো একমাত্র দেশ নয়, যেখানে প্রেমিকা 
নারী প্রেমাম্পদের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় তাহার সহিত ত্বমৃতলোকে অঙ্গম্ন 
করিয়াছেন। এই ধরনের মৃত্যুবরণ প্রত্যেক দেশেই হইয়াছে যে-কোন , 
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দেশে ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিক ধর্মোন্বত্ততা। অন্যত্র যেরূপ, ভারতেও 
উহা এরূপই অন্বাভাবিক। বক্তা পুনরায় বলেন, “না, ভারতবাসী নারীদের 
'পুড়াইয়া মারে না। পাশ্চাত্যদেশের মতো তাহারা কখনও ডাইনীদেরও দগ্ধ 
করে নাই।, 

অতঃপর বক্তৃতার প্রকৃত বিষয়ে আসিয়া বিবে কানন্দ প্রথমে মানব-জীবনের 
শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বৈশিষ্টাগুলি বিশ্লেষণ করেন। শরীর 
বাহিরের খোসা মাত্র; মনও একটি ক্রিয়াশীল বস্ভবিশেষ, ইহার কাজ 
খুব ত্বরিত এবং রহন্যময় ; একমাত্র আত্মাই স্থম্পষ্ট ব্যক্তি-সত্তা। আত্মার 
অনন্তস্বর্ূপের জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়। আমরা যাহাকে 'পরিভ্রাণ, 
ধলি, হিন্দুরা উহাকে বলেন মুক্তি । বেশ বলবান্‌ যুক্তিসহায়ে বক্তা প্রমাণ 
করেন ষে, প্রত্যেক আত্মাই প্ররুতপক্ষে স্বাধীন। আত্মা যদি কোন কিছুর 
অধীন হইত, তাহা হইলে উহা! কখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। 
€কোন ব্যক্তি কিভাবে আত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ 
করিতে পারে, তাহার উদ্দাহরণস্বরূপ বক্তা তাহার দেশের একটি উপকথা 
বর্ণনা করেন। 

আসন্নপ্রসবা এক সিংহী একটি মেষের উপর ঝাপাইয়] পড়িবার সময়" 
বাচ্চা প্রসব করিয়া ফেলে এবং পরে মারা যায়। সিংহশাবকটিকে তখন 
এক মেষী ্তন্ত পান করাইয়া বীচায়। শাবকটি মেষের দলে বাড়িতে থাকে । 
নিজেকে সে মেষ বলিয়৷ মনে করিত এবং আচরণও ঠিক মেষের ন্যায়ই 
করিত। একদিন আর একটি সিংহ আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং 
'তাহাকে একটি জলাশয়ের নিকট লইয়া! যায়। জলে সে নিজের প্রতিবিষ্ব 
অপর নিংহের মতো! দেখিতে পাইয়া বুঝিল-_মে মেষ নয়, সিংহ। তখন সে 
সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। আমাদের অনেকেরই দশ! এ ভ্রাস্ত সিংহ- 
মেষের ম্যায়।, * 

নিজদিগকে 'পাপী মনে করিয়া আমরা কোণে লুকাইয়া থাকি এবং 
যত প্রকারে সম্ভব হী আচরণ করিয়া চলি। নিজেদের আত্মার পূর্ণতা 
ও দেবত্ব আমরা দেখিতে পাই না। নরনারীর ষে “আমি” উহাই আত্মা। 
আত্মা যদি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, তাহা হইলে অনন্ত পূর্ণ স্বরূপ হইতে ব্যষ্টিগত 
বিচ্ছিন্নতা আসিল কিরূপে?_ হ্রদের জলে স্র্ধের যেমন আলাদা আলাদা 
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অসংখ্য প্রতিবিশ্ব পড়ে, ঠিক সেই ভাবে। ্্য এক, কিন্ত প্রাতিবিস্ব-সুর্য বছ। 
মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্ত নানা দেহে প্রতিবিদ্ব-আত্মা বু। বিষ্ব- 
স্বরূপ পরমাত্মার অব্যাহত ন্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা ঘায়। আত্মার কোনও 
লিঙ্গ নাই। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ দেহেই। এই প্রসঙ্গে বক্তা স্থুইভনবর্গের দর্শন ও 
ধর্মের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেন । হিন্দু বিশ্বাসসমূহের সহিত এই আধুনিক 
সাধু মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সম্বন্ধ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল*। 
মনে হইতেছিল স্থইভনবর্গ যেন প্রাচীন এক হিন্দু খষির ইওরোপীয় 
উত্তরাধিকারী-_ধিনি এক সনাতন সত্যকে বর্তমানকালের পোশাক পরাইয়া! 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও গুঁপন্তাসিক (ব্যালজাক? ) 
তাহার পূর্ণ আত্মার উদ্দীপনাময় প্রসঙ্গের মধ্যে এই ধরনের চিস্তাধারাকে 
অন্ততূ্ত করা! সমীচীন মনে করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণতা 
বিদ্বমান। তাহার শারীরিক সত্তার অন্ধকার গুহাগুলির ভিতর উহা যেন 
স্তইয়া আছে। যদি বলো, ভগবান্‌ তাহার পূর্ণতার কিছু অংশ মানুষকে দেন 
বলিয়াই মানুষ সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, পরম দেবতা ভগবানের 
পূর্ণতা হইতে পৃথিবীর মানুষকে প্রদত্ত ততটা অংশ বাদ গেল। বিজ্ঞানের 
*অব্যর্থ নিয়ম হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক বাষ্টি আত্মার মধ্যে পূর্ণতা! 
নিহিত, আর এই পূর্ণতাকে লাভ করার নামই মুক্তি_ব্যক্তিগত অনস্ততার 
উপলব্ধি। প্রকৃতি, ঈশ্বর, ধর্ম__তিনই তখন এক ।. 

সব ধর্মই ভাল। এক গ্লাস জলের মধ্যে ষে বাতাসের বুদ'দটি আবদ্ধ 
হুইয়! পড়িয়াছে, উহ! চেষ্টা করে বাহিরের অনস্ত বায়ুর সহিত যুক্ত হইতে। 
বাতাসের বৃছ,দটি যদি তেল, ভিনিগার বা এইরূপ অন্যান্য বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট 
তরল পদার্থে আটক পড়ে, তাহা৷ হইলে উহার মুক্তির চেষ্টা" তরল পদার্থটির 
ঘনত্ব অনুযায়ী কম বেশী ব্যাহত হয়। জীবাত্মাও সেইরূপ বিভিন্ন দেহের 
মধা দিয়া উহার স্বকীয় অনস্ততা লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। 
আচার-ব্যবহার, পারিপার্থিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর প্রভাব__এই- 
সব দিক বিচার করিয়া কোন এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম 
হয়তো সর্বাপেক্ষা উপযোগী । অন্গরূপ কারণে আর একটি ধর্ম অপর এক 
মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রশস্ত। বক্তান্ন সিদ্ধান্তগুলির চুম্বক এবাধ করি এই যে, 
যাহা কিছু আছে, সবই উত্তম। কোন একটি জাতির ধর্মকে হঠাৎ পরিবর্তন 
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করিতে যাওয়া যেন-_আল্লস্‌ পর্বত হইতে প্রবহমানা একটি নদীকে দেখিয়া, 
কেন উহা! তাহার বর্তমান পথটি লইয়াছে, সেই বিষয়ে সমালোচনা করা । আর' 
এক ব্যক্তি হয়তে! অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হিমালয় হইতে নিঃস্থতা 
একটি খরম্রোত। নদী হাজার হাজার বৎসর যে-পথে বহিয়া চলিয়াছে, &ঁ পথ. 
উহার পক্ষে স্বল্লতম এবং হুষ্ঠতম পথ নয়। 
* ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ঈশ্বরকে আমাদের পৃথিবীর উধ্বেকোথাও উপবিষ্ট একজন 
ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন। কাজেই যে-ঘর্গে সোনার রাস্তার ধারে দ্রাড়াইয়া। 
* মাঝে মাঝে নীচে মর্ত্যলোকের দিকে তাকাইয়া স্বর্গ-মত্যের পার্থক্য বুঝা যায় 
না, এমন স্বর্গে তিনি স্বস্তিবোধ করিতে পারেন না। যাহাকে খ্রীষ্টানরা 
আচরণেবু “হ্বর্ণোজ্জল”নীতি'১ বলিয়া থাকেন, উহার পরিবর্তে হিন্দুরা এই 
“নীতিতে বিশ্বাস করেন যে, যাহা*কিছু “অহং*শূন্য, তাহাই ভাল; এবং “আমিত্ব*- 
মাত্রই খারাপ, আর এই বিশ্বাস দ্বারা ষথাকালে মানুষ তাহার আত্মার অনন্ত 
স্বরূপ ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । বিবে কানন্দ বলেন, তথাকথিত “সোনার' 
নীতি'টি কী ভয়ানক অমাঞ্জিত | সর্বদাই 'আমি, আমি । 
অন্তের নিকট হইতে তুমি নিজে যেরূপ আচরণ চাও, তুমিও তাহার 
প্রতি সেইরূপ আচরণ কর! ইহা এক ভীষণ বর্বরোচিত ক্রুর নীতি, কিন্ত 
বক্ত। শ্রীষ্টধর্মের এই মতবাদের নিন্দা করিতে চান না, কেন-না যাহারা ইহাতে 
সন্তুষ্ট তাহার! ইহার সহিত নিজদিগকে বেশ মানাইয়া৷ লইয়াছে, বুঝিতে, 
হইবে। যে বিপুল জলধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, উহাকে বহিতে দেওয়াই 
কর্তব্য। যিনি উহার গতিকে পরিবতিত করিতে চাহিবেন, তিনি নির্বোধ। 
প্রকৃতিই প্রয়োজনমত সকল সমস্তার সমাধান করিয়া দিবেন । বিবে কানন্দ 
বেশ জোর দ্বিয়াই বূলেন ষে, প্রেততত্ববাদী ব৷ অদৃষ্টবাদী__ইহারা সকলেই ভাল. 
এবং খ্রীষ্টধর্মীবলদ্বিগণকে ধর্মান্তরিত করিবার তাহার কোন ইচ্ছা নাই । ধাহারা' 
খীষ্টধর্ম অনুরণ করিয়। চলিতেছেন, তাহারা বেশ ভালই করিতেছেন। তিনি. 
যে হিন্দুঃ ইহাও উত্তম। তীহার দেশে বিভিন্ন স্তরের মেধাবিশিষ্ট লোকের জন্য, 


১ “স্যর নিকট হইতে তোমরা তোমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা! কর, 
তাহাদের প্রতিও তোমন] সেইপপই আচরণ করিবে ।' যীণ্ডতর এই উপদেশকে গোল্ডেন রুল” 
(৫9149. 25০16) বল! হইক়্া থাকে ।-_বাইবেল, নিউ টেন্টামেন্ট, ম্যাথু, ৭১২ 
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বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মমত প্রচলিত আছে । সবটা মিলিয়া একটি ধারাবাহিক 
আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম আমিত্বকে বড় করে না। ইহার 
আকাঙ্ষাসমৃহ কখনও মান্থষের অহমিকাকে জড়াইয়া নয়, ইহা! কখনও 
পুরস্কারের আশ! বা শাস্তির ভয় তুলিয়া ধরে না। হিন্দুধর্ম বলে, ব্যক্কি-মানব 
তাহার “অহংকে বর্জন করিয়! অনস্তত্ব লাভ করিতে পারে। 

মানুষকে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রলোভিত করিবার রীতি-_-ভগবান্‌ হ্ক্মং 
পৃথিবীর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রকট হইয়া ইহ! প্রবর্তন করিয়াছেন বলা 
হইয়! থাকে-_বস্ততঃ অতি নিষ্টর এবং ভয়াবহরূপে ছুর্নীতিজনক। ধর্মান্ধগণ 
রীষ্টায় মতবাদ যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহা! তাহাদের 
নৈতিক স্বভাবের উপর একটি লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি “করে ফলে 
আত্মার অনন্ততা উপলব্ধির সময় পিছাইয়৷ যায়? 


ডেট্রয়েট টি.বিউন, ১৮ই ফেব্রুআরি। ১৮৯৪ 


গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে ব্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবে কানন্দ বলেন যে, 
ভারতে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের বশে বিধবাদের কখনও জোর করিয়া 
জীবন্ত দাহ করা হয় নাই। এই ঘটনাগুলির সব ক্ষেত্রেই তাহার! সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। পূর্বে ভারতের একজন সম্রাট সতীদাহ- 
প্রথা বন্ধ করিয়। দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ পরে উহা! আবার প্রচলিত হয়। 
অবশেষে ইংরেজ সরকার উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। সকল ধর্মেই একশ্রেণীর 
লোক আছে, যাহার ধর্মোন্মাদ। ইহা! শ্রীষ্টধর্মে যেমন, হিন্দুধর্মেও তেমনি । 
ভারতে এমন সব ধর্মোন্মাদ দেখা যায়, যাহার] তপশ্চরণের নশমে ছিনের পর দিন 
সর্বক্ষণ মাথার উপরে হাত তুলিয়া রাখে। দীর্ঘকাল এরূপ করিবার ফলে হাতটি 
ক্রমে অসাড় হইয়া যায় এবং আজীবন এঁ অবস্থায় থাকে 1 কেহ কেহ ব্রত গ্রহণ 
করে- একভাবে নিশ্চল হইয়া দ্াড়াইয়া থাকিবার। ক্রমে ইহাদের শরীরের 
নীচের দিক সম্পূর্ণ অবশ হইয়! যায় এবং উহারা আর হাটিতে পারে না। 

সব ধর্মই সত্য। মানুষ নৈতিকতা অনুশীলন করে, কোনও দৈবাদেশের 
জন্ত নয়, উহা! ভাল বলিয়াই করে। হিন্দুরা ধর্মান্তরিতু*্করণে বিশ্বাস করে 
না। বক্তা বলেন, উহা! "বিপথে গমন” । অধিকাংশ ধর্মের পিছনে কত 
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এতিহ্‌, শিক্ষারদীক্ষা এবং পারিপার্থিক অবস্থা রহিয়াছে । অতএব কোন এক 
ধর্ম-প্রচারকের পক্ষে অন্যধর্মাবলম্বী কাহারও ধর্মবিশ্বাসসমূহকে ভুল বলিয়া 
ঘোষণা কর! কী নির্বুদ্ধিতা! ইহা যেন কোন এশিয়াবাসীর আমেরিকায় 
আসিয়! মিসিসিপি নদীর গতিপথ দেখিবার পর এ নদীকে ভাকিয়া বলা,__ 
“ভূমি সম্পূর্ণ তুল পথে প্রবাহিত হইতেছ। তোমাকে উত্পত্তি-স্থানে ফিরিয়। 
নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে।” আবার আমেরিকাবাসী কেহ যদি 
' আল্লস্‌ পূর্বতে গিয়া জার্মান সাগরে পড়িতেছে এমন কোন নদীকে বলে যে, 
তাহার গতিপথ অত্যন্ত আকাবাকা এবং ইহার একমাত্র প্রতীকার হইল নৃতন 
নির্দেশ অন্ুদারৈ প্রবাহিত হওয়া-_তাহা হইলে উহাও একই প্রকার নিবুদ্ধিতা 
হইবে । বক্তা বলেন ষে, খ্ীষ্টীনরা যাহাকে 'লোনার নিয়ম” বলেন, উহা মাতা 
বন্থুদ্বরার মতোই পুরাতন। নৈতিকতার যাবতীয় বিধানেরই উৎপত্তি এই 
নিয়মটির মধ্যেই খুঁজিয় পাওয়া যায়। মানুষ তো স্বার্থপরতার একটি পু'টলি 
বিশেষ। 
বক্তা বলেন ষে, পাপীর। নরকাগ্নিতে অনস্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে -এই 
মতবাদ সম্পূর্ণ অর্থ হীন। ছুঃখ রহিয়াছে, ইহা ঘখন জান কথা, তখন পূর্ণ 
সুখ কি করিয়া সম্ভব? বক্তা কোন কোন তথাকথিত ধাশ্রিক ব্যক্তির 
প্রার্থনা করিবার রীতিকে বিদ্জপ করেন। তিনি বলেন ষে, হিন্দু চোখ বুজিয়া 
অন্তরাত্মার উপাসন! করে, কিন্তু কোন কোন খ্রীষ্টানকে প্রার্থনার সময় তিনি 
কোন একটি দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, ষেন স্বর্গের সিংহাসনে 
উপবিই্ ভগবান্‌কে তাহারা দেখিতে পাইতেছেন ! ধর্মের ব্যাপারে ছুটি চরম 
হইল- ধর্থান্ধ এবং নাস্তিক । যে নাস্তিক, তাহার কিছু ভাল দিক আছে, কিন্তু 
ধর্মান্ধের বাচিয়! থাক! শুধু তাহার হ্ষুত্র “আমি”টার জন্যই । জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি 
বক্তাকে যীশুর হৃদয়ের একটি ছবি পাঠাইয়াছেন। এই জন্য তাহাকে তিনি 
ধন্বাদ দ্িতেছেন, তবে তাহার মতে ইহা গৌড়ামির অভিব্যক্তি । ধর্মান্ধকে. 
কোনও ধর্মের অস্ততূক্ত,করা চলে না। তাহারা একটি অভিনব বস্তবিশেষ 


ভগবৎপ্রেম 
ডেট্রয়েট টি,বিউন, ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৪ 


গত রাত্রে বিবে কানন্দের বন্ভৃত৷ শুনিবার জন্য প্রথম ইউনিটেরিয়ান চবর্চে 
স্খুব ভিড় হুইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী আসিয়াছিলেন জেফারসন এভিনিউ , 
এবং উডওয়ার্ড এভিনিউ-এর উত্তরাংশ হইতে । তীহাদের অধিকাংশই ' 
মহিলা । ইহারা বন্তৃতাটিতে খুব আকুষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হইল। ব্রাহ্মণ 
বক্তার অনেকগুলি মন্তব/ সোত্সাহে হর্ষধবনি ছারা এই মহিলার! সমর্থন 
করিতেছিলেন । ৃ ৃ 
বক্তা ষে-প্রেমের বিষয় আলোচন! করিলেন, উহা যৌন-আকর্ষণের সহিত 
-সংশ্লিষ্ট ভাবাবেগ নয়। ভারতে ভগবত্তক্ত ঈশ্বরের জন্য যে নিফপুষ পবিত্র 
অনুরাগ বোধ করেন, উহা সেই ভালবাসা । বিবে কানন্দ তাহার ভাষণের 
প্রারস্ভে আলোচ্য বিষয়টি এই বলিয়া 'ঘোষণা করিয়াছিলেন £ “ভারতীয় 
' তাহার ভগবানের জন্য ষে প্রীতি অনুভব করে।* কিন্ত বলিবার সময় তিনি 
এই ঘোষিত বিষয়ের সামার মধ্যে থাকেন নাই । বরং বক্তৃতার বেশী ভাগ 
ছিল খ্রীষ্টধর্মের সমালোচন। । ভারতীয়ের ধর্ম এবং ভগবতপ্রেম সম্বন্ধে আলোচন৷ 
ছিল উহার গৌণ অংশ। বক্তৃতার অনেক বিষয় ভারতেতিহাসের প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিদের কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কাহিনীর সাহাষ্যে বিশদীকৃত হয়। এই 
কাহিনীগুলির পাত্র ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাট্গণ, হিন্দুরাজগণ নয় । 
বক্তা ধর্মাচার্গণকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেন- জ্ঞানমার্গেক পথিক ও 
ভক্তিপথের অন্থগামী। প্রথম শ্রেণীর জীবনের লক্ষ্য হুইল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, 
দ্বিতীয়ের ভগবতপ্রেম । বক্তা বলেন, প্রেম হইল আত্মত্যাগ ।* প্রেম কিছু গ্রহণ 
করে না, সর্বদাই দিয়া যায়। হিন্দু ভক্ত ভগবানের কাছে কোন কিছু চায় 
-না, মুক্তি ব৷ পারলৌকিক স্থখের জন্ত কখনও প্রার্থনা করে না। সে তাহার 
সকল চেতন। অন্ুরাগের গাঢ় উল্লাসে প্রেমাম্পদ্ ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে। 
এ সুন্দর অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর তখনই, ঘখন মানুষ ভগ্রানের জন্য গতীর 
অভাব বোধ করিতে থাকে । তখন ভগবান্‌ তাহার পরিপূর্ণ সত্তায় ভক্কের 
হ্বদয়ে আবিভূতি হন । 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৪৭ 


ঈশ্বরকে আমরা তিনভাবে ধারণ! করিতে পারি । একটি হইল-_ তাহাকে 
'এক বিরাট ক্ষমতাবান্‌ পুরুষ বলিয়া! মনে কর! এবং মাটিতে পড়িয়া তাহার 
মহিমার আরাধনা করা । দ্বিতীয় £ তাহাকে পিতৃদৃষ্টিতে ভক্তি করা। 
ভারতে পিতাই সব সময়ে সন্তানদের শাসন করেন । সেইজন্য.পিতার উপর 
ভূক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়। থাকে । আরও একটি ভাব হুইল 
ভগবান্‌কে “মা বলিয়৷ চিন্তা করা । ভারতে জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক । 

কানন্দ বলেন যে, যথার্থ ভক্ত ভগবদন্ুরাগে এত বিভোর থাকেন 
যে, অপ্র ধর্মাবলম্বীদের নিকট গিয়। তাহার! ভূল পথে ঈশ্বর সাধনা করিতেছে, 
' ইহা বলিবার এবং তাহাদিগঙ্ক স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় 
তাহার নাই। 


ডেট্রয়েট জার্নাল, ২১শে ফেব্রআরিঃ ১৮৯৪ 
“একটি শখ মাত্র ।+_ 
আধুনিক কালের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই বিবে কানন্দের অভিমত ! ব্রাহ্মণ 
সন্গ্যাসী বিবে কানন্দ, যিনি এই ডেই্রয়েট শহরে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা 
দিতেছেন, যদি আরও এক সপ্তাহ এখানে থাকিতে রাজী হন, তাহা হইলে 
শহরের বৃহত্তম হলঘরটিতেও তাহার আগ্রহশীল শ্রোতৃমগ্ডলীর স্থান কুলাইবে 
না। তিনি দস্তরমত একটি আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যায় 
ইউনিটেরিয়ুন চার্চের প্রত্যেকটি আসন ভরিয়া যায়; বহু লোককে বাধ্য 
হুইয়৷ বক্তৃতার সারা সময় দাড়াইয়! থাকিতে হইয়াছিল। 
বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল “ভগবৎপ্রেম” । প্রেমের সংজ্ঞা তিনি 
দবিলেন--“যাহা সম্পূর্ণ নিঃন্বার্থ, প্রেমাম্পদ বস্তর আরাধনা ও ভজনা ব্যতীত 
যাহার অপর কোন উদ্দেশ্ঠ নাই।' বক্তা বলেন, প্রেম এমন একটি 
গণ, যাহা বিনীতভাবে পুজা করিয়া যায় এবং প্রতিদানে কিছুই চায় 
না। ভগবতপ্রেম জাগতিক ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ্‌। সাধারণতঃ 
বর্ৃসিদ্ধির জন্য ছাঁড়া ভগবানকে আমরা চাই না। বক্তা নান! গল্প ও 
উদ্ধাহরণ দ্বারা দেখান, আমাদের ভগবদর্চনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি কিভাবে 


৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


নিহিত থাকে ।, বক্তা বলেন, খ্রী্টীয় বাইবেলের সর্বাপেক্ষা চমৎকার অংশ 
হইল “সলোমনের গীতি”; তবে তিনি শুনিয়া! অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন 
যে, এই অংশকে বাইবেল হইতে বাদ দিবার সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে। বক্তা! 
শেষের দ্বিকে যেন এক প্রকার চুড়ান্ত যুক্তিম্বরূপ বলিলেন, “ইহা হইতে 
কতট1 লাভ আদায় করিতে পারি'-_-এই নীতির উপরই আমাদের ঈশবর- 
প্রেম স্থাপিত দেখ! যাইতেছে । ভগবানকে ভালবাসিবার সহিত শ্রীষ্টানদের 
এত স্থার্থবুদ্ধি জড়িত থাকে যে, তাহার! সর্বদাই তাহার নিকট কিছু না 
কিছু চাহিয়া থাকে । নানাপ্রকারের : ভোগ-সামগ্রীও তাহার অস্তভূক্ত। 
অতএব বর্তমানকালের ধর্ম একটা শখ ও ফ্যাশন মাত্র, আর “মানুষ ভেড়ার 
পালের মতো গির্জায় ভিড় করে। 


ভারতীয় নারী 
ডেট্রয়েট রী প্রেস, ২৫শে মার্চ, ১৮৯৪ 

কানন্দ গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্ট-এ “ভারতীয় নারী” সম্বন্ধে বক্তু তা 
দেন। তিনি প্রাচীন ভারতের নারীগণের প্রসঙ্গে বলেন যে, শাস্তগ্রস্থসমূহে 
তাহাদিগকে গতীর শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে । অনেক নারী খবিত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের আধ্যাত্মিকতা তখন ছিল খুবই প্রশংসনীয় । 
প্রাচের নারীগণকে প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে 
নারী হইলেন পত্বী, প্রাচ্যে তিনি জননী । হিন্দুরা মাতৃভাবের পুজারী। 
সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সম্মূথে ভূমিতে, কপাল . ঠকাইয়! 
সম্মান দেখাইতে হয়। ভারতে পবিভ্রতার স্থান খুব উচুতে। কানন্দ এখানে 
যে-সব ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি অত্যন্ত ০ সকলে 
উহা! খুব পছন্দ করিয়াছেন । 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৪৯ 

ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ, ২৫শে মার্চ, ১৮৯৪ 
গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ স্বামী বিবে কানন্দের বত্তৃতার বিষয় 
ছিল- প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে ভারতের নারী'। তিনি বলেন, 
ভারতবর্ষে নারীকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। নারীর 
সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা তাহাকে তৎপর রাখে যে,. তিনি মাতা; 
আদর্শ মাতা হইতে গেলে তাহাকে খুধ পবিজ্র থাকিতে হইবে। ভারতে 
* কোন জননী কখনও তাহার সন্তানকে ত্যাগ করেন নাই। বক্তা বলেন, 
ইহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন ॥ 
ভারতের মেয়েরা যদি আমেরিকান তরশীদের মতো শরীরের অর্ধেক ভাগ 
“যুবকদের কুদৃষ্টির সামনে খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইত, তাহ! হইলে তাহার! 
মরিয়া যাইত। বক্তা ইচ্ছ! করেন যে, ভারতকে তাহার নিজন্ব আদর্শে 

বিচার কর! উচিত, এই দেশের আদর্শে নয় । 


টিবিউন, ১লা এপ্রিল, ১৮৯৪ 
শ্বামী কানন্দের ডেট্রয়েটে অবস্থান-কালে নানা কথোপকথনে তিনি ভারতীয় 
নারীগণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি যে-সব তথ্য 
উপস্থাপিত করেন, তাহাতে শ্রোতাদের কৌতুহল উদ্দীপিত হয় এবং এ 
বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিবার অনুরোধ আসে। কিন্তু 
তিনি বক্তৃতার সময় কোন স্মারকলিপি না রাখায় ভারতীয় নারী সম্বন্ধে 
পূর্বে ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় যে-সব বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা & 
বক্তৃতায় বা পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাহার বন্ধুবর্গ কিছুটা নিরাশ 
হন, কিন্তু তীহার মহিলা আোতার্দের মধ্যে জনৈক তাহার অপরাহ্রের 
কথোপকথনের কিছু প্রসঙ্গ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা! এখন 

সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়] হইতেছে £ 
আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্ধগণ 
আসিয়! বসবাম করেন। এখনও পর্যস্ত ভারতে তাহাদের বংশধর খাটি ব্রাহ্মণ- 
জাতি বিছ্যমান। . পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে স্বপ্নেও এই উন্নত মানবগোষ্ঠীর 
ধারণা করা অসম্ভব। চিন্তায় কাজে এবং আচরণে ইহার] অতিশয় শুচি। 


১০-৪ রর 


€০ স্বামীজীর বাণী গু রচনা ! 


ইহার! এত লাধুপ্রকৃতির যে, একথলি সোন! যদি প্রকাশ্টে পড়িয়া থাকে 
॥তে উহা! কেহ লইবে ন1। কুড়ি বৎসর পরেও এ থলিটি একই জায়গায় 
পাওয়া যাইবে। এই ক্রাঙ্ণদের শাদীরিক গঠনও অতি চমৎকার । 
'কানন্দের নিজের ভাষায় £ “ক্ষেতে কর্মনিরতা ইহার্দের একটি কন্যাকে 
দেখিলে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়, আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে হয়-_-ভগবান্‌ এমন 
অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমা কি কিয়া গড়িলেন! এই ব্রাহ্মণদের অবয়ধ- 
সংস্থান স্সম্বদ্ধ, চোখ ও চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং গায়ের রঙ_আঙ্ল ছুচবিদ্ধ 
করিলে উহা! হইতে একটি রক্তবিন্দু যদি এক গ্লাস ছুধে পড়ে, তাহা হইলে যে 
রঙ সৃষ্ট হয়, সেই রঙের। অবিমিশ্র বিশ্তদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের ইহাই 
বর্ণনা । ৃ 1. 

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন সম্বন্ধে বক্তা! বলেন, বিবাহের 
সময় স্ত্রী যে যৌতুক পান, উহা সম্পূর্ণ তীহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উহাতে 
ত্বামীর কখনও মালিকানা! থাকে না। স্বামীর সম্মতি বিনা 'আইনতঃ 
তিনি উহা বিক্রয় বা দান করিতে পারেন। সেইরূপ অন্য সুত্রে, তথা 
স্বামীর নিকট হইতেও তিনি যে-সকল অর্থাদি পাঁন, উহা তাহার নিজন্ব 
সম্পত্তি, তাহার ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। 

স্্রীলোকেরা বাহিরে নির্ভয়ে বেড়াইয়া থাকেন। চারি পাশের লোকদের 
উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। হিমালয়ে 
পর্দাপ্রথা নাই। ওখানে এমন অঞ্চল আছে যেখানে মিশনরীরা কখনও 
পৌছিতে পারেন না। এই-সব গ্রাম খুবই ছূর্গম। অনেক চড়াই করিয়া 
এবং পরিশ্রমে এ-সকল জায়গায় পৌছানো যায়। এখানকার অধিবাসীরা 
কখনও মুসলমান-প্রভাবে আসে নাই। খ্রীষ্টধর্মও ইহাদের নিকট অর্জন! । 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট £১ 


ভারতের প্রথম অধিবাসীরা 


ভারতের অরণ্যে এখনও কিছু কিছু বনবামী অনভ্য লোক দেখা ঘায়। 
'্তাহারা অত্যন্ত বর্বর, এমন কি নরমাংসভোজী । ইহারাই দেশের আদিম 
অধিবাসী এবং কখনও আর্য ব৷ হিন্দু হয় নাই। আর্ধগণ ভারতে স্থায়ী 
বসবাস আরম্ভ করিলে এবং দেশের ভূভাগে ছড়াইয়া৷ পড়িলে তাহাদের মধ্যে 
ক্রমশঃ নানাপ্রকার বিকৃতি প্রবেশ করে।* সুর্ধতাপও ছিল প্রচণ্ড । খর রৌদ্রে 
অনেকের গায়ের রঙ ক্রমশঃ কালে! হইয়! ষায়। হিমালয়পর্বত-বাসী শ্বেতকায় 
'লোকেরু উজ্জল বর্ণ সমতলভূমির হিন্দুদের তাত্রবর্ণে পরিবত্তিত হওয়া মাত্র 
পাঁচ পুরুষের ব্যাপার। কানন্দের একটি ভাই আছেন, তিনি খুব ফরসা, 
, আবার "দ্বিতীয় আর . একটি ভাই-এর রঙ কানন্দের চেয়ে ময়লা । তাহার 
পিতামাতা গৌরবর্ণ । মুসলমানদের অত্যাচার হইতে নারীদের রক্ষা! করার জন্তাই 
নিষ্টুর পর্দাপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। গৃহে আবদ্ধ থাকিবার দরুন হিন্দু রমণীদের 
গায়ের রঙ পুরুষদের অপেক্ষা পরিষার। কানন্দের বয়স একত্রিশ বৎসর । 


আমেরিকান পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ 


কানন্দ চোখের কোপে ঈষৎ কৌতুক মিশাইয়া বলেন যে, আমেরিকান 
"পুরুষদের দেখিয়া তিনি আমোদ অন্থভব করেন। তাহারা প্রচার করিয়া বেড়ান 
যে, স্ত্রীজাতি তাহাদের পুজার পাত্র, কিন্তু তাহার মতে আমেরিকানরা পৃজ। 
করেন রূপ ও যৌবনকে। তাহাদিগকে কখনো! তো বলিরেখা বা পন্ধ কেশের 
সহিত প্রেমে পড়িতে দেখা যায় না! বক্তা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার দৃঢ় 
ধারণা এই*যে, এক সময়ে মাঞ্চিন পুরুষদের পুরুষাহ্ক্রমে পাওয়া একটি 
প্রথা ছিল-_বৃদ্ধা নারীদের পোড়াইয়া মারা । বর্তমান ইতিহাস ইহার নাম 
দিয়াছে__ডাইনী-দহন। পুরুষরাই ডাইনীদের অভিযুক্ত করিত, আর সাধারণতঃ 
অভিযুক্তার জরাই ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, 
ন্্ীবস্ত নারীকে দগ্ধ করা শুধু যে একটি হিন্দুরীতি, তাহা নয়। বক্তার মতে 
্রীষ্ীয় গির্জার তরফ হইতে এক সময়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অগ্নিদঞ্ধ কর! হইত, 
সহ স্মরণ রাখিলে, হিন্দু বিধবাদের সহমরণ-প্রথার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য 
সর্মালোচকদের আতঙ্ক অনেক কম হইবে। 


৫২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


উভয় দাহের তুলন। 

হিন্দু ফটো? মৃত পতির সহিত স্বেচ্ছায় অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া! মৃত্যু 
বরণ করিতেন, তখন ভূরিভোজন এবং সঙ্গীতাদিসহ একটি উৎসবের পরিবেশ 
স্ষ্ট হইত। মহিলা নিজে তাহার সর্বাপেক্ষা দামী বস্ত্র পরিতেন। তিনি 
বিশ্বাম করিতেন, স্বামীর সহিত সহমরণে তাহার নিজের এবং পরিবারবর্গের 
স্র্গলোকে গতি হইবে। আত্মবলিদাঘ্ীরূপে তাহাকে সকলে পূজা করিত এবং 
তাহার নাম পরিবারের বিবরণীতে চিরদিন গৌরবান্িত হইয়া থাকিত। 

সহমরণ-প্রথা আমাদের নিকট ঘত নৃশংসই মনে হউক, খ্রীস্টীয়” সমাজে 
ডাইনী-দহনের তুলনায় ইহার একট] উজ্জল দিক রহিয়াছে। যনে স্রীলোককে 
ডাইনী বলিয়া ঘোষণ1 করা হইত, গোড়া হইতেই তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করা ' 
হুইত। তারপর একটি বদ্ধ কারাকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া পাপ 
ক্বীকারের জন্য চলিত নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ঘ্বৃণিত বিচার-প্রহপসন। অবশেষে 
শান্তিদাতাদের হ্ধধ্বনির মধ্যে বেচারীকে টানিয়া বধ্যস্থানে লইয়! যাওয়া 
হইত। বলপূর্বক অগ্নিদ্দাহের যন্ত্রণার মধ্যে তাহার সাস্বনা থাকিত শুধু 
' দ্বর্শকবৃন্দের আশ্বাস যে, মৃত্যুর পর অনস্ত নরকাগ্রিতে নিক্ষিপ্ত হুইয়! তাহার 
আত্মার ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে ভীষণতর কষ্ট লেখা আছে, বর্তমান কষ্ট শুধু 
তাহার একটি সামান্য নিদর্শন । 


জননীগণ আরাধ্য 


কানন্দ বলেন যে, হিন্দুরা মাতৃ-ভাবটির পূজা করিতে শিক্ষা পায়। 
মায়ের স্থান পত্বীর উধের্বে। মা হইলেন আরাধনার পাত্রী। হিনদদেগ মনে 
ঈশ্বরের পিতৃভা'ব অপেক্ষা মাতৃভাবটিই বেশী স্থান পায়। 

কোন জাতির স্ত্রীলোককেই অপরাধের জন্য কঠিন শারীরিক শান্তি 
দেওয়ার বিধান নাই। হত্যাঁঅপরাধ করিলেও নারী গ্রাণদণ্ড হইতে 
অব্যাহতি পায়। বরং অপরাধিনীকে গাধার পিঠে লেজের দিকে মুখ করিয়া 
বসাইয়া রাস্তায় ঘুরানো হয়। একজন ঢোল পিটাইয়া তাহার অপরাধ 
উচ্চৈঃম্বরে জানাইয়া যায়) পরে তাহাকে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। তাহার 
এই অবমাননাকেই যথেষ্ট শান্তি এবং ভবিষ্যতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি 
প্রতিষেধক বলিয়া মনে কর! হয়। অপরাধিনী প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৫৩ 


নান! ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিক্ন! উহ! অন্ুষ্ঠঠন করিবার স্থুষোগ পাপ্ধ এবং এইভাবে 
সে পুনরায় শুচি হইতে পারে। অথবা! সে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া 
সন্নাস-আশ্রমে প্রবেশপূর্বক ষথার্থ নিষ্পাপ জীবন লাভ করিতে পারে । 

মিঃ কানন্দকে প্রশ্ন করা হয় ষে, এইভাবে অপরাধিনী নারী সন্ন্যাম-আশমে 
প্রবেশ করিবার অন্থমতি পাইলে এবং সমাজ-শাসন এড়াইয়া গেলে পবিত্র 
খধিদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ভগ্ডামির স্থান*্দেওয়। হয় কিন1। কানন্দ উহা স্বীকার 
করিলেন, তবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জনসাধারণ ও 
সন্ন্যাসীর মধ্যে অপর কেহ অন্তর্বতী নাই । সন্ন্যাসী সকল জাতির গণ্ডী ভাঙিয়া 
দিয়াছেন। একজন ব্রাঙ্ধণ নিম্নবর্ণের কোন হিন্দুকে হয়তে। স্পর্শ করিবেন 
না, কিন্তু এ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস, গ্রহণ করে, তাহা হইলে অত্যন্ত অভিজাত 
ব্রাহ্মণও তাহার পায়ে লুটাইয়। পড়িতে সঙ্কুচিত হইবেন না । 

গৃহস্থের] সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে, তবে যতক্ষণ পর্যস্ত 
তাহার লাধুতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস আছে। সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ধর! পড়িলে 
তাহাকে সকলে মিথ্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার জীবন তখন অধম 
ভিক্ষুকের জীবন মাত্র। কেহ তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না। 


অন্তান্ চিন্তাধার। 


নারী রাজ! অপেক্ষাও অধিক সম্মান ও স্থুবিধা ভোগ করেন। খন 
গ্রীক পণ্ডিতরা হিন্দুজাতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হিন্দুস্থানে আনিয়াছিলেন, 
তখন সকল গৃহের দ্বারই তাহাদের জন্য উন্ুক্ত ছিল। কিন্তু মুললমানর1 যখন 
তাহাদের তরবারি এবং ইংরেজগণ তাহাদের গুলি-গোলা লইয়া দেখ! দিল, 
তখন -সব দীরজাই বন্ধ করা হইল। এই ধরনের অতিথিকে কেহ স্বাগত 
জানায় নাই। কানন্দ যেমন মিষ্ট করিয়া বলেন, “যখন বাঘ আসে, তখন 
আমরা আমাদের দরজা! বন্ধ রাখি, যতক্ষণ না বাঘ চলিয়া যায় ।” 

কানন্দ বলেন ষে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা তাঁহাকে বহুতর ন্তবিষ্বাৎ সম্ভাবনার 
জন্ত উদ্দীপন] দিয়াছে, তবে আমাদের তথা জগতের নিশ্তি আজিকার আইন- 


প্রণেতার উপর অপেক্ষা করিতেছে না, উহ স্বপেক্ষা করিতেছে নারীজাতির 


উপর। কানন্দের*উক্তি ঃ 'তোমাদের দেশের মুক্তি দেশের নারীগণের উপরই 
নির্ভর, করে।” 


ধর্মে দোকানদারি 
মিনিয়াপলিস শহরে ১৮৯৩ খ্বঃ ২৬শে নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতার “মিনিয়াপলিস্‌ 
জার্নাল" পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ ্‌ ও 
চিকাগে ধর্ম-মহাসভার খ্যাতিমান্‌ ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম-ব্যাখ্যান হইতে কিছু শিখিতে উদগ্রীব শ্োতৃমণ্ডলী গতকল্য 
সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্৮-এ ভিড় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই বিশিষ্ট 
প্রতিনিধিকে এই শহরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন “পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব? ॥ 
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এ প্রতিষ্ঠানে তাহার বক্তৃত! হয়। গতকল্যকার বক্তৃতার ' 
জন্য তাহাকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকিতে অঙ্কুরোধ করা হইয়াছিল ।% * * 
প্রারস্তিক প্রার্থনার পর ধর্মষাজক ডক্টর এইচ. এম. সিমন্স্-_“বিশ্বাস, আশ! 
এবং দান? সম্বন্ধে সেন্ট পলের উক্তি পাঠ করেন। সেন্ট পল ষে বলিয়াছেন, 
“ইহাদের ভিতর দানই হইল সবোত্তম'--ইহার সমর্থনে ডক্টর সিমন্স্‌ ব্রাহ্মণ্য- 
« শাস্ত্র একটি শিক্ষা, মোসলেম ধর্মমতের একটি বচন এবং হিন্দু সাহিত্য হইতে 
কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। এই উক্তিগ্তলির সহিত সেন্ট পলের কথার 
সামগ্ুশ্ত রহিয়াছে । 
ছিতীয় প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর স্বামী বিবেকান্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট, 
পরিচিত করিয়! দেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতামঞ্চের ধারে আসিয়া দাড়ান এবং 
গোড়াতেই একটি হিন্দু উপাখ্যান বলিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন । উৎকুষ্ট 
ইংরেজীতে তিনি বলেন £ ররর 
তোমাদ্দিগকে আমি পাঁচটি অন্ধের একটি গল্প বলিব। ভারতের কোন 
গ্রামে একটি শোভাষাত্রা চালতেছে। উহা! দেখিবার জন্য অনেক লোকেক 
ভিড় হইয়াছে । বহু আড়ম্বরে সুসজ্জিত একটি হাতি ছিল সকলের বিশে 
আকর্ষণ। সকলেই খুব খুশী। পাচজন অন্ধও দর্শকের সারির মধ্যে আসিয়। 
দাড়াইয়াছে। তাহারা তো চোখে দেখিতে পায় না, তাই ঠিক করিল, 
হাতিকে স্পর্শ করিয়া বুঝিয়! লইবে জানোয়ারটি কেমন। এ হুযোগ 
তাহাদিগকে দেওয়া হইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে সকলের সহিত তাহার? 
বাড়ি ফিরিয়া! আসিয়াছে। তখন হাতির সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হইল। 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৫৫ 


একজন বলিল, 'হাতি হইতেছে ঠিক দেওয়ালের মতে11” ছিতীয় বলিল, 
“না, তা তো নয়, উহা! হইল দড়ির মতো!” তৃতীয় অন্ধ কহিল, “দূর, তোমার 
ভূল হইয়াছে, আমি ষে নিজে হাত দিয়! দেখিয়াছি, উহ] ঠিক সাপের মতো ।” 
আলোচনায় উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল, তখন চতুর্থ অন্ধ বলিল যে, হাতি হইল 
ঠিক যেন একটি বালিশ। ক্রুদ্ধ বাদপ্রতিবাদে অবশেষে পঞ্চম অন্ধ মারামারি 
শুর করিল। তখন একজন চ্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। সে 
' জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধুগণ, ব্যাপার কি ? ঝগড়ার কারণ বল! হইলে আগন্তক 
কহিল, 'মশায়রা, আপনাদের সকলের কথাই ঠিক। মুস্কিল এই যে, আপনারা 
হাতির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করিয়াছেন। হাতির পাশ হইল 
» দেওয়ালের মতো। লেজকে তে! দড়ি মনে হইবেই। উহার শু'ড় সাপের মতো 
বল! চলে, আর'যিনি পায়ের পাতা ছু' ইয়া দেখিয়াছেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন 
যে, হাতি বালিশের মতো! । এখন আপনার] ঝগড়া থামান । বিভিন্ন দিক দিয়! 
হাতি সম্বন্ধে আপনার! সকলেই সত্য কথা বলিয়াছেন ।” 
বক্তা বলেন £ ধর্মেও এই ধরনের মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে । পাশ্চাত্যের 
লোক মনে করে, তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের খাঁটি ধর্মের অধিকারী ; আবার 
প্রাচাদেশের লোকেরও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ গোঁড়ামি বিদ্যমান ॥ 
উভয়েরই ধারণা ভূল। বস্ততঃ ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই রহিয়াছেন। 
প্রতীচ্ঠীর চিন্তাধার] সম্বন্ধে বক্তা অনেক স্পষ্ট সমালোচনা করেন। তাহার 
মতে খ্রীষ্টানদের মধ্যে 'দোকানদারী* ধর্মের লক্ষণ দেখা যাইতেছে । তাহাদের 
প্রার্থনা £ হে ঈশ্বর, আমাকে ইহী দাও, উহা! দাও; হে প্রত, তুমি আমার 
জন্য ইহা কর; উহা, কর। হিন্দু ইহা বুঝিতে পারে না। তাহার বিবেচনায় 
ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়] ভূল। কিছু না চাহিয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বরং উচিত 
দেওয়া । ঈশ্বরের নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া তাহাকে এবং 
মানুষকে যথাঁসবধ্য দান করা ইহাতেই হিন্দুর অধিকতর বিশ্বাস। বক্তা বলেন, 
তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যে অনেকেই যখন সময় ভাল চলিতেছে, 
তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশ সচেতন, কিন্তু দুর্দিন আপিলে তাহাকে আর মনে থাকে 
না। পক্ষান্তরে হিন্দু ঈশ্বরকে দেখেন ভালবাসার পাত্ররূপে। হিন্দুধর্মে 
ভ্ঞাবানের পিতৃভাখের ন্যায় মাতৃত্বের স্বীকৃতি আছে, কারণ ভালবাসার সুষ্ঠ'তর, 
পরিণতি ঘটে মাতাপুত্রের সম্বন্ধের মাধ্যমে । পাশ্চাত্যের গ্রীষ্টান সারা সপ্তাহ 


৫৬ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


টাকা রোজগারের জন্য খাটিয়া চলে, ইহাতে সফল হইলে সে ভগবানকে স্মরণ 
করিয়া বলে, “হে প্রভূ, তুমি যে এই টাকা দিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ ।' 
তারপর যাহা কিছু সে রোজগার করিয়াছে, সবটাই নিজের পকেটে ফেলে। 
হিন্দু কি করে? মেটাকা উপার্জন করিলে দরিদ্র এবং দুর্দশা গ্রস্তদের সাহায্য 
করিয়! ঈশ্বরের সেবা করে। 

বক্তা এইভাবে প্রাচী এবং প্রতীচীর ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা 
করেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দীর উক্তির নিষ্কর্য £ তোমর] পাশ্চাত্যের 
অধিবাসীরা মনে কর ঈশ্বরকে কবলিত করিয়াছ। ইহার অর্্ কি?" 
ভগবানকে যদি তোমরা পাইয়াই থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে 
এত অপরাধ-প্রবণতা কেন? দশজনের মধ্যে নয়জন এত কপট কেন?, 
ভগবান্‌ যেখানে, সেখানে কপটাচার থুকিতে পারে না। ভগবানের 
উপাসনার জন্য তোমাদের প্রাসাদোপম অষট্রালিকাসমূহ রহিয়াছে, সপ্তাহে 
একদিন ওখানে কিছু সময় তোমরা কাটাইয়াও আসো, কিন্তু কয়জন 
তোমরা বাস্তবিকই ভগবান্কে পূজা করিতে যাও? পাশ্চাত্যে গির্জায় যাওয়া 
একটা ফ্যাশন-বিশেষ এবং তোমার্দের অনেকেরই গির্জায় যাওয়ার পিছনে 
অপর কোন উদ্দেশ নাই । এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী তোমাদের ভগবানের উপর 
বিশেষ অধিকারের কোনও দাবি থাকিতে পারে কি? | 

এই সময়ে বক্তাকে ব্বতঃম্ফূত্ত সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত কর] হয়। বক্তা 
রলিতে থাকেন £ আমর! হিন্দুধর্মাবলম্বীর! প্রেমের জন্য ভগবানকে ডাকায় 
বিশ্বাসকরি। তিনি আমাদিগকে কি দিলেন সেজন্য নয়, তিনি প্রেমন্বকধপ 
বলিয়াই তাহাকে ভালবাসি । কোন জাতি বা সমাজ বা ধর্ম যতক্ষণ প্রেমের 
জন্য ভগবান্‌কে আরাধন1 করিতে ব্গ্র না হইতেছে, ততক্ষন উহ্ীরা ঈশ্বরকে 
পাইবে না। প্রতীচ্যে তোমর! ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বড় বড় আবিক্িয়ায় খুব 
করিতকর্মী, প্রাচো আমরা ক্রিয়াপটু ধর্মে। তোমাদের দক্ষৃতা বাণিজ্যে, 
আমাদের ধর্মে। তোমর] যদি ভারতে গিয়া ক্ষেতে মজুরদের সহিত আলাপ 
কর, দেখিবে রাজনীতিতে তাহাদের কোন মতামত নাই । এ সম্বন্ধে তাহার! 
একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কথ! কও, দেখিবে উহাদের মধ্যে থে 
দীনতম, সেও একেশ্বরবাদ ছৃৈতবাদ প্রভৃতি ধর্মের সব মতের বিষয় জানে। 
যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, “তোমাদের বাষ্রবাবস্থা কি রকম? সে বলিবে, 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৫৭ 


“অতশত বুঝি না, আমি খাজনা দিই এই পর্ধস্ত, আর কিছু জানি না।' 
আমি তোমাদের শ্রমিক এবং কৃষকদের সহিত কথা কহিয়! দেখিয়াছি, তাহার 
রাজনীতিতে বেশ ছুরম্তভ। তাহার! হয় ডেমোক্র্যাট, নয় রিপাবলিকান 
এবং রৌপ্যমান বা স্বর্ণমান কোন্টি তাহারা পছন্দ করে, তাহাও বলিতে 
পারে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ঘদি জিজ্ঞাস কর, তাহারা ভারতীয় কৃষকের মতোই 
বলিবে_জানি না" । একটি নির্দিষ্ট গিঞ্জীয় তাহারা যায়, কিন্ত এ গির্জার 
মতবাদ কি, তাহা তাহাদের মাথায় ঢুকে না। গির্জায় ঘেরা আসনের জন্য 
তাহারাপ্ভাড়া দেয় এই পর্যস্তই তাহারা জানে । 


, ভারতবর্ষে যে নানা প্রকাৰের কুসংস্কার আছে, বক্তা তাহা স্বীকার করেন। 
কিন্ত তিনি পাণ্টা প্রশ্ন তুলেন, “কোন্‌ জাতি কুসংস্কার হইতে মুক্ত? উপ- 
সংহারে বক্তা বলেন £ প্রত্যেক জাতি ভগবান্‌কে তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি 
বলিয়। মনে করে। বস্ততঃ প্রত্যেক জাতিরই ঈশ্বরের উপর দাবি আছে। 
সতপ্রবৃত্তি মাত্রই ঈশ্বরের প্রকাশ। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে মানুষকে শিখিতে 
হুইবে “ভগবান্‌কে চাওয়া।” এই চাওয়াকে বক্তা জলমগ্ন ব্যক্তি ষে প্রাণপণ চেষ্টায়, 
বাতাস চায়, তাহার সহিত তুলনা করেন। বাতাম তাহার চাই-ই, কারণ 
বাতাস ছাড়া সে বীচিতে পারে না । পাশ্চাত্যবাসী খন এইভাবে ভগবান্‌কে 
চাহিতে পারিবে, তখনই তাহার। ভারতে স্বাগত হইবে, কেন-ন। গ্রচারকের! 
তখন আসিবেন যথার্থ ভগবস্ভাব লইয়া, ভারত ভগবানকে জানে না-_-এই 
ধারণ লইয়া! নয়। তাহারা আসিবেন যথার্থ প্রেমের ভাৰ বহুন করিয়া, 
' কতকগুলি মতবাদের বোঝা লইয়া নয়। ্‌ 


মানুষের নিয়তি 


মেমফিস শহরে ১৮৯৪ খ্বঃ ১৭ই জান্ুআরি প্রদত ভাষণের চুম্বক ॥ 
১৮ই জান্ুআরির 'আযাগীল আাভালাঞচ' পত্রিকায় প্রকাশিত । 

শোতৃসমাগম মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। শহরের সেরা সাহিত্য- 
রমিক ও সঙ্গীতামোদীরা, তথা জ্বাইন এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা কোন কোন ' 
আমেরিকান বাগ্ী হইতে একটি বিষয়ে ম্বতন্ব। গণিতের অধ্যাপক যেমন 
ছাত্রদের কাছে বীজগণিতের একটি প্রতিপাগ্য বিষয় ধাপে ধাপে 'বুঝাইয়া দেন, 
ইনিও তেমনি তাহার বিষয়বস্ত স্থবিবেচনার ,সহিত ধীরে ধীরে উপস্থাপিত: 
করেন। কানন্দ১ নিজের ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় 
প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফলভাবে সমর্থন করিবার সামর্থোের উপর পূর্ণ বিশ্বাস 
রাখিয়া কথা বলেন। এমন কোন ভাবধারা তিনি আনেন না বা এমন কোন 
কিছু ঘোষণ করেন না, যাহাকে শেষ পর্যস্ত তিনি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে লইয়া 
, যাইতে পারিবেন না। তীহার বক্তৃতার অনেক স্থলে ইঙ্গারসোলের২ দর্শনের 
সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি মৃত্যুর পরে নরকে শাস্তিভোগে বিশ্বাস করেন 
না। শ্বীষ্টধর্মাবলম্বীরা1 যেভাবে ঈশ্বরকে মানেন, সেইরূপ ইঈশ্বরেও তাহার আস্থা 
'নাই। মাহ্ছষের মনকে তিনি অমর বলেন না, কারণ উহা পরতন্্ব। সকল- 
প্রকার আবেষ্টন হইতে যাহা মুক্ত নয়, তাহা কখনও অমর হইতে পারে না। 

কানন্দ বলেন £ ভগবান একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বত্রন্মাণ্ডের কোন 
এক কোণে বিয়া মত্যবাসী মান্থষের কর্ম অন্থযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার, বিধান 
করিতেছেন। এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যের উপলব্ধি করিয়া! 
দাড়াইয়! “উঠিবে এবং বলিবে__আমি ঈশ্বর, আমি তার প্রাণের প্রাণ । 
আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, নিজেদের মৃত্যুহীন সন্তাই যখন ভগবান্‌, তখন তিনি 
অতি দূরে, এই শিক্ষা দিবার সার্থকতা কি? 


১ এ সময়ে সাংবাদিকর! সাধারণতঃ ম্বামীজীকে ভাইভ কানন্দ (৩ 8৪০৭০) বলিয়া 
উল্লেখ করিতেন । তাহারা মনে করিতেন, প্রথমাংশটি ডাহার নাম, দ্বিতীয়টি তাহার উপাছি। 

২ রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-৯৯ ) আমেরিকার প্রসিদ্ধ আইনজীবী, অজ্ঞে়বা্দী, 
(&8£০9619), বস্তা! এবং লেখক । 
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তোমাদের ধর্মে যে আদিম পাপের কথা আছে, উহা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইও 
না, কেন-না তোমাদের ধর্ম আদিম নিষ্পাপ অবস্থার কথাও বলে 1 আদমের: 
যখন অধঃপতন ঘটিল, তখন উহ৷ তো তাহার পূর্বেকার নির্মল স্বভাব হইতেই । 
( শোতৃবৃন্দের হরধধ্বনি ) পবিভ্রতাই আমাদের গ্রকৃত স্বরূপ, আর সকল 
ধর্মাচরণের লক্ষ্য হইল উহা ফিরিয়া পাওয়া। প্রত্যেক মানুষ শুদ্ধস্বরূপ, 
প্রত্যেক মানুষ সৎ। আপত্তি উঠিতে পারে, কোন কোন মান্য পশুতুল্য 
' কেন? .উত্তরে বলি, যাহাকে তুমি পশ্ততুল্য বলিতেছ, সে ধুলামাটিমাখা 
হীরকখণ্ডের মতো | ধুলা ঝাড়িয়! ফেল, ষে হীরা সেই হীর] দেখিতে পাইবে; 
কখনও ধুলিলিপ্ত হয় নাই, এমন স্বচ্ছ । আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
প্রত্যেক আত্মা একটি বৃহৎ হীরকখণ্ড। 

আমাদের মাহুষ-ভ্রাতাকে পাপী বলার চেয়ে নীচতা আর নাই। 
একবার একটি সিংহী একটি ভেড়ার পালে পড়িয়া একটি মেষকে নিহত 
করে। শসংহীটি ছিল আসন্নগ্রসবা। লাফ দ্বার ফলে তাহার শাবকটি- 
ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু লম্ষন-জনিত ক্লান্তিতে সিংহী মারা যায়। সিংহশিশুকে 
দেখিয়া! একটি মেষমাতা উহাকে স্তন্ত পান করাইতে থাকে । সিংহশাবক 
মেষের দলে ঘাস খাইয়! বাড়িতে লাগিল। একদিন একটি বুদ্ধ সিংহ 
এ সিংহ-মেষকে দেখিতে পাইয়া ভেড়ার দল হইতে উহাকে সরাইয়া' 
আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিংহ.মেষ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বুদ্ধ 
সিংহ অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং পরে উহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন 
সে উহাকে একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে লইয়া! গিয়া বলিল, “তুমি ভেড়া 
নও, মিংহ--এই জলের মধ্যে নিজের আকৃতি দেখ ।' সিংহ-মেষও জলে 
প্রতিবিদ্বিত' নিজের চেহার1 দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “আমি সিংহ, ভেড়া 
নই। আজ্গুন, আমরা নিজেদের মেষ না৷ ভাবিয়া সিংহ ভাবি। আস্গন 
আমর! মেষের"মতো! ব্যা ব্যা” করা৷ এবং ঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করি। 

আমেরিকায় আমার চার মাস কাটিল। ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যে আমি 
একটি চরিত্র-সংশোধক জেল দেখিতে গ্রিয়াছিলাম। জেলের অধ্যক্ষকে 
জানিতে দেওয়া হয় নাঁ-কোন্‌ কয়েদীর কি অপরাধ । কয়েদীদের' 
প্রত্যেকের উপর ঠৈন সহদয়তার একটি আচ্ছাদনী ফেলিয়া দেওয়া হয়। 
আর একটি শহরের কথ! জানি, যেখানে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বার! 


স্৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সম্পাদিত তিনটি সংবাদপত্রে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, অপরাধীদের 
কঠিন সাজা হওয়! প্রয়োজন। আবার ওখানকার অন্ত একটি কাগজের মতে 
'দণ্ড অপেক্ষা ক্ষমাই সুসঙ্গত। একটি কাগজের সম্পাদক পরিসংখ্যান 
দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে-সব কয়েদীকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়, 
তাহার্দিগের শতকরা মাত্র পঞ্চাশ জন সংপথে ফিরিয়া আসে; পক্ষান্তরে 
যাহারা মৃদুভাবে দণ্ডিত, তাহাদের ভিতর শতকরা নব্বই জন কারামুক্তির পর 
-সদবৃত্তি অবলম্বন করে। | 

ধর্মের উৎপত্তি মানুষের প্রকৃতি-গত দুর্বলতার ফলে নয়। €৫কান এক 
অত্যাচারীকে আমরা ভয় করি বলিয়াই ষে ধর্মের জন্ম, তাহাও নয়। 
ধর্ম হইল প্রেম_যে-প্রেম বিকশিত হইয়], বিস্তারিত হইয়া, * পুষ্টিলাভ, 
করিয়! চলে। একটি ঘড়ির কথা ধর। ছোট একটি আধারের মধ্যে কল-কঞ্জ। 
রহিয়াছে, আর রহিয়াছে একটি স্প্িং। দম দেওয়া হইলে শ্প্রিংটি উহার 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া! আসিতে চায়। মান্ষ হইল ঘড়ির 'শ্প্িং-এর 
'মতো। সব ঘড়ির যে একই রকমের স্প্রিং থাকিবে তাহা নয়, সেইরূপ 
সকল মানুষের ধর্মমত এক হইবার প্রয়োজন নাই। আর আমর]! ঝগড়াই 
'বাকরিব কেন? আমাদের সকলের চিন্তাধারা যদ্দি একই প্রকারের হইত, 
তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু ঘটিত। বাহিরের গতির নাম কর্ম, ভিতরের 
গতি হইল মানুষের চিন্তা । টিলটি মাটিতে পড়িল; আমরা বলি 
মাধাকর্ষণ শক্তি উহার কারণ। ঘোড়া গাড়ি টানিয়৷ লইয়া যাইতেছে, 
কিন্তু ঘোড়াকে চালাইতেছেন ঈশ্বর। ইহাই গতির নিয়ম। ঘৃণিপাক 
জলম্রোতের প্রবলতা নির্ণয় করে। আত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে 
নদীও মরিয়! যায়। গতিই জীবন। আমাদের একত্ব এবং £বচিত্রা দুই-ই 
চাই। গোলাপকে অন্ত এক নামে ডাকিলেও উহার মিষ্ট গন্ধ আগেকার 
মতোই থাকিবে। অতএব তোমার ধর্ম যাহাই হউক, তাহাতে কিছু 
আসে যায় না। 

একটি গ্রামে ছয়জন অন্ধ বাস করিত। তাহারা হাতি দেখিতে 
গিয়াছে। চোখে তো দেখিতে পায় না, হাত দিয়া অনুভব করিল হাতি 
কি রকম। একজন হাতির লেজে হাত দিয়া দেখি, একজন হাতির 
পার্দেশে। একজন শ্তড়ে এবং চতুর্থজন কানে। তখন তাহারা হাঁতির 
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বর্ণনা শুরু করিল। প্রথম অন্ধ বলিল, হাতি হইল দড়ির মতো । দ্বিতীয়, 
জন বলিল, না, হাতি হইতেছে, বিরাট দেওয়ালের মতে।। তৃতীয় অন্ধের 
মতে হাতি একটি অজগর সাপের মতো) আর চতুর্থ জন--ষে হাতির 
কানে হাত দ্িয়াছিল-_বলিল, হাতি. একটি কুলার মতো। মতভেদের 
জন্ম অবশেষে তাহারা ঝগড়া এবং ঘুষাঘুধি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে 
ঘটনাস্থলে একব্যক্তি আসিয়া! পড়িল এখং তাহাদিগকে কলহের কারণ 
*জিজ্ঞালা করিল। অন্ধেরা বলিল যে, তাহার! হাতিটিকে দেখিয়াছে, কিন্তু 
হাতি সম্বপ্ধে প্রত্যেকেরই মত আলাদা এবং প্রত্যেকেই অপরকে মিথ্যাবাদী 
বলিতেছেন “তখন আগন্তক তাহাদিগকে বলিল, “তোমাদের কাহারও 
কথ! পুরা সত্য নয়, তোমর+ অন্ধ। হাতি বাস্তবিক কি রকম, তাহা 
তোমরা কেহই জান না।” 

আমার্দের ধর্মের ব্যাপারেও এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের ধর্মের জ্ঞান 
অদ্ধের হস্তিদর্শনের তুল্য । ( শ্রোতৃমগ্ডলীর হর্ষধবনি ) 

ভারতে জনৈক মন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, মরুভূমির বালি পিষিয়া কেহ 
তেল বাহির করিতে পারে অথবা কুমীরের কামড় না খাইয়া তাহার দাঁত 
কেহ উপড়াইয়! আনিতে পারে__এ কথা বরং বিশ্বাস করিব, কিন্তু ধর্মান্ধ 
ব্যক্তির গোড়ামির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ! কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি 
না। ধর্মে ধর্মে এত মতাস্তর কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর তো তাহার উত্তর এই-__ 
্ুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী হাজার মাইল পর্বতগাত্র বাহিয়া অবশেষে বিশাল সমূদ্দে গিয়া 
পড়ে। সেইরূপ নানা ধর্মও তাহাদের অন্ুগামিগণকে শেষ পর্যস্ত ভগবানের 
কাছেই 'লইয়া! যায়। ১৯০০ বৎসর ধরিয়া তোমর] ইহুদীগণকে দলিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছ। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? প্রতিধ্বনি উত্তর 
দেয় অজ্ঞানতা এবং ধর্মান্ধতা কখনও সত্যকে বিনষ্ট করিতে পারে ন]। 

বক্তা এই" ধরনের যুক্তি-পুরঃসর প্রায় ছুই ঘণ্ট। বলিয়! চলেন। বক্তৃতার 
উপসংহারে তিনি বলেন, “আসন্ন, আমর! কাহারও ধ্বংসের চেষ্টা না করিয়া 
একে অপরকে সাহায্য করি ।” 


পুনর্জন্ম | 
মেমফিম শহরে ১৮৯৪ খ্বঃ, ১৯শে জানুআরি প্রদত্ত ; ২*শে জান্ুআরির “আযাগীল 
আযাভালাঞ্' পত্রিকায় প্রকাশিত । 

পীত-আলখাল্লা ও পাগড়ি-পরিহিত সন্ন্যাসী স্বামী ভিভে কানন্দ পুনরায় 
"গতরাত্রে “লা স্তালেট আকাডেমি'তে বেশ বড় এবং সমঝদার একটি' 
সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় ছিল “আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণ: | 
বলিতে গেলে এই বিষয়টির আলোচনায় ভিভে কানন্দের বোধ, করি ব্বপক্ষ- 
সমর্থনে যত স্থৃবিধ। হইয়াছিল, এমন আর অন্থ কোন ক্ষেত্রে হয়'নাই'। প্রাচ্য, 
জাতিসমূহের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্বাসগুলির মধ্যে পুনর্জন্মবাদ অন্যতম। 
স্বদেশে কিংবা! বিদেশে এই বিশ্বাসের পক্ষ-সমর্থন করিতে তাহারা টি প্রস্তুত, 
কানন্দ যেমন তাহার বক্তৃতায় বলিলেন £ 

আপনারা অনেকেই জানেন না ষে পুন্জন্মবাদ টিবি একটি 
অতি পুরাতন বিশ্বাস। ফ্যারিসী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রথম 
প্রবত্কগণের মধ্যে ইহা স্থপরিচিত ছিল। আরবদিগের ইহা একটি 
প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা এখনও টিকিয়া আছে। 
বিজ্ঞানের অভ্য্ঘয়কাল পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো 
বিভিন্ন জড়-শাক্তকে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে 
করেন, পুনর্জন্বাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদ্দের বিচার- 
ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্বিক দিকগুলির পুরাপুরি, আলোচনার জন্ত 
আমাদিগকে গোড়া হইতে সবটা বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে ।' আমরা এই 
বিশ্রজগতের একজন ন্যায়বান্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্ত সংসারের দিকে 
তাকাইয়া দেখিলে ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়ই বেশী দেখিতে" পাওয়! যায়। 
একজন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট পারিপার্থিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার 
সারা জীবনে অন্থকুল অবস্থাগুলি ষেন প্রস্তত হইয়৷ তাহার হাতের মধ্যে 
আসিয়। পড়ে, সব কিছুই তাহার "সখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতির সহায়ক হয়। 
পক্ষান্তরে আর একজন হয়তো! এমন পরিবেষ্টনীতে পৃথিবীতে আসে যে, জীবনের 
প্রতি ধাপে তাহাকে অপর সকলের প্রতিপক্ষতা করিতে হয়। নৈতিক 
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অধঃপাতে গিয়া, সমাজচ্যুত হইয়া সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয়। মানুষের 
ভিতর সথখ-শাস্তির বিধানে এত তারতম্য কেন? 

জন্মাস্তরবাদদ আমাদের প্রচলিত বিশ্বীসসমূহের এই গরমিলগুলির সামপ্রস্ত 
সাধন করিতে পারে। এই মতবাদ আমাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ ন] করিয়া 
গ্যায়ের ধারণায় উদ্ধদ্ধ করে। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তোমরা হয়তো 
বলিবে, উহা! ভগবানের ইচ্ছা । কিন্তু ইহা আদৌ সদুত্তর নয়। ইহা 
, অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে । একমাত্র ঈশ্বরকেই 
সকল কার্ধ-কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ ছুর্নীতিশীল ব্যক্তি হইয়া 
দাড়ান। কিন্তু জড়বাদও পূর্বোক্ত মতবাদেরই মতো! অযৌক্তিক । আমাদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতার এলাকায় সর্বত্রই কার্ধ-কারণ-ভাব ওতপ্রোত। অতএব 
এই দিক দিয়া আত্মার জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনীয় । আমরা এই পৃথিবীতে 
আসিয়াছি। ইহা! কি আমাদের প্রথম জন্ম? স্থষ্টি মানে কি শূন্য হইতে 
কোন কিছুর উৎপত্তি? ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহা! অসম্ভব মনে হয়। 
অতএব বল! উচিত, হৃষ্টি নয়__বিকাশ। 

অবিগ্ধমান কারণ হইতে কোন _কার্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি 
যদ্দি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে__আঙুল পুড়িয়া 
যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পশ-ক্রিয়াই হইল দাহের 
কারণ। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল না এমন কোন সময় থাকা অসম্ভব, 
কেন-ন! প্রকৃতির কারণ সর্বদাই বর্তমান। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার 
কর যে, এমন এক সময় ছিল, যখন কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না, তাহ! হইলে 
প্রশ্ন ওঠে__এই-সব বিপুল জড়-সমষ্টি কোথায় ছিল? সম্পূর্ণ নৃতন কিছু সৃষ্টি 
করিতে বিশ্বব্র্ষাণ্ডে প্রচণ্ড অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হইবে। ইহা অসম্ভব । 
পুরাতন বস্ত নূতন করিয়া গড়া চলে, কিন্তু বিশ্বত্রন্ধাণ্ডে নূতন কিছু আমদানী 
করা চলে না।, 

ইহা ঠিক যে, পুনর্জন্মবাদ গণিত দিয়! প্রমাণ করা চলে না। ন্তায়শাস্তর 
অনুসারে অন্থমান ও মতবাদের বলবত্তা প্রত্যক্ষের মতো! নাই সত্য, তবে 
আমার বক্তব্য এই ষে, জীবনের ঘটনাসমৃহকে ব্যাখ্যা করিবার জন্ 
মাহ্ৃষের বুদ্ধি অণিক্ষা প্রশত্ততর অন্ত কোন মতবাদ আর উপস্থাপিত 
করিতে পারে নাই। 


৬৪ তামীজীর বাণী ও রচন! 


মিনিয়াপলিস শহর হুইতে ট্রেনে আপিবার সময় আমার একটি বিশেষ 
ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। গাড়িতে জনৈক গো-পালক ছিল। লোকটি, 
একটু রুক্ষপ্রকৃতি এবং ধর্মবিশ্বাসে গৌড়া প্রেসবিটেরিয়ান। লে আমার 
কাছে আগাইয়া আসিয়া জানিতে চাহিল, আমি কোথাকার লোক। আমি 
বলিলাম, ভারতবর্ষের । তখন সে আবার জিজ্ঞান৷ করিল, “তোমার ধর্ম কি?? 
আমি বলিলাম, হিন্দু। সে বলিল, '্চাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে । 
আমি তাহাকে পুনর্জন্মবাদের কথা বলিলাম। শুনিয়া মে বলিল: সে 
বরাবরই এই মতবাদে বিশ্বাসী, কেন-ন। একদিন সে যখন কাঠ কাটিতেছিল, 
তখন তাহার ছোট বোনটি তাহার ( গো-পালকের ) পোশাক পরিয়া তাহাকে 
বলে ষে, সে আগে পুকষ-মান্ুষ ছিল। এই জন্যই সে আত্মার শরীরাস্তর, 
প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। এই মতবাদের মূল স্ুত্রটি এই : মানুষ যর্দি ভাল 
কাজ করে, তাহা হইলে তাহার উচ্চতর জন্ম হইবে। আর মন্দ কাজ করিলে 
নিকৃষ্ট গতি হয়। | 

এই মতবাদের আর একটি চমৎকার দিক আছে-__-ইহ] শুভ প্রবৃত্তির 
প্ররোচক। একটি কাজ যখন কর! হইয়া যায়, তখন তো! আর উহাকে 
ফিরানে! যায় না। এই মত বলে, আহা, যদ্দি এ কাজটি আরও ভাল করিয়া 
করিতে পারিতে ! যাহ। হউক, আগুনে আর হাত দিও না। প্রত্যেক মৃহূর্তে 
নৃতন সথযোগ আসিতেছে। উহাকে কাজে লাগাও। 

বিবে কানন্দ এইভাবে কিছু কাল বলিয়া চলেন। শ্রোতারা ঘন ঘন 
করতালি দিয়া প্রশংসাধবনি করেন। 

স্বামী বিবে কানন্দ পুনরায় আজ বিকাল ৪টায় লা শ্যালেট আযকাডেমীতে 
“ভারতীয় আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে বক্তু তা দিবেন। 


তুলনাত্মক ধর্মতত্ব 

মেমফিস শহুরে ১৮৯৪ ঘ্বঃ ২১শে জানুআরি প্রদত্ত ঃ «আযাপীল আযভালাঞ্চঃ 

| পত্রিকায় প্রকাশিত। 
স্বামী ভিভি কানন্দ গত রাত্রে “ইয়ং মেন্স্‌হিক্র আসোনিয়েশন হল”-এ 
 শুলনাত্মরু ধর্মতত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এখানে তিনি যতগুলি 
ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট । এই পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়ের 
প্রতি এই' শহরের অধিবাসিবৃন্দের শ্রদ্ধা এই বক্তৃতার্ি ছার! নিঃসন্দেহে অনেক 
বাড়িয়াছে। এ পর্যন্ত ভিভি কানন্দ কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের 
উপকারের জন্ত বক্তৃতা করিয়াছেন। এ-সকল প্রতিষ্ঠান যে তীহার নিকট 
আর্থিক ,সহায়তা পাইয়াছে, তাহাও ঠিক। গত রাত্রের বক্তৃতার দর্শনী কিন্তু 
তাহার নিজের কাজের জন্ত। এই বক্তৃতাটির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করেন 
ভিভি কানন্দের বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত মিঃ হিউ এল. ব্রিষ্কলী। এই প্রাচ্যদেশীয় 
মনীষীর শেষ বক্তৃতা স্তনিতে গত রাত্রিতে প্রায় দুইশত শ্রোতার সমাগম 
হইয়াছিল । 

বক্তা তাহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে এই প্রশ্নটি তুলেন ঃ ধর্মের নান 
মতবাদ সত্বেও ধর্মে ধর্মে কি বাস্তবিকই খুব পার্থক্য আছে? বক্তার মতে £ 
না, -বর্তমান যুগে বিশেষ পার্থক্য আর নাই। তিনি সকল ধর্মের ক্রমবিকাশ 
আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্ধস্ত অন্থসরণ করিয়া! দেখান যে, আদিম 
মানুষ অবশ্য ঈশ্বর ' সম্বন্ধে নানা প্রকারের ধারণা পোষণ করিত, কিন্তু মানুষেকস 
নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-ধারণার এই-সকল বিভিন্নতা 
ক্রমশঃ কমিয়! আসিতে থাকে এবং অবশেষে উহা একেবারেই মিলাইয়৷ যায়। 
বর্তমানে শুধু একটি মত সর্বত্র প্রবল- ঈশ্বরের নিহিশেষ অস্তিত্ব। 

বক্তা! বলেন £ এমন কোন বর্বর জাতি নাই, যাহারা কোন না কোন 
দেবতায় বিশ্বাম না করে। উহাদের মধ্যে প্রেমের ভাব খুব বলবান্‌ নয়, বরং 
উহ্ণর! জীবন্‌ যাপন*করে ভয়ের পটভূমিতে । তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পনায় 
একটি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ “দেবতা” খাড়া হয়। এই “দেবতার ভয়ে তাহারা 

১০-৫ ্ 


৬৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সর্বদাই কম্পমান। তাহার নিজের যাহা! ভাল লাগে, এ দেবতারও তাহা ভাল 
'লাগিবে, সনে ধরিয়া লয়। সে নিজে যাহা পাইয়া স্থথী হয়, সে ভাবে__-উহা 
'দেবতারও ক্রোধ শান্ত করিবে। স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধতা করিয়াও সে এই 
উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। 

বক্তা এতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেন ঃ অসভ্য মানুষ পিতৃপুরুষের 
গজ হইতে হাতিদের পুজায় পৌছায় এবং পরে বজ্র এবং ঝড়ের দেবতা গ্রতাত 
নান। দেবতার উপাসনায়। এই অবস্থায় মানুষের ধর্ম ছিল বহছুদেববাদ। 
বিবে কানন্দ বলেন £ “হুর্যোদয়ের সৌন্দর্য, তর্যান্তের চমৎকারিতা, নক্ষত্রথচিত 
আকাশের রহস্যময় দৃশ্ঠ এবং বজ্র ও বিছ্যতের অদ্ভুত অলৌকিকতা৷ আদিম 
মান্ছষের মনে এমন একটি গভীর আবেশ হৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা লে ব্যাখ্যা 
করিতে পারে নাই। ফলে চোখের সম্মুখে উপস্থিত প্রকৃতির এই-সব বিশাল 
ঘটনার নিয়ামক একজন উচ্চতর এবং মহাশক্তিমান্‌ কেহ আছেন- এই 
ধারণাই তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।' 

ইহার পর আসিল আর একটি পর্যায়_একেশ্বরবাদের দি বিভিন্ন 
দ্বেবতারা অদৃশ্য হইয়৷ একটি মাত্র সত্তায় মিশিয়া গেলেন__-দেবতার দেবতা, 
বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের অধীশ্বরে । ইহার পর বক্ত1 আর্ধজাতিকে এই পর্যায় পর্যস্ত অন্গ- 
সরণ করিলেন। এই পর্যায়ে তত্বজিজ্ঞান্থুর কথ। হইল-_“আমরা ঈশ্বরের সততায় 
বাচিয়া আছি, তাহারই মধ্যে চলিতেছি, ফিরিতেছি। তিনিই গতিম্বরূপ |, 
ইহার পর আর একটি কাল আসিল দর্শনশাস্ত্ে, ঘাহাকে সর্বেশ্বরবাদের কাল 
বল। হয়। আর্জাতি বছুদেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজগৎই ঈশ্বর-_ 
সর্বেশ্বরবারদ্দের এই মতও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, “আমার অস্তরাত্মাই 
একমাত্র সত্য । আমার পর্কৃতি হইল সত্তান্বরূপ, যত কিছু বিস্তৃতি, তাহা 
আমাতেই।? 

বিবে কানন্দ অতঃপর বৌদ্বধর্ণের প্রসঙ্গে আসেন। তিনি বলেন ষে, 
বৌদ্বেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই, অস্বীকারও করে নাই। উপদেশ 
প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ শুধু বলিতেন, "দুখ তো দ্বেখিতে পাইতেছ ; বরং উহা! 
হ্রাস করিবার চেষ্টা কর।” বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে ছুঃখ সর্বদাই বিদ্যমান । 

বক্তা বলেন, মুমলমানর৷ হিক্রদের “প্রাচীন সমাচার” এব খ্রীষ্টানদের “মৃতন 
সমাচার" বিশ্বাস ফরেন | তাহার! শ্রীষ্টানদের পছন্দ করেন নাঃ কেন-না তাহাদের 
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অতে শ্রীষ্টানর! প্রচলিত ধর্ণমতের বিরোধিতা করে এবং মানুষ-পৃজা শিক্ষা 
“দেয়। মহম্মদ তাহার মতাহ্বর্তাদের তাহার-নিজের একখানি ছবিও রাখিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন। 
বক্তা বলেন £ এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই 
কি সত্য, না কতকগুলি খাটি, আর বাকীগুলি ভুয়া? সব ধর্মই একটি 
সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে--একটি চরম অনজ্ঞ সত্তার অস্তিত্ব। ধর্মের লক্ষ্য হইল 
»একত্ব। আমর] যষে চারি পাশে ঘটনারাশির বৈচিত্র্য দেখি, উহারা একত্বেরই 
অনস্ত অভিব্যক্তি। ধর্মসমূহকে যদি তলাইয়া বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে 
«দেখিতে পাওয়া যাইবে, মান্থষের অভিযান-মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর 
বত্য হইতে উচ্চতর সত্যে । , 
ধরুন জনৈক ব্যক্তি একটি মাত্র মাপের জামা লইয়া অনেকগুলি লোকের 
কাছে বিক্রয় করিতে আসনিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, এ জামা তাহাদের 
গায়ে লাণিবে না । তখন লোকটি উত্তর করিল, তাহা হইলে তোমর। বিদায় হও, 
“তোমাদের জাম! পরিয়া কাজ নাই। কোন পাদরীকে যদি জিজ্ঞাস]! করা যায়, 
'ষে-সব (ত্রীষ্টান) সম্প্রদায় তাহার মতবাদ ও বিশ্বাগুলি মানে না, তাহাদের কি 
ব্যবস্থা হইবে? তিনি উত্তর দিবেন, “ওঃ, উহার শ্রীষ্টানই নয় |” কিন্ত ইহ 
অপেক্ষা ভাল উপদেশও সম্ভব । আমাদের নিজেদের প্রকৃতি, পরস্পরের প্রতি 
“প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক পর্ধবেক্ষণ-_এইগুলি আমাদিগকে প্রশস্ততর শিক্ষা দেয়। 
নদীর বুকে ষে জলন্রোতের আবর্ত, এগুলি যেষন নদীর প্রাণের পরিচাক়্ক, 
এগুলি না থাকিলে নদী যেমন মরিয়! যায়, সেইরূপ ধর্মকে বেড়িয়া নানা 
বিশ্বাস ও মত ধর্মের অন্তনিহিত শক্তিরই ইঙ্গিত। এই মত-বৈচিত্রয যদি ঘুচিয়া 
সবাক, তাহা হইলে ধর্মচিন্তারও মরণ ঘটিবে। গতি আবগ্তক। চিন্তা হইল 
মনের গতি, এই গতি থামিয়া যাওয়। মৃত্যুর সুচন।। 
একটি' বুদ্রুদকে যদি এক গ্লাস জলের তলদেশে আটকাইয়া রাখো, উহা 
তৎক্ষণাৎ উপরের অনন্ত বামুয়ণগ্ুলে যোগ দিবার জন্ত আন্দোলন শুরু করিবে 
'জীবাত্বা সম্বন্ধে এই একই কথা । উহা! ভৌতিক দেহ হইতে মুক্তিপাভ করিতে 
এএবং নিজের শ্রদ্ধ স্বভাব ফিরিয়! পাইতে অনবরত চেষ্টা করিতেছে । উহার 
'আকাজ্ষা হইল ব্বকীয় বাধাহীন অনন্ত বিস্তার পুনরায় লাভ করা। আত্মার 
এএই " প্রচেষ্টা সর্বত্রই ঘমান। খ্রীষ্টান বলো, বৌদ্ধ ও মুদ্লমান বলো, অথবা, 
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₹শয়বাদী কিংবা ধর্মযাজকই বলো, প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মা এই মুক্তির 
প্রয়াসে তৎপর । মনে কর, একটি নদী হাজার মাইল আকাবীক! পার্বত্য পঞ্চ 
কত কষ্টে অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমুদ্দে পড়িয়াছে, আর একজন মানুষ এঁ 
সঙ্গমন্থলে দাড়াইয়! নদীকে আদেশ করিতেছে £ হে নদী, তোমার উত্পত্তিস্থানে 
ফিরিয়া যাও এবং নৃতন একটি সিদা। রাস্তা ধরিয়া সাগরে এম। এই মান্ুষটি- 
কি নির্বোধ নয়? ইহুদী তুমি, তুমি হইলে জাইয়ন (2107) শৈল হইতে 
নিঃস্ত একটি নদী। কিন্তু আমি, আমি নামিয়া! আসিতেছি উত্তু্গ হিমালয়” 
শৃঙ্গ হইতে । আমি তোমাকে বলিতে পারি নাঁ__যাও, তুমি ফিরিয়া মাও, তুমি 
ভুল পথ ধরিয়াছ। আমার পথে পুনরায় বহিয়! এস। এইক্প উক্তি বোকামি; 
ছাড়া বিষম ভূলও। নিজের বিশ্বাস আকাড়াইয়া৷ থাকো। সত্য কখনও, 
বিলুপ্ত হয় না। পুঁিপত্র নষ্ট হইতে পারে, জাতিসমূহও সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হইতে, 
পারে, কিন্ত সত্য বীচিয়া থাকে । পরে কোন মানুষ আনিয়া উহাকে 
আবিষ্কার করে এবং উহা! সমাজে পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতে প্প্রমাণিত: 
হয়, ভগবান্‌ কী চমৎকার রীতিতে তাহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনবরত মানুষের; 
কাছে অভিব্যক্ত করিতেছেন! 


“এশিয়ার আলোক" বুদ্ধদেবের ধর্ম 

ডেট্রয়েট শহরে ১৮৯৪ খ্বঃ ১৯শে মার্চ প্রদত্ত ; 'ডেট্রয়েট টি বিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত।. 

গিতরাত্রে অডিটোরিয়ামে বিবেকানন্দ ১৫০ জন শ্রোতার নিকট “এশিয়ার: 
আলোক- বুদ্ধদেবের ধর্ম” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাননীয় ডন এন. ডিকিনসন' 
সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট বক্তার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন__কে বলিতে: 
পারে যে, এই. ধর্মমতটি ঈশ্বরাদিষ্ট) আর অন্যটি নিকৃষ্ট? , অতীন্জ্রিযতার; 
বিভাগ-রেখা কে টানিতে পারে ? 

বিবে কানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলির বিশদ পর্যালোচনা] করেন ।' 
তিনি ঘজ্ঞবেদিতে বহুল প্রাণিবধের কথা বলিয়া বুদ্ধের জন্ম এবং জীবন-কাহিনী; 
বর্ণনা করেন। স্থট্টির কারণ এবং জীবনের উদ্দেস্ঠ সম্বন্ধে কুদ্ধর মনে যে ছুন্বহ- 
সমস্তাগুলি উঠিয়াছিল, এগুলির সমাধানের জন্য তিনি যে তীব্র সাধন! করিয়া" 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৬৯ 


মিছিলেন এবং পরিশেষে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এ-সকল বিষয় বক্তা! 
উল্লেখ করেন। 
তিনি বলেন যে, বুদ্ধ অপর সকল মান্থষের উপরে মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া 
'আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, ধাহার সম্বন্ধে কি মিত্র, কি শত্র-_-কেহ 
-কখনও বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্ঠ ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস 
'লইয়াছেন বা এক টুকরা কুটি খাইয়াছেন।* 
* কানন্দ বলেন, আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণ বুদ্ধ কখনও প্রচার করেন নাই । 
'তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউ উঠিয়া! মিলাইয়া 
যাইবার সময় পুরবর্তা ঢেউটিতে তাহার শক্তি সংক্রামিত করিয়া যায়, সেইরূপ 
একটি আত্মা তাহার ভবিষ্যৎ আত্মাক্ম নিজের শক্তি রাখিয়া! ষায়। বুদ্ধ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব কখনও প্রচার করেন নাই ; আবার ঈশ্বর ষে নাই, তাহাও বলেন নাই। 
তাহার শিষ্তেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আমরা সং হইব কেন?" 
বুন্ধ উত্তর দিলেন, “কারণ তোমরা! উত্তরাধিকারস্থত্রে সদ্ভাব পাইয়াছ। 
তোমাদেরও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্ভাব রাখিয়া যাওয়া ।” সংসারে 
'দমষ্টীকৃত সাধুতার সম্প্রসারের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের সাধু আচরণ বিধেয়। 
বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের 
'জন্য কিছু দাবি করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ 
করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাম। মৃত্যুশধ্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আমি বা অপর কেহই তোমাদ্িগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও 
'উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।, 
মানুষে মান্থষে এবং মানুষে ও ইতরপ্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রাপীই সমান। তিনিই 
প্রথম মগ্পান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপিত করেন। তাহার শিক্ষা : সৎ হও, 
সৎ কাজ কর যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার ছারা তাহাকে লাভ কর। যদি 
ঈশ্বর নাও থাকেন, তবুও সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় দুঃখের 
জন্ক সে নিজেই দায়ী। তাহার সমুদয় সদ[চরণের জন্য প্রশংসাও তাহারই 
প্রাপ্য। 
* 'বুদ্ধই প্রথম ধর্মস্ীচারকদলের উদ্ভাবক । ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদিগের 
,স্পরিত্রাতারপে তাহার আবির্ভাব। উহ্বারা তাহার দার্শনিক মত বুঝিতে 
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পারিত না, কিন্ত তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার উপদেশ শুনিয়া! তাহাকে 
অনুসরণ করিত। | 

উপসংহারে কানদ্দ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম গ্রীইধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক 
সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত। 


মানুষের দেবত্ব 
_ *এডা রেকর্ড” ২৮শে ফেক্রআরি+ ১৮৯৪ 

গত শুক্রবার (২২শে ফেব্রুআারি ) অপেরা হাউস-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী 
বিবেকানন্দের "মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃড়া শুনিতে ঘর-ভরর্তি শ্রোতার 
সমাগম হইয়াছিল। বক্তা বলেন, সকল ধর্মের মূল ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃত 
স্বরূপ আত্মাতে বিশ্বাস _যে আতা! জড়পদার্থ ও মন ছুয়েরই অতিরিক্ত কিছু। 
জড়বস্তর অস্তিত্ব অপর কোন বস্তর উপর নির্ভর করে। মনও পরিবর্তনশীল 
বলিয়া! অনিত্য। মৃত্যু তে৷ একটি পরিবর্তন মাল্র। 

আত্মা মনকে যন্ত্ন্বরূপ করিয়া শরীরকে চালিত করে। মানবাত্মা যাহাতে 
শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, এই চেষ্টা কর! কর্তব্য । মানুষের স্বরূপ্‌ হইল নির্মল 
ও পবিভ্র, কিন্ত অজ্ঞান আসিয়া মেঘের মতো উহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিয়াছে। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আত্মাই তাহার প্ররুত শুদ্ধ স্বরূপ 
ফিরিয়] পাইতে চেষ্টা করিতেছে, ভারতবাসী আত্মার স্বাতস্ত্র্ে বিশ্বাসী ॥ 
আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য, ইহা আমাদের প্রচার কর! নিষিদ্ধ । 

বক্তা বলেন, “আমি হইলাম চৈতন্যস্বরূপ, জড় নই। প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস 
অন্নযায়ী মানুষ মৃত্যুর পরও আবার স্থুল শরীরে বাঁস করিবার আশা! পোষণ 
করে। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, এইবূপ কোন অবস্থা থাকিতে পারে 
না। আমরা 'পৰিভ্রাণে'র বদলে আত্মার মুক্তির কথা বলি।*, 

মূল বন্তৃতাটিতে মাত্র ৩* মিনিট লাগিয়াছিল, তবে বন্তৃতার. ব্যবস্থাপক 
সমিতির অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, বক্তৃতার শেষে কেহ প্রশ্ন করিলে বক্তা 
উহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন। এই স্থযৌগ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ধাহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যেমন ছিলেন দ্ধর্মযাজক, অধ্যাপরু, 
ডাকার ও দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সংলোক আবাস 
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ছুট লোক। অনেকে লিখিয়া তাহাদের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। অনেকে 
আবার তাহাদের আসন হইতে উঠিয়া! বক্তাকে সোজাস্জি প্রশ্ন করেন? 
বক্তা সকলকেই সৌজন্যের সহিত উত্তর দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন- 
কর্তাকে খুব হাসাইয়! তুলেন। এক ঘণ্ট1 এইরূপ চলিবার পর বক্তা আলোচনা- 
সমাপ্তির, অহ্থরোধ জানান। তখনও বহু লিখিত প্রশ্থের উত্তর দেওয়া) 
বাকী। বক্তা অনেকগুলির জবাব কেইশলে এড়াইয়া যান। যাহা হউক 
তাহার আলোচনা হইতে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষাসমৃহ সম্বন্ধে নিয়োক্ত 
আরও কয়েকটি কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম £ 

হিন্দুরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বামী। তাহাদের ভগবান্‌ কৃষ্ণ উত্তর ভারতে 
পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এক শুদ্ধভাবা নারীর* গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রুষণের 
কাহিনী বাইবেলে কথিত খ্রীষ্টের জীবনেতিহাসের অন্নুরূপ, তবে রুষ্ণ নিহত, 
হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা মানবাত্মার প্রগতি এবং দেহাস্তর- 
প্রাপ্তি স্বীকার করেন। আমাদের আত্ম! পূর্বে পাখি, মাছ বা অপর কোন 
ইতরপ্রাণীর দেহে আশ্রিত ছিল, মরণের পরে আবার অন্ত কোন প্রাণী 
হইয়া জন্মাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে আমিবার আগে, 
এই-সব আত্মা কোথায় ছিল। বক্তা বলেন, অন্ঠান্ত লোকে । আত্ম! সকল 
অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় আধার । এমন কোনও কাল নাই, খন ঈশ্বর 
ছিলেন না এবং সেইজন্য এমন কোনও কাল নাই যখন সৃষ্টি ছিল ন|। 
বৌদ্ধধর্মাবুলত্বীরা! ব্যক্তি-ভগবান্‌ স্বীকার করেন না। বক্তা বলেন, তিনি 
বৌদ্ধ নন। শ্রীষ্টকে যেভাবে পূজা করা হয়, মহম্মদকে সেইভাবে করা হয় 
না। মহম্মদ ্রীষ্টকে মানিতেন, তবে শ্রীষ্ট যে ঈশ্বর-_ইহা| অস্বীকার করিতেন ॥ 
পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ফলে ঘটিয়াছে, বিশেষ নির্বাচন, 
(নৃতন কৃষ্টি) হারা নয়। ঈশ্বর হইলেন অষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার স্ষ্রি। 
হিন্দুধর্মে প্রার্থনার রীতি নাই-_এক শিশুদের জন্য ছাড়া এবং তাহাও শ্তধু 
মনের উন্নতির উদ্দেশ্যে । পাপের সাজা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটিয়! থাকে । 
আমরা যে-সব কাজ করি, তাহা আত্মার নয়, অতএব কাজের ভিতর 
মলিনতা৷ ঢুকিতে পারে । আত্ম পূর্ণনস্বরূপ, শু্ধন্বরূপ। উহার কোন বিশ্রাম- 


*১ ইংরেজী রিপোর্টে "£:810+ শব্দটি ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
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স্থানের প্রয়োজন হয় না। জড়পদার্থের কোনও ধর্ম আত্মাতে নাই। মানুষ 
যখন নিজেকে চৈতন্যন্বরূপ বলিয়া জানিতে প্ররে, তখনই সে পূর্ণাবস্থা লাভ 
করে। ধর্ম হইল আত্মস্বরপের অভিব্যক্তি। যে যত আত্মন্বরূপ সম্বন্ধে 
গবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা । 
হিন্দুধর্ম বহিঃপ্রচারে বিশ্বাস করে না। উহার শিক্ষা এই যে-_মাহ্ষ ষ্ন 
ভগবানকে ভালবাসার জন্যই ভালবসে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণের 
সময় নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোক অতিরিক্ত ' 
কর্মপ্রবণ। বিশ্রামও সভ্যতার একটি অঙ্গ । হিন্দুরা নিজেদের ত্ুর্বলতা- 
“গুলি ঈশ্বরের উপর চাপায় না। সকল ধর্মের পারম্পরিক মিলনের একটি 
গ্রবণতা এখন দেখা যাইতেছে। ূ 


হিন্দু সন্ন্যাসী 
“বে সিটি টাইম্‌স্‌*, ২১শে মার্চ, ১৮৯৪ 

গতকল্য সন্ধ্যায় অপেরা হাউস-এ স্বামী বিবে কানন্দ যে চিত্তাকর্ষক ভাষণটি 
'দিয়াছেন, এপ বক্তৃতা শুনিবার স্থযোগ এই শহরের (বে সিটি) লোক কদাচিৎ 
পাইয়া থাকে । বক্তা! ভদ্রলোক, ভারতবর্ষের অধিবাসী । প্রায় ত্রিশ বৎসর 
পুর্বে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সি. টি. নিউকার্ক যখন 
শ্রোতৃবুন্দের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদ্দান করিতেছিলেন, তখন অপেরা হাউসের 
নীচের তলার প্রায় অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে । কথাপ্রসঙ্গে বক্তা এই দেশের 
লোককে সর্বশক্তিমান ডলারের ভজনা করিবার জন্য সমালোচনা করেন। ভারতে 
জাতিভেদ আছে সত্য, কিন্তু খুনী লোক কখনও সমাজের শীর্বস্থানে যাইতে 
পারে না। কিন্তু এদেশে যদি সে দশলক্ষ ভলারের মালিক হয়, ,তাহা হইলে 
সে অপর যে-কোন ব্যক্তিরও সমান । ভারতে একবার যদি কেহ গুরুতর অপরাধ 
করিয়া বসে, তাহা হইলে বরাবর সে হীন থাকিয়া যায়। হিন্দুধর্মের একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য হইল- অন্ান্য ধর্ম ও বিশ্বীসসমূহের প্রতি সহিষ্ণুতা । অন্যান্য প্রাচ্য 
দেশের ধর্ম অপেক্ষা ভারতবর্ষের ধর্মের উপরই মিশনরীক্ষের আক্রোশ বেশী, 
কেন-ন! হিন্দুর! তাহাদিগকে এরূপ করিতে বাধা দেয় না। এখানে হিন্দুর! 
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"তাহাদের ধর্মের যাহা একটি প্রধান শিক্ষা-_সহিষ্ুতা, উহাই প্রতিপালন 
করিতেছে, বলিতে পারা যায়। কানন্দ একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি 
ভদ্রলোক। আমরা শুনিয়াছি ডেট্রয়েট-এ কানন্দকে জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল £ 
হিন্দুরা নদীতে তাহাদের শিশুসন্তান নিক্ষেপ করে কিনা? কানন্দ উত্তর 
'দেন £ না, তাহার! এরূপ করে না, পাশ্চাত্যদেশের মতো ডাইনী সন্দেহ 
করিয়া স্্রীলোকদেরও তাহার! দাহ করে নী । বক্তা আজ রাত্রে শ্যাগিন শহরে 
বক্তৃতা করিবেন । 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্বামী বিবে কানন্দ 

“বে সিটি ডেলী টি.বিউন”, ২১শে মার্চ, ১৮৯৪ 
বে দ্সিটিতে গতকল্য একজন খ্যাতনামা অতিথি আসিয়াছেন। ইনি 
হুইলেন সেই বহু-আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ। তিনি ডেট্রয়েট 
হুইতে এখানে দ্বিপ্রহরে পৌছিয়া তখনই ফ্রেজার হাউসে চলিয়া যান। 
'ডেট্রয়েটে তিনি সেনেটর পামারের অতিথি ছিলেন। আমাদের পত্রিকার 
জনৈক প্রতিনিধি কালই ফ্রেজার হাউস-এ কানন্দের সহিত দেখা করেন। 
তাহার চেহারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রায় ছয় ফুট 
উচু, ওজন বোধকরি ১৮০ পাউওু, অঙ্গপ্রত্যঙ্ষের গঠনে আশ্চর্য-রকম সামঞস্য । 
তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল অলিভবর্ণ, কেশ এবং চোখ স্থন্দর কালো। মুখ 
পরিষ্কার. কামানো । সন্গ্যাপীর কণ্ঠন্বর খুব মিষ্ট এবং স্ুনিয়মিত। তিনি 
চমৎকার ইংরেজী বলেন, বস্তুতঃ অধিকাংশ আমেরিকানদের চেয়ে ভাল বলেন। 

তাহার ভদ্রতাও বেশ উল্লেখযোগ্য | 

কানন্দ তাহার স্বদেশের কথা-_-তথ! তাহার নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতা 
“কৌতুকের সহিত বর্ণনা করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া আমেরিকায় 
আসিয়াছেন, ফিরিবেন আযাটলার্টিকের পথে। বক্তা ন্লিলেন, “আমেরিকা 
একটি বিরাট দেশ, তবে আমি এখানে বরাবর থাকিতে চাই না। 
আমেরিকানরা অর্তীধিক অর্থচিন্তা করে, অন্ত সব কিছুর আগে ইহঝর 
স্থান। তোমাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। তোমাদের জাতি 
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খন আমাদের জাতির স্তায় প্রাচীন হইবে, তখন তোমাদের বিজ্ঞতা বাড়িবে ॥ 
চিকাগো আমার খুব ভাল লাগে । ডেই্রয়েট জায়গাটিও হুন্দর |” 

আমেরিকায় কতদিন -থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে কানন্দ বলেন, “তাহা 
আমি জানি না। তোমাদের দেশের অধিকাংশই আমি দেখিয়। লইবার চেষ্টা' 
করিতেছি। ইহার পর আমি পূর্বাঞ্চলে যাইব এবং বস্টন ও নিউ ইয়র্কে কিছু- 
কাল থাকিব। বন্টনে আমি গিয়াছি, তবে থাকা হয় নাই। আমেরিকা দেখা, 
হইলে ইওরোপে যাইব। ইওরোপ দেখিবার আমার খুব ইচ্ছা । ওখানে * 
কখনও যাই নাই ।” 

নিজের সম্বন্ধে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী বলেন, তীহার বয়স ত্রিশ বৎসর।. 
তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ওখানকারই একটি কলেজে শিক্ষা-. 
লাভ করেন। সন্গ্যাসী বলিয়া দেশের সর্বত্রই তীহাকে ভ্রমণ করিতে হয়।, 
সব সময়েই তিনি সমগ্র জাতির অতিথি । ূ 

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৮॥ কোটি, তন্মধ্যে এ কোটি হুইল মুসলমান, . 
বাকী অধিকাংশ হিন্দু। ভারতে ৬ লক্ষ খ্রীষ্টান আছে, তাহার ভিতর 
অন্ততঃ ২॥ লক্ষ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভৃক্ত । আমাদের দেশের লোক সচরাচর: 
খীষ্ধর্ম অবলঘন করে না। নিজেদের ধর্মেই তাহার] পরিতৃপ্ত । তবে কেহ. 
কেহ আধিক স্থবিধার জন্য খ্রীষ্টান হয়। মোটকথা! ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের খুব 
স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি, ধাহার যে-ধর্মে অভিরুচি, সে তাহাই গ্রহণ' 
করুক। আমরা চতুর জাতি। রক্তপাতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের. 
দেশে দুষ্ট লোক আছে বই কি, বরং তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন তোমাদের. 
দেশে। জনসাধারণ দেবদূত হইয়া যাইবে, এরূপ আশা! করা যুক্তিযুক্ত নয় । 
বিবে কানন্দ আজ রাত্রে স্তাগিনে বক্তৃতা করিবেন । 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৭৫ 
গতরাত্রের বক্তৃতা 
গত সন্ধ্যায় বক্তৃতা আরস্তের সময় অপেরা] হাউসের নীচের তলা প্রায় 
ভরিয়া গিয়াছিল। ঠিক ৮1১৫ মিনিটে বিবে কানন্দ তাহার সুন্দর প্রাচ্য 
পরিচ্ছদে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়! দীড়াইলেন। ডক্টর সি. টি. নিউকার্ক কিছু 
বৃলিয়৷ বক্তার পরিচয় দিলেন । 


আলোচনার প্রথমাংশ ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ও জন্মাস্তর- 
বাদের ব্যাখ্যামূলক | ছিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, বিজ্ঞান-জগতে শক্তি- 
সাতত্য-বাদের যাহা বনিয়া্দ, জন্মাস্তরবাদদেরও তাহাই । শক্তি-সাতত্যবাদ 
প্রথম উপস্থাপিত করেন ভারতবর্ষেরই একজন দার্শনিক। ইহারা আগন্তক 
স্থািতে বিশ্বাস করিতেন না।' “হৃষ্টি' বলিতে শূন্ত হইতে কোন কিছু উৎপন্ন 
করা বুঝায়। ইহা! যুক্তির দিক দিয়! অসম্ভব। কালের যেমন আদি নাই, 
সষ্টিরও সেইরূপ কোন আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি ষেন আগ্ন্তহীন দুইটি 
সমান্তরাল রেখা । এই দার্শনিক মত অনুসারে “হ্প্িপ্রপঞ্চ ছিল, আছে এবং 
থাকিবে।” হিন্দু দর্শনের মতে আমরা যাহাকে "শাস্তি বলি-_উহা কোন 
ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা যদি আগুনে হাত দিই, হাত পুড়িয়া ' 
যায়। উহা একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া । জীবনের ভবিস্তৎ অবস্থা বর্তমান 
অবস্থ। বারা নিবূপিত হয়। হিন্দুর! ঈশ্বরকে শান্তিদ্াতা বলিয়। মনে করে না। 
বন্তা বলেন, “তোমরা এইদেশে__যে রাগ করে না, তাহার প্রশংসা কর এবং 
ষে রাগ করে, তাহার নিন্দা করিয়! থাকো। তবুও দেশ জুড়িয়৷ হাজার হাজার 
লোক ভগবানকে অভিযুক্ত করিতেছ-_তিনি কুপিত হইয়াছেন বলিয়া । 
রোমনগরী * যখন' অগ্নিদপ্ধ হইতেছিল, তখন সম্রাট নীরে| তাঁহার বেহালা 
বাজাইতেছিলেন বলিয়া সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া! আসিতেছে। 
ঈশ্বরের অন্গরূপ * আচরণের জন্য তোমাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি 
তাহাকেও দোষ দিতেছ। 


হিন্দুধর্মে শ্রীষ্টধর্মের মতো! “অবতারের মাধ্যমে পরিত্রাণ-_এইবপ মত নাই। 
হিন্দুদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট শুধু মুক্তির উপায়-প্রদর্শক। প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে 
দিব্যসত্ত। রহিয়াছে, তবে উহা যেন একটি পর্দা দিয়! ঢাকা আছে। ধর্মের 
চেষ্টা হইল-এঁ আবরণকে দূর করা। এই আবরণ-অপসারণকে শ্রীষ্টানর! 
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বলেন 'পরিত্রাণ', হিন্দুরা বলেন “মুক্তি'। ঈশ্বর বিশ্বংসারের শরষ্টা, পাতা! 
'এবং সংহর্তা। 

বক্তা অতঃপর তাঁহার দেশের ধর্মসমূহের সমর্থনে কিছু আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমগ্র রীতিনীতি 
যে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে লওয়! হইয়াছে, ইহা স্প্রমাণিত। পাশ্চাত্যের 
লোকদের এখন ভারতের নিকট একটি জিনিস শেখা উচিত-_পরমত-সহি্ণুতা । 

অন্যান্য যে-সকল বিষয় তিনি বিশেষভাবে আলোচন। করেন, তাহা ' 
হইল- শ্রীষ্টান মিশনরী, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচার-উত্সাহ তথ! 
অসহিষ্ণুতা, এই দেশে ডলার-পুজা এবং ধর্মযাজক-সম্প্রদায়। বক্তা বলেন, 
শেষোক্ত ব্যক্তিরা ডলারের জন্যই তাহাদের«কাজে ব্রতী আছেন। যদি, 
তাহাদিগকে বেতনের জন্য ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত, তাহা 
হইলে তাহারা কতদিন গির্জার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা বলা যায় 
না। তারপর বক্তা ভারতের জাতিপ্রথা, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের নংস্কৃতি, 
মানব-মনের সাধারণ জ্ঞান এবং আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
, কিছু বলিবার পর তাহার বন্তৃতার উপসংহার করেন। 


ধর্মের সমন্বয় 
“হ্াগিন ইভনিং নিউজ", ২২শে মার্চ, ১৮৯৪ 

গতকল্য সন্ধ্যায় সঙ্গীত আযাকাডেমিতে বহু-কথিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী 
বিবে কানন্দ ধর্মের সমগ্থয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা বেশী 
না হইলেও প্রত্যেকেই প্রথর মনোযোগ সহকারে তীহার' আলোচনা 
শুনিয়াছেন। বক্তা প্রাচ্য পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত 
সমাদরে অভ্যধিত হন। মাননীয় রোল্যাণ্ড কোনর অমায়্িকভাবে বক্তার 
পরিচয় করাইয়া দেন। ভাষণের প্রথমাংশ "বক্তা নিয়োগ করেন ভারতের 
বিভিন্ন ধর্ম এবং জন্মাস্তরবাদের ব্যাখ্যানে। ভারতের প্রথম বিজেতা 
আর্ধগণ-_্রীষ্টানর! যেমন নৃতন দেশজয়ের পর করিয়! থাকে, সেইরূপ দেশের 
তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন্ন নাই। তাহার! 
উদ্ভোগী হুইয়াছিলেন অমার্জিত সংস্কারের শোকগণকে স্থসংস্কত করিতে। 


' আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৭৭ 


ভারতবর্ষেও যাহারা ম্বান করে ন! বা সত জন্ত ভক্ষণ করে, হিন্দুর তাহাদের 
উপর বিরক্ত । উত্তরভারতের অধিবাসী আর্ধের] দক্ষিণাঞ্চলের অনার্ধগণের 
উপর নিজেদের আচার ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন 
নাই, তবে অনার্ধেরা আর্দের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই 
গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে বহু শতাব্দী হইতে কিছু কিছু 
্রীষ্টান আছে। স্পেনিয়ার্ডর1 সিংহলে -রীষ্টধর্ম লইয়া! যায়। তাহারা মনে 
করিত যে, অশ্রীষ্টানদ্দিগকে বধ করিয়া তাহাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য 
তাহারা*ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট 

বিভিন্ন ধর্ম যদি না থাকিত, তাহা! হইলে একটি ধর্মও বাচিয়! থাকিতে 
 পারিত'ন|। খ্রীষ্টানদের নিজ্বম্ব ধর্ম চাই। হিন্দুদেরও প্রয়োজন স্বকীয় 
ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা । যে-সব ধর্মের মূলে কোন শাস্ত্গ্রস্থ আছে, তাহার! 
এখনও টিকিয়া আছে। খ্রীষ্টানর1 ইনুদীগণকে শ্রীষ্টধর্মে আনিতে পারে ন। 
কেন ?* পারসীকদেরও খ্রীষ্টান করিতে পারে না কি কারণে ? মুসলমানরা ও 
খ্রীষ্টান হয় না কেন? চীন এবং জাপানে খ্ত্রীষ্টধর্মের প্রভাব নাই কেন? 
বৌদ্বধর্ম__যাহাকে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম বলিতে পারা যায়-_কখনও তরবারির 
সাহায্যে অপরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নাই, তবুও ইহা৷ খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা 
ছিগুণ লোককে স্বমতে আনিয়াছে। মুসলমানরা সর্বাপেক্ষা বেশী বল প্রয়োগ 
করিলেও তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
কম। মুসলমানদের বিজয়ের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে । ্রীষ্টধর্মাবলম্বী 
জাতির! রক্তপাত করিয়! ভূমি দখল করিতেছে, এই খবর আমর! প্রত্যহই 
পড়ি। কোন্‌ প্রচারক ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন? * অত্যন্ত রক্ত- 
পিপাস্থ জাতির যে ধর্ম লইয়া এত জয়গান করে, তাহা তো! গ্রীষ্টের ধর্ম নয়। 
ইদী ও আরবগণ শ্রীষ্টধর্মের জনক, কিন্তু ইহারা শ্রীষ্টানদের দ্বারা কতই ন! 
নির্যাতিত হটুয়াছে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্ধর্মের প্রচারকগণকে বেশ যাচাই 
করিয়! দেখা হইয়াছে, খ্রীষ্টের আদর্শ হইতে তাহার] অনেক দূরে । 

বক্তা বলেন, তিনি রুট হইতে চান না, তবে অপরের চোখে খ্রীষ্টানদের 
কিরূপ দেখায়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিতেছেন; যে-সব মিশনরী নরকের 
স্বুলস্ত গহবরের কথা প্রচার করেন, ত্বাহাদিগকে লোকে সন্ত্রাসের সহিত দেখিয়া 
থাকে। মুমলমানরা, ভারতে তরবারি-ঝনৎকারে আক্রমণের উপর আক্রমণ- 


প স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


প্রবাহ চালাইয়া আদিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার! কোথায়? বব ধর্মই 
চুড়ান্ত দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পায়, তাহা হইল একটি চৈতগ্তসত্তা। কোন ধর্মই 
ইহার পর আর কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই একটি মুখ্য সত্য 
আছে, আর কতকগুলি গৌণ ভাব উহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। যেন 
একটি মণি-_-একটি পেটিকার মধ্যে রাখা আছে। মুখ্য সত্যটি হইল মণি, গো 
ভাবগুলি পেটিকাস্বরূপ। ইহুদীর শীস্্রকে মানিলাম বা হিন্দুদের ধর্মগ্রস্থকে__ 
ইহা গৌণ ব্যাপার । 

পারিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ধর্মের মূল সত্যের আধারটিও'বদলায়, 
কিন্তু মূল সত্যটি অপরিবত্তিত রহিয়া যায়। প্রত্যেক ধর্মসন্প্রদায়ের ধাহারা 
শিক্ষিত ব্যক্তি, তাহারা ধর্মের মূল সত্যকে ধরিয়। থাকেন। শুক্তির 'বাহিরের , 
'খোলাটি দেখিতে সুন্দর নয়, তবে এ খোলার ভিতর তো! মুক্তা রহিয়াছে । 
পৃথিবীর সমুদয় জনসংখ্যার একটি অল্প অংশ মাত্র শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার আগেই 
এ ধর্ম বহু মতবাদে বিভক্ত হইয়া! পড়িবে। এইরূপই প্ররতির* নিয়ম । 
পৃথিবীর নানা ধর্ম লইয়া! যে একটি মহান্‌ একতান বায চলিতেছে, উহার মধ্যে 
, শুধু একটি ঘন্ত্রকেই স্বীকার করিতে চাও কেন? সমগ্র বাগ্টিকেই চলিতে 
দাও। বক্তা বিশেষ জোর দিয়! বলেন, পবিভ্র হও, কুসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া 
প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখিবার চেষ্টা কর। কুসংস্কারই ধর্মকে ছাপাইয়। 
গোল বাধায়। সব ধর্মই ভাল, কেন-না মূল সত্য সর্বন্রই এক। প্রত্যেক 
মান্ষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ব্যবহার করুক, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে 
যে, সকল পৃথক ব্যক্তিকে লইয়া একটি সুনমঞ্স সমন্টি গঠিত হয়। এই 
আশ্চর্য সামগ্ুশ্টের অবস্থা ইতঃপূর্বেই রহিয়াছে । প্রত্যেকটি ধর্মমত সম্পূর্ণ ধর্ম- 
সৌধটির গঠনে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছে। 

বক্তা তাহার ভাষণে বরাবর তাহার স্বদেশের ধর্মসমূহকে সমর্থন করিয়া 
যান। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাবতীয়,রীতিনীতি যে 
বৌদ্ধদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহ প্রমাণিত হইয়াছে। নৈতিকতার উচ্চমান 
এবং পবিত্র জীবনের যে আদর্শ বুদ্ধের উপদেশ হইতে পাওয়া যায়,বক্তা কিছুক্ষণ 
তাহার বর্ণনা করেন ) তবে তিনি বলেন ষে, ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস-সম্পর্কে বৌদ্ধ- 
ধর্মে অজেয়বাদই প্রবল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান কথ! হইল--“সৎ হও, নীত্তি- 
পরায়ণ হও, পূর্ণতা লাভ কর।' 


সুদুর ভারতবর্ষ হইতে 
“্ঠাগিন কুরিআর কে্রান্ড', ২২শে মার্চ, ১৮৯৪ 

হিন্দুপ্রচারক কানন্দের শ্তাগিনে আগমন ও আযাকাডেমিতে মনোজ 
বাঁক্যালাপ। " 
, গত সন্ধ্যায় হোটেল ভিন্সেন্ট-এর লবিতে জনৈক বলিষ্ঠ সুঠাম ভত্রলোক 
বসিয়াছিলেন। গায়ের শ্ঠামবর্ণের সহিত তাহার মুক্তা-ধবল দীত খুব উজ্জ্বল 
'দেখাইতেছিল। চওড়া এবং উচু কপালের নীচে তাহার চোখ ছুটি তীক্ষু 
বুদ্ধির পাঁরচয় দিতেছিল। এই ভদ্রলোকই হইলেন হিন্দুধর্মের প্রচারক স্বামী 
'বিবে কানন্দ। মিঃ কানন্দ শ্রদ্ধ এবং ব্যাকরণ-সম্মত ইংরেজীতে কথাবার্তা 
বলিতেছিলেন। তাহার উচ্চারণের ঈষৎ বিদেশী ঢঙটি বেশ চিত্তরগ্রক। 
'ডেউ্রয়টের সংবাদপত্রসমূহ ধাহারা পড়েন, তাহারা অবগত আছেন যে, মিঃ 
কানন্দ এ শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টানদের 
প্রতি তাহার কটাক্ষের জন্য তাহার উপর কষ্টও হইয়াছিলেন। মিঃ 
কানন্দের কাল আযাকাভেমিতে বক্তৃতা দিতে যাইবার পূর্বে কুরিআর হেরান্ড- 
এর প্রতিনিধি তীহার সহিত কয়েক মিনিট কথোপকথনের সুযোগ পান। 
মিঃ কানন্দ বলেন, আজকাল শ্রীষ্টধর্মীবলম্বীদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে 
কিরূপ বিচ্যুতি ঘটতেছে, তাহা দেখিয়া! তিনি অবাক হুইয়াছেন ; তবে সকল 
ধর্ম-সম্প্রদ্দায়ের ভিতরই ভালমন্দ দুই-ই আছে। মিঃ কানন্দের একটি উক্তি 
নিশ্চয়ই আমেরিকান আদর্শের বিরোধী । তিনি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “না, আমি 
একজন প্রচারক মাত্র । ইহা কৌতুহলের অভাব ও সন্ীর্ঘতার পরিচায়ক 
এবং ধর্মতত্বাভিজ্ঞ এই বৌদ্ধ প্রচারকের সহিত যেন খাপ খায় না। 

হোটেল হইতে আযাকাডেমি খুব কাছেই । ৮টার সময় রোলাণ্ড কোনর 
তাহাকে নাতিবৃহৎ শ্রোতৃমগ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়। দেন। বক্তা একটি 
লম্বা আলখাল্ল! পরিয়া গিয়াছিলেন, উহার কটিবদ্ধটি লাল রঙের। তাহার 
মাথ্মুপ়্ পাগড়ি ছিল; একটি অপ্রশস্ত শাল জড়াইয়! জড়াইয়া বোধ করি 
* উহা! গঠিত। 


৮৪ | স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভাষণের প্রারস্তেই বক্ত1 বলিয়৷ লইলেন যে, তিনি মিশনরীরূপে এখানে 
আসেন নাই, বৌদ্ধের! (হিন্দুর) অপর ধর্ম-বিশ্বাসের লোককে স্বমতে আনিবার 
চেষ্টা করেন না! | তীহার বক্তৃতার বিষয় হইল-_ধর্মসমূহের সমস্থয়' | মিঃ কানন্দ 
বলেন, প্রাচীনকালে এমন বনু ধর্ম ছিল--যাহাদদের আজ আর কোন 
অস্তিত্ব নাই, ভারতবাসীর ছুই-তৃতীক়্াংশ হুইল বৌদ্ধ (হিন্দু), অবশিষ্ট 
তৃতীয়াংশ অন্ান্ত নান! ধর্মের অঙ্থগামী। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর মানুষের 
নরকে শান্তিভোগের কোনও স্থান নাই । এখানে খ্রীষ্টানদের মত হইতে উহার. 
পার্থক্য । শ্রীষ্টানরা ইহলোকে মানুষকে পাচ মিনিটের জন্য ক্ষমা, করিতে 
পারে, কিন্ত পরলোকে তাহার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে। মানুষের 
বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বুদ্ধই প্রথম দেন। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের ইহা! 
একটি প্রধান নীতি । শ্রীষ্টানপ। ইহ। প্রচার করেন বটে, কিন্তু কার্ধতঃ অভ্যাস 
করেন না। | 

উদ্বাহরণম্ব্ূপ তিনি এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোগণের অবস্থার বিষয় 
উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে শ্বেতকায়গণের সহিত এক হোটেলে থাকিতে ব! 
এক যানে চড়িতে দেওয়৷ হয় না। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সহিত 
কথা বলে না। বক্ত1 বলেন, তিনি দক্ষিণে গিয়াছেন এবং নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
ও পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা! বলিতেছেন। 


আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একটি সন্ধ্যা 
'নরস্তাম্প টন ডেলি হ্রোল্ড' ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৪ 

স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমুত্রের অপর 
পারে আমাদের যে-সব প্রতিবেশী আছেন-_এমন কি ধাহার! স্থদ্ূরতম অঞ্চলের 
বাসিন্দা, তাহারাও আমাদের নিকট সম্পর্কের আত্মীয়, শুধু বর্ণ ভাষা আচার- 
ব্যবহার ও ধর্মে সামান্য ঘ! একটু পার্থক্য । এই বাগী হিন্দু সন্ন্যাসী গত 
শনিবার সন্ধ্যায় সিটি হল-এ তীহার বঞ্জতার উপক্রমণিকানম্বূপ ভারতীয় এবং 
পৃথিবীর অন্যান্ত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি এঁতিহাসিক চিত্র তুলিয়া ধরেন। 
উহাতে ইহাই প্রতিপা্দিত হয় যে, অনেকে বথেষ্ট না জানিলেও বা অস্বীকার 
করিলেও জাতিসমূহের পারম্পরিক মিল ও সম্পর্ক একটি সুস্পষ্ট সত্য ঘটনা । 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৮৯ 


ইহার পর বক্তা মনোজ্ঞ ও প্রাপগ্ল কথোপকথনচ্ছলে হিন্দু জনগণের 
কতিপয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন । শ্রোতৃবুন্দের মধ্যে ধাহাঁদের৷ 
এই আলোচ্য বিষয়টিতে একটি স্বাভাবিক বা অন্ুশীলিত অনুরাগ আছে» 
তাহারা বক্তা ও তীহার চিন্তাধারার প্রতি নানা কারণে বিশেষ আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন । কিন্তু বক্তা অপরদের. নৈরাশ্তই উছদ্ধ করিয়াছিলেন, 
কেন-না তাহার আলোচনার গণ্ডী আরও বিস্তৃত হওয়! উচিত ছিল। 
আমেরিকার বক্তৃতা-মঞ্চের পক্ষে বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া সত্বেও হিন্দুদিগের 
“আচার-র্যবহার” সম্বন্ধে সামান্তই বল] হইয়াছিল। এই প্রাচীনতম জাতির 
এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে এঁ জাতির ব্যক্তিগত, নাগরিক, 
সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক কিছু তথ্য শুনিতে 
পাইলে সকলেই খুশী হইতেন। মানব-প্রকৃতি সম্বপ্ধে ধাহারা জিজ্ঞাস, 
তাহাদিগের নিকট এই বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক, যদিও এই দিকে তাহাদের 
জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। 

হিন্দু-জীবনের প্রসঙ্গ বক্তা আরম্ভ করেন হিন্দু-বালকের জন্ম হইতে ।' 
তারপর বিগ্যারস্ত ও বিবাহ। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ সামান্য 
মাত্র কল্প! হয়, যদিও লোকে আরও বেশী শুনিবার আশ] করিয়াছিল। বক্ত! 
ঘন ঘন সমাজ, নীতি ও ধর্মের দিক দিয়া! ভারতীয় জাতির চিন্তা ও কার্ধধারার 
সহিত ইংরেজীভাষী জাতিসমূহের ভাব ও আচরণের তুলনামূলক মন্তব্যে ব্যাপৃত 
হইতেছিলেন। তীহার দিদ্ধাস্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারতের অন্থকূলে উপস্থাপিত 
হইতেছিল, তবে তীহার প্রকাশ-ভঙ্গী অতি বিনীত, সুহদয় ও ভত্র। শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, ধাহারা হিন্দুজাতির সকল শ্রেণীর সামাজিক ও 
পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত। বক্তার আলোচিত 
অনেকগুলি বিষয়ে তাহাকে দু-একটি পাণ্টা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছ! তাহাদের পক্ষে 
তাভাবিকই ছিল। উদাহরণ-স্বূপ বলিতে পারা ষায় যে, বক্তা যখন চমৎকার 
বাগ্মিতার সহিত “নারী জাতিকে দিব্য মাতৃত্বের দৃষ্টিতে দেখা” হিন্দুদের এই 
তাবটি বর্ণনা করিতেছিলেন-__বলিতেছিলেন, ভারতে নারী চিরদিন শ্রদ্ধার 
পাত্রী এবং এমনকি কখন কখন যে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি 
পুজিতা হন, তাহা স্্রীজাতির প্রতি অতিশয় সম্মানসম্পন্ন আমেরিকান পুত্র, 


স্বার্মী ও পিতার! কল্পনাও করিতে পারিবেন না--তখন বক্তাকে কেহ জিজ্ঞাস 
১০-৬ 


৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


করিতে পারিতেন যে, এই সুন্দর উচ্চ আদর্শট কার্যতঃ হিন্দুদের গৃহে স্ত্রী, 
জননী, কন্ঠ এবং ভগিনীদের প্রতি কতদূর প্রয়োগ করা হইয়! থাকে । 

বক্তা শ্বেতকায় ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদের বিশ্ুলোভ, 
'বিলাসব্যসন, স্বার্থপরতা এবং কাঞ্চন-কৌলীন্তের সমালোচনা করিয়! উহাদের 
বিষময় নৈতিক ও সামাজিক পরিণামের কথ! বলেন। তাহার এই 
সমালোচনা সম্পূর্ণ হ্তাষ্য এবং তিনি উহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন | 
ধীর, মৃছু, শান্ত, অন্ুত্তেজিত ও মধুর কণ্ঠে বক্তা তাহার চিস্তাগুলিকে ষে 
বাক্যের আকার দ্দিতেছিলেন, উহাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ভাষার শক্তি ও 
আগুন এবং উহা! সোজাসুজি তাহার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিতেছিল। 
ইহুদীদের প্রতি খীত্তরীষ্টের উগ্র কটুক্তির রুথা মনে হইতেছিল। কিন্তু, 
অভিজাতকুলোস্তব, চরিত্র ও শিক্ষার্দীক্ষায় উন্নত এ হিন্দু মহোদয় যখন মাঝে 
মাঝে কতকট। ষেন তাহার নিজের অজ্ঞাতসারেই মূল বক্তব্য হইতে সরিয়] গিয়' 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাহার স্বজাতির ধর্ম যাহা স্পষ্টভাবে 
আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, প্রধানতঃ নিজেকে বাঁচাইতে ব্যস্ত, নেতিমূলক, 
'নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিমুখ- শ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, আত্মত্যাগী, 
সর্যদা পরহিতত্রতী, পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারশীল, কর্ম তৎপর ধর্ম হইতে পৃথিবীতে 
উপযোগিতার দিক দিয়! উৎকৃষ্ট, তখন মনে হয়, তাহার এই প্রচেষ্টা একটি বড় 
রকমের চাল । খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অবিবেচক গোড়ার! যতই শোচনীয় ও লজ্জাকর 
ভূল করিয়৷ থাকুক না কেন, ইহা তো সত্য ষে পৃথিবীতে যত নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক এবং লোকহিতকর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নয়- 
দশমাংশ এই ধর্মের নামেই সম্পন্ন হইয়াছে । 

কিন্ত স্বামী বিবে কানন্দকে দেখা ও তাহার কথা শুনিবার স্থযোগ- কোন 
বুদ্ধিমান ও পক্ষপাতশ্ন্ত আমেরিকানেরই ত্যাগ করা উচিত নয়। যে জাতি 
উহার আযুক্কাল আমাদের ন্যায় শতাবীতে মাপ না করিয়া! হাজার হাজার বৎসর 
দিক্লা গণনা! করে, সেই জাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির 
একটি অত্যুজ্জল নিদর্শন হইলেন স্বামী বিবে কানন্দ। তাহার সহিত পরিচয় 
প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রচুর লাভজনক । রবিবার অপরাহে এই বিশিষ্ট হিন্দু শ্মিথ- 
কুলেজের ছাদের নিকট 'ঈশ্বরের.পিতৃভাব এবং মানবের ভ্রাতিত্ব' সম্বন্ধে বন্তৃত! 
করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এই ভাষণ গভীর রেখাপাত কৃরিয়াছিল। বক্তার 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৮৩ 


সমগ্র চিস্তাধারায় উদারতম বদান্ততা এবং যথার্থ ধর্মপ্রাণতা যে পরিস্ফুট, ইহা! 
প্রত্যেকেই বলিতেছিলেন। 


“স্মিথ কলেজ মাসিক", মে, ১৮৯৪ 

+১৫ই এপ্রিল রবিবার হিন্দ্-সন্গ্যাপী ল্লামী বিবেকানন্দ_ ধাহার ব্রাহ্মণ্য- 
“ধর্মের পাতিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রভূত প্রশংসাস্চক 
"মন্তব্যের কৃষ্টি করিয়াছিল-_-কলেজের সান্ধ্য উপাসনায় বক্তৃতা দেন। আমরা 
মানুষের সৌত্রাত্র এবং ঈশ্বরের পিতৃভাঁব সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া! থাকি, 
কিন্ত এই শব্দগুলির প্রকৃত, তাৎপর্য অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করে। 
মানবাত্মা যখন বিশ্বপিতার এত সন্নিকটে আসে যে, ছ্বেষ হিংসা এবং 
নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষুদ্র দাবিসমূহ তিরোহিত হয় (কেন-না মানুষের 
স্বরূপ-_ এগুলির অনেক ভধ্র্বে), তখনই, যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর । 
আমাদের সতর্ক থাকা উচিত-_-আমরা যেন হিন্দুদের গল্পে ব্িত “কৃপমণ্ডুক' 
ন1 হইয়। পড়ি। একটি ব্যাঙ বহু বৎসর ধরিয়া একটি কূপের মধ্যে বাস 
করিতেছিল। অবশেষে কূপের. বাহিরে ষে খোল! জায়গ। আছে, তাহা! সে 
জুলিয়া গেল এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে লাগিল । 


ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
“নিউ ইয়র্ক ডেলী টি বিউন? ২৫শে এপ্রিল? ১৮৯৪ 

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালডফ” হোটেলে মিসেস আর্থার 
স্মিথের “কথোপকথন-চক্রে'র নিকট “ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্ত,তা 
করেন। গায়িকা মিস সার! হামবার্ট ও মিস আযানি উইলসন অনেকগুলি 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বক্তা একটি কমলালেবু রঙের কোট এবং 
হুলদে-পাগড়ি পরিয়াছিলেন। ইহা হইল ভগবান্‌ এবং মানব-সেবার জন্য 
সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্নযাসীর বেশ। 
» ' বক্তা পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ধাহার্দের 
পীঁপ্ডতিত্য অপেক্ষা কলহপ্রিয়তাই বেশী, এমন অনেক ধর্মযাজক তাহাকে 


৮৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পূর্বজন্ম যদি থাকে তাহা হুইলে লোকের উহা স্মরণ 
হয়না কেন? ইহার উত্তর এই ষে, ম্মরণ করিতে পারা না পারার উপর 
কোনও ঘটনার সত্যাসত্য স্থাপন কর! ছেলেমাুষি! মানুষ তো তাহার 
জন্মের কথা মনে করিতে পারে না এবং জীবনে ঘটিয়াছে, এমন আরও 
অনেক কিছুই তো সে ভুলিয়] যায়। র 
বক্তা বলেন, খ্রীষ্টধর্মের “শেন্র বিচারের দ্িন”-এর ন্যায় কোন বস্ত 
হিন্দুধর্মে নাই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তিও দেন না, পুরস্কতও করেন না।' 
কোন প্রকার অন্তায় করিলে তাহার শান্তি অবিলম্বে স্বাভাকিকভাবেই 
ঘটবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হইতেছে, ততদিন আত্মাকে এক দেহ 
হইতে দেহাস্তরে প্রবেশ করিতে হইবে । 


ভারতীয় আচার-ব্যবহার 
«বস্টন হেরান্ডঃ, ১৫ই মে, ১৮৯৪ 
গতকল্য ব্রাহ্ষণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের “ভারতীয় ধর্ম” ( বস্ততঃ__ভারতীস্ব 
আচার-ব্যবহার ) সম্বন্ধে বক্তৃতা শনিবার জন্য আসোসিয়েশন-হলে 
মহিলাদের খুব ভিড় হয়। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারী বিদ্চালয়ের 
সাহাষ্যার্থ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। ( বস্ততঃ টাইলার স্ট্রীট 
ডে নার্সারী বিদ্যালয় )। এই ব্রান্ধণ-সন্্যাপী গত বৎসর চিকাগোতে যেমন, 
সকলের মনোযোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবার বস্টনে অনুরূপ 
ঘটিয়াছে। তাহার আ্াস্তরিক সাধু মাজিত চালচলন হারা তিনি বহু 
অন্থরাগী বন্ধু লাভ করিয়াছেন। 
বক্তা বলেন £ হিন্দুজাতির ভিতর বিবাহকে খুব বড় করিয়। দেখা হয়, 
না। কারণ ইহা নয় যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে দ্বণা করি। আমাদের 
ধর্ম নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে পূজ। করিবার উপদেশ দেয় বলিয়াই এইরূপ 
ঘটিয়াছে। প্রত্যেক নারী হইলেন নিজের মায়ের মতো-_এই শিক্ষা হিন্দুর! 
বাল্যকাল হইতে পায়। কেহ তো আর জননীকে বিবাহ করিতে চায় 
না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ভাবি। স্বর্গবাসী ঈশ্বয়ের আমরা আদৌ 
পরোয়। করি না। বিবাহকে আমরা একটি নিয়তর অবস্থা বলিয়া 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৮৫ 


মনে করি। যদ্দি কেহ বিবাহ করে, তবে ধর্মপথে তাহার একজন সহায়ক 
সঙ্গীর প্রয়োজন বলিয়াই করে। 

তোমর! বলিয়! থাকে! ষে, আমর] হিন্দুরা আমাদের নারীদের প্রতি 
মন্দ ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্‌ জাতি স্ত্রীজাতিকে পীড়া দেয় নাই? 
ইওরোপ বা আমেরিকায় কোন ব্যক্তি অর্থের লোভে কোন মহিলার 
পাঁণিগ্রহণ করিতে পারে এবং বিবাহের প্লর তাহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়। 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন স্ত্রীলোক 
যদি ধনলোভে বিবাহ করেন, তাহা হুইলে তাহার সন্তানদের ক্রীতদাস 
বলিয়া মনে করা হয়। বিত্তবান্‌ পুরুষ বিবাহ করিলে তাহার অর্থ তাহার 
পেত্বীর হাতৈই ঘায় এবং সেইজন্ত টাকাকড়ির ভার যিনি লইয়াছেন, সেই 
পত্বীকে পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবন] খুবই কম থাকে। 

তোমরা আমাদিগকে পৌত্তলিক, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি বলিয়া 
থাকো আমরা শুনিয়া এইরূপ কটুভাষী তোমাদের ভদ্রতার অভাব দেখিয়া 
মনে মনে হাসি। আমাদের দৃষ্টিতে সদগুণ এবং সৎকুলে জন্মই জাতি 
নির্ধারণ করে, টাকা নয়। ভারতে টাকা দিয়া সম্মান কেনা যায় না। 
জাতিপ্রথায় উচ্চতা অর্থ ছারা নিরূপিত হয় না। জাতির দিক দিয়া 
অতি দরিদ্র এবং অত্যন্ত ধনীর একই মর্ধাদা। জাতিপ্রথার ইহা একটি 
চমৎকার দিক। | 

বিস্তের জন্য পৃথিবীতে অনেক যুন্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়্াছে, গ্রীষ্টানরা পরম্পর 
পরস্পরকে মাটিতে ফেলিয়! পদদলিত করিয়াছে। ধনলিপ্সা হইতেই জন্মায় 
হিংসা, স্বণা, লোভ এবং চলে প্রচণ্ড কর্মোম্মত্ততা, ছুটাছুটি, কলরব । 
জাতিপ্রথা ্াহষকে এই-সকল হইতে নিষ্কৃতি দেয়। উহা তাহাকে অল্প 
টাকায় জীবন যাপন করিতে সক্ষম করে এবং সকলকেই কাজ দেয়। 
জাতিপ্রথায় মানুষ আত্মার চিন্তা করিবার অবসর পায়, আর ভারতীয় সমাজে 
ইহাই তো৷ আমরা চাই। 

ত্রাঙ্ষণের জন্ম দেবার্চনার জন্য । জাতি যত উচ্চ, সামাজিক বিধি- 
নিষেধও তত বেশী। জাতিপ্রথা আমাদিগকে হিন্দুজাতিরপে বীাচাইয়। 
রাখিয়াছে। এই প্রথার অনেক ক্রটি থাকিলেও বহু সুবিধা আছে। 

'মিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও 


৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কলেজসমূহের বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বারাণসীর €) প্রাচীন 
বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখ করেন। উহার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মোট সংখ্যা, 
ছিল ২০১০০০। 

বক্তা আরও বলেন, “তোমরা যখন আমার ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে 
বস, তখন ধরিয়া লও যে, তোমাদের ধর্মটি হইল নিখুঁত আর আমারটি 
ভুল। ভারতের সমাজের সমালোচনা করিবার সময়েও তোমরা মনে কর, 
ষে পরিমাণে উহা! তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মিলে না, সেই পরিমাণে উহা 
অমাজিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থহীন ।, 

শিক্ষা সম্পর্কে বক্তা বলেন, ভারতে যাহার। অধিক শিক্ষিত, তাহারা? 
অধ্যাপনার কাজ করে। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতেরা পুরোহিত-হয়ণ 


ভারতের ধর্মসমূহ 
“বস্টন হেরান্ডঃ, ১৭ই মে, ১৮৯৪ 

ব্রাহ্মণ সন্নযাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকল্য বিকালে আাসোসিয়েশন হল-এ 
১৬নং ওয়ার্ড ডে নার্সারী বিষ্ভালয়ের সাহাষ্যার্থে ভারতের ধর্মসমূহ* সম্বন্ধে 
একটি বজ্তুতা দেন। প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হইয়াছিল। 

বক্তা প্রথমে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সন্বদ্ধে বলেন। ভারতের জনসংখ্যার 
এক পঞ্চমাংশ হইল মুসলমান। ইহারা বাইবেলের পুরাতন এবং নৃতন ছুই 
টেস্টামেণ্টেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু ষীশ্ুত্রীষ্টকে শুধু ভগবদাদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্র 
বলেন। শ্রীষ্টানদের ন্যায় ইহাদের উপাসনালয়সমূহের কোন সংস্থা নাই, তবে 
সম্মিলিত কোরানপাঠ প্রচলিত 

ভারতবর্ষের আর একটি ধর্মসন্প্রদায় পাশা জাতি। ইহাদের ধর্মগ্রস্থের 
নাম জেন্দ-আবেস্তা। ইহার! ছুই প্রতিদ্বদ্দী দেবতায় বিশ্বাসী__কল্যাণের' 
অধিষ্ঠাতা আরমুজদ্‌ এবং অশুভের জনক আহ্মান। পারশশীদের নৈতিক- 
বিধানের সারমর্ম হইল £ সৎ চিস্তা, সৎ বাক্য এবং সৎ কর্ম। 

হিন্দুগণ বেদকে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়! মনে করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি 
স্বকীয় জাতির রীতিনীতি মানিতে বাধ্য, তবে ধর্মের ব্যাপারে নিজের খুশিমত 
চিন্তা করিয়া! দেখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ধর্মসার্ধনার 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৮৭ 


একটি অংশ হুইল কোন সাধুপুরুষ ব! ধর্মাচার্ধকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং 
তাহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ ক্রিয়া করিতেছে, উহার স্থষোগ 
লওয়া। 

হিন্দুদের তিনটি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদধায় রহিয়াছে-_ছ্বেতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
এবং অদৈতবাদী। এগুলিকে কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের 
পথে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত তিনটি ধাপু বলিয়৷ মনে করা হয় । 

তিন সম্প্রদায়ই ঈশ্বরে বিশ্বামী, তবে ছ্বৈতবাদীদ্দের মতে ঈশ্বর এবং মানুষ 
পরম্পর, ভিন্ন। পক্ষান্তরে অছ্বৈতবাদীর! বলেন, বিশ্বব্রন্মাণ্ডে একটি মাত্র 
সত্তা আছে_ইহা ঈশ্বর ও জীব ছুয়েরই অতীত। 

বত্ত” বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুধর্মের প্রকৃতি কি, তাহা দেখান এবং 

বলেন, ভগবান্‌্কে পাইতে হইলে আমাদিগকে নিজেদের হৃদয়ে অন্বেষণ করিতে 
হইবে। পুঁথিপত্রের মধ্যে ধর্ম নাই । ধর্ম হইল অন্তরের অন্তরে তাকাইয়া 
ঈশ্বর ও অমৃতত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা । বেদের একটি উক্তি ঃ ষাহাকে 
আমি পছন্দ করি, তাহাকে সত্যত্রষ্টা-রূপে গড়িয়া তুলি । সত্যদ্রষটুত্ব লাভ 
করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য । 

প্লৈনধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বক্তা তাহার আলোচনার উপসংহার করেন।* 
এই ধর্মাবলম্বীর! মৃক প্রাণীদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন। তাহাদের 
নৈতিক অন্থশাসন হইল সংক্ষেপে ঃ কোন্‌, প্রাণীর অনিষ্ট না করাই 
মহত্তম কল্যাণ। ৰ 


, ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাস 
“হার্ভার্ড ক্রিমজন') ১৭ই মে ১৮৯৪ 

হার্ভার্ড ধর্ম*সম্মিলনীর উদ্যোগে গতকল্য সন্ধ্যায় সেভার হল-এ হিন্দু 
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিত্তাকর্ষক বক্ততা দেন। বক্তার পরিষ্কার 
ওজস্বী কণ্ঠ এবং ধীর আস্তরিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গীর জন্য তাহার কথাগুলি 

বিশেষভাবে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল । 
, বিবেকানন্দ বলেন, ভারতে নানা ধর্মসম্প্রদীয় এবং ধর্মমত বিদ্যমান 1 
' ভাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি-ঈশ্বর স্বীকার করে, অপর কতকগুলির মতে 


৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভগবান্‌ এবং বিশ্বজগৎ অভিন্ন । তবে যে-কোন সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত হউক 
না কেন, কোনও হিন্দু বলে না ষে, তাহার মতটিই সত্য আর অপরে ভ্রান্ত । 
হিন্দু বিশ্বাস করে যে, ভগবানের নিকট পৌছিবার পথ বহু? যিনি প্রকৃত 
ধাখ্সিক, তিনি দল বা মতের ক্ষুদ্র কলহের উধের্বে। যদি কাহারও ষথার্থ ধারণ! 
হয় যে, সে দেহ নয়, চৈতন্তন্বরূপ আত্মা, তবেই তাহাকে ভারতে ধাগ্সিক বল! 
হয়, তার পূর্বে নয়। | 
ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হইতে গেলে দেহের চিন্তা সর্বতোভাবে বিস্বত হওয়া * 
এবং অন্ত মানুষকে আত্মা বলিয়া ভাবা প্রয়োজনীয় । এইজন্য যন্ন্যাসীর' 
কখনও বিবাহ করে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় দুইটি ব্রত, লইতে হয়_ 
দারিত্র্য এবং ত্রদ্মচর্য । সন্গ্যাসীর টাকাকড়ি লওয়া বা থাকা নিষিদ্ধ ।* সন্ত্যাস-, 
ব্রত গ্রহণ করিবার সময় প্রথম একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয__নিজের প্রতিমৃতি দগ্ধ 
করা। ইহার ছার! পুরাতন শরীর নাম ও জাতি যেন চিরকালের জন্য ধ্বংস 
করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্রতীকে একটি নৃতন নাম দেওয়া হয় 
এবং তিনি স্বেচ্ছামত পর্যটন বা ধর্মপ্রচারের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু 
তিনি যে শিক্ষা দেন, তাহার জন্য প্রতিদানে তাহার কোন অর্থ লইবার 
' অধিকার নাই। 


উপদেশ কম, খাছ বেশী 

“ব্টিমোর আমেরিকান", ১৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪ 

জমান ব্রাদার্স-এর উদ্যোগে অন্ুষ্ঠের অলোচনা-সভাগুলির প্রথমটি গত- 
কল্য রাত্রিতে লাইসিয়াম থিয়েটারে সম্পন্ন হয়। খুব ভিড় হ্ইয়াছিল। 
আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাণবন্ত ধর্ম” । 

ভারত হইতে আগত ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শেষ বক্তা। 
যদিও তিনি অল্পক্ষণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা বিশেষ মনোযোগের সহিত 
তাহার কথা শুনেন। তাহার ইংরেজী ভাষা এবং বক্তৃতার ধরন অতি স্ুনার । 
তাহার উচ্চারণে বৈদেশিক ধাঁচ থাকিলেও তাহার কথা বুঝিতে অস্থবিধা হয় 
না। তিনি তাহার স্বদেশীয় পোশাক পরিয়াছিলেন, উহা! বেশ জমকালো 1, 
তিনি বলেন, তাহার পূর্বে অনেক ওজন্বী ভাষণ হইয়া যাওয়াতে তিমি 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৮৯ 


সংক্ষেপেই তাহার বক্তব্য শেষ করিতে চান। পূর্ব-বক্তারা যাহা! বলিয়াছেন, 
তিনি তাহা অনুমোদন করিতেছেন। তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং 
নানাশ্রেণীর লোকের কাছে ধর্মগ্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাহার অভিজ্ঞতা এই যে, 
কি মতবাদ প্রচার কর] হইল, তাহাতে অল্পই আসে যায়। আমল প্রয়োজন 
হইল একটি কার্ধকর কর্মপন্থা । বড় ঝড় কথা যদি কাজে পরিণত করা ন৷ 
হয়, তাহা হইলে মন্ুযযত্বের উপর বিশ্বাস চলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লোকের 
, ব্যাকুল চাহিদা হইল-_উপদেশ কম, খাগ্ঠ বেশী। ভারতবর্ষে মিশনরী পাঠানো 
ভালই, ম্াহার ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তবে তাহার মতে লোক 
কম পাঠাইয়! বেশী টাকা পাঠানো সঙ্গত। ভারতে ধর্মমতের অভাব নাই। 
,নৃতন ধর্মমত আমদানী করা অপেক্ষা ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনই 
অধিক প্রয়োজনীয় । ভারতবাসী এবং পৃথিবীর সর্বন্্ অন্তান্ত সকলেই উপাসনার 
রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু মুখে প্রার্থনা! উচ্চারণ করা৷ যথেষ্ট 
নয়। হৃচ্টয়ের আন্তরিকত। দিয় প্রার্থনা কর] চাই । বক্তা বলেন, “বাস্তবপক্ষে 
জগতে প্রকৃত কল্যাণচিকীর্র সংখ্যা খুব অল্প। অপরে শুধু তাকাইয়া দেখে, 
বাহব! দেয় এবং ভাবে যে, তাহারা নিজেরা অনেক কিছু মহৎ কাজ 
করিয়া “ফেলিয়াছে। প্রেমই ষথার্থ জীবন। মানুষ যখন অপরের হিত করিতে 
ক্ষান্ত হয়, তখন আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সে মৃত ।” 
আগামী রবিবার সন্ধ্যায় লাইসিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন প্রধান বক্তা। 


বুদ্ধের ধর্ম 


“মনিং হ্রান্ড', ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪ 

জ্ম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত প্রাণবন্ত ধর্ম” পর্যায়ের দ্বিতীয় 
বক্তৃতা গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার লোকের ভিড়ে পুরাপুরি ভরিয়া 
গিয়াছিল। শ্রোতাদের সংখ্যা তিন হাজার হইবে ।--.বক্কৃত৷ করেন রেভারেও 
হিরাম জ্রম্যান, রেভারেগু ওয়ালটার জ্রম্যান এবং এই শহরে (বণ্টিমোর ) 
সম্প্রতি আগত ত্রান্ষণ ধর্মযাজক রেভারেও স্বামী বিবেকানন্দ । বক্তারা 
সকলেই স্টেজের উপর বমিয়াছিলেন। রেভারেও বিবেকানন্দ সকলেরই 
»বিশেষষ মনোযোগ আক্র্ষণ করিতেছিলেন। 


৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তিনি একটি হলুদ্দ রঙের পাগড়ি এবং লাল আলখাল্ল! পরিয়াছিলেন ॥ 
আলখাল্লার কটিবন্ধটিও লাল রঙের । এই পোশাক তাহার প্রাচ্য চেহারার' 
মর্যাদা বাড়াইয়াছিল এবং তাহার প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ স্যরি করিয়াছিল। 
তাহার ব্যক্তিত্বই গতরাত্রের অন্ুষ্ঠানটিকে যেন জমাইয়া রাখিয়াছিল। সহজ 
ভাবে একটুও বিব্রত বোধ না করিয়া তিনি ভাষণটি বলিয়া! গেলেন। তাহার' 
ভাষা নিখুঁতি, উচ্চারণ_ইংরেজী ভাষা-জানা কোন স্থশিক্ষিত ল্যাটিন-জাতীয়' 
ব্যক্তির ন্যায় । তাহার বক্ততার কিয়দংশ দেওয়া হইতেছে ঃ 

খ্ীষ্টের জন্মের ৬০* বৎসর আগে বুদ্ধ তাহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। 
তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে তখন ধর্ম প্রধানত: মানুষের আত্মার, প্রকৃতি লইয়া 
অন্তহীন বাদ-বিতগ্তায় ব্যাপৃত। তদানীপ্তন ধর্মের শিক্ষায় প্রাণিহত্যা, 
যাগযজ্জ এবং অনুরূপ প্রণালী ছাড়া ধর্মপথের অনিষ্টকর বিষয়সমূহের অন্য 
কোন প্রতীকার ছিল ন!। 

বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এইরূপ ধর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি 
অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রথম কথা এই যে, তিনি কোন 
নৃতন ধর্ম প্রচলিত করেন নাই, তাহার আন্দোলন ছিল সংস্কার-মূলক | সকলের' 
হিত-কামন| ছিল তাহার লক্ষ্য। তীহার উপদিষ্ট ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের 
মধ্যে নিহিত। প্রথম--অস্তভ আছে। দ্বিতীয়-_এই অস্তভের কারণ কি? 
বুদ্ধ বলিলেন, অস্তভের কারণ মানুষের অপরের উপর প্রাধান্ত-লাভের 
কামনা। নিঃন্বার্থপরতা দ্বারা এই দোষ দূর করা যাইতে পারে। বল প্রকাশ 
করিয়। ইহার প্রতিরোধ সম্ভবপর নয় । ময়ল! দিয়া ময়ল! ধোয়। যায় না 
দ্বণা ছ্বার। ঘ্বণ! নিবারিত হয় না। 

ইহাই হইল বৃদ্ধের ধর্মের ভিত্তি। যতক্ষণ সমাজ মাহুধৈর স্বার্থপরতা 
এমন সব আইন-কানুন ও সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করে, 
যেগুলির লক্ষ্য হইল জোর করিয়া মানুষকে প্রতিবেশীদের হিতসাধনে 
প্রযোজিত করা, ততক্ষণ কোনও সফল হইবার নয়। কৌশলের বিরুদ্ধে 
কৌশলকে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসাকে না লাগানোই হইল কার্ধকর পন্থা! ৷ 
নিংস্বার্থ নরনারী স্থ্টি করাই হইল একমাত্র প্রতীকার। বর্তমানের অশ্তভগুলি' 
দূর করিবার জন্য আইন চালু কর! যাইতে পারে, কিন্তৃপউহাতে বিশেষ কোন; 
ফল হইবে না। 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৯১. 


বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ভারতে ঈশ্বর এবং তাহার স্বরূপ লইয়া অত্যধিক 
জল্পনা চলে, কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় অতি সামান্য । এই মুখ্য সত্যটির উপর 
তিনি পর্দা জোর দিতেন £ আমাদিগকে সৎ এবং পবিত্র হইতে হুইবে 
এবং অপরকে পবিত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে । তিনি বিশ্বাস 
করিতেন, মানুষকে উদ্যমশীল হইয়া অপরের উপকার সাধনে লাগিতে হুইবে, 
অন্যের মধ্যে নিজের আত্মাকে, অন্টের” ভিতর নিজের জীবনকে খুঁজিয়। 
পাইতে হইবে। অপরের কল্যাণ-সাধনের দ্বারাই আমরা নিজেদের মঙ্গল 
বিধান "করি। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, জগতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে 
মতবাদ চলিতে থাকে, তদন্পাতে কার্ধতঃ অভ্যাস দেখা যায় খুব কম। 
,বর্তমানকালে বুদ্ধের মতো ১২ জন লোক যদি ভারতে থাকেন তো এঁ দেশের 
পক্ষে পর্ধাপ্ত। এই দেশে একজন বুদ্ধ পাওয়া গেলে প্রসৃত কল্যাণ হইবে। 

ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাম যখন প্রবল 
হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলে, তখন একটি. 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে। কেন-না এ-সকলের দ্বারা মানুষের, 
অনিষ্টই বাড়িতে থাকে, উহাদের শোধন ন। হইলে মানুষের কল্যাণ নাই। 

মিঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবুন্দ ব্বতস্ফততঁ হ্র্ষধ্বনি ছারা! 
তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 


'বপ্টিমোর আমেরিকান", ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪ 

প্রাণবন্ত ধর্ম” সম্বন্ধে ভ্রম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, ' তাহার দ্বিতীয়টি শুনিবার জন্য গত রাতে লাইসিয়াম থিয়েটার গৃহ 
লোকে সম্পূর্ণ ভরিয়! গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের স্বামী 
বিবেকানন্দ । , তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন এবং বুদ্ধের জন্মের সময় ভারত- 
বাসীর মধ্যে যে-সব দোষ ছিল, তাহার উল্লেখ করেন। এ সময়ে ভারতে 
সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর অন্ত যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী, 
ছিল। ্রীষ্টের জম্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনে পুরোহিত- 
সূম্র্দায়ের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধি-বিচার এবং বিদ্তাবত্তা-_পেষণযস্ত্রের এই 
ছুই পাথরের মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিশ্িষ্ট হইতেছিল। 


৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বৌদ্ধধর্ম একটি নৃতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই) বরং উহার উৎপত্তি 
হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। বুদ্ধই বোধ করি 
একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া! সকল উদ্যম 
পরহিতে 'নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট-বূপ তীষণ ব্যাধির ও্ষধ 
অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগন্থখ বিস্জন দিয়াছিলেন। 
'ষে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতকুল ঈগ্বরের স্বরূপ লইয়া বুথা তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত 
বুদ্ধ সেই সময়ে মান্গুষ যাহা! খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল ' 
বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিলেন__ছুঃখের অস্তিত্ব । আমরা অপরকে 'ডিডাইয়া 
যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়া পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে, যে মুহূর্তে 
জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই,মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত, 
হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অকল্যাণের 
প্রতীকার করিতে সচেষ্ট, ততদিন এ প্রতীকার অসম্ভব। হাজার হাজার 
বৎসর ধরিয়া জগৎ এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া! দেখিয়াছে; কোনও ফল হয় 
নাই। হিংসা দ্বার হিংসা জয় করা যায় না। নিঃন্বার্থপরতা দ্বারাই সকল 
অশুভ নিবারিত হয়। নৃতন নৃতন নিয়ম না! করিয়া মানুষকে পুরাতন 
নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীগ্ন প্রথম 
প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোনও ধর্মের প্রতিদবন্দিতা না করা বৌদ্ধধর্মের 
অন্যতম শিক্ষা । সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারম্পরিক সংঘর্ষ 
আনিয় কল্যাণ-শক্তি হারাইয়া ফেলে । 


সকল ধর্মই ভাল 
ওয়াশিংটন পোস্টঃ ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৪ 
“পীপ-ল্স্‌ চার্চ গির্জার ধর্মযাজক ডক্টর কেপ্ট-এর আমন্ত্রণে খিঃ কানন্দ গত- 
কল্য সেখানে বন্ৃতা করেন। সকালের বক্তৃতা ছিল রীতিমত ধর্মোপদেশ। 
ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক মাত্রই তিনি আলোচনা! করেন। প্রাচীনপন্থী 
সম্প্রদায়গুলির নিকট তাহার কথ! কিছু অভিনব মনে হইবে। তিনি বলেন, 
প্রত্যেক ধর্সের মূলেই ভাল জিনিস আছে। ভাষাসমূহের ন্যায় বিভিন্ন 
ধর্মও একটি সাধারণ ভাণ্ডার হইতে উৎপন্ন। গোঁড়া মুতবাদ এবং প্রার্ণহীন 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৯৩. 


কঙ্কালে পরিণতি--এই ছুইটি হইতে যদি ধর্মকে মুক্ত রাখ! যায়, তাহা হইলে 
প্রত্যেক ধর্মই মানুষের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন, 
করিতে পারে। বিকালের আলোচনাটি ছিল আর্জাতি সম্বন্ধে। উহা 
প্রায় একটি বক্তু তার আকারেই উপস্থাপিত হয়। বক্তা বিভিন্ন জাতির ভাষা, 
ধর্ম এবং রীতিনীতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি সাধারণ সংস্কৃতভাষা-গোঠী হইতে 
উহাদের সকলের উৎপত্তি প্রমাণ করেন। * 

সভার পর মিঃ কানন্দ 'পোস্ট”-এর জনৈক সংবাদ-দাতাকে বলেন, আমি 
কোন নির্দিষ্ট ধর্মসন্প্রদায়ের অস্ততৃক্তি বলিয়! দাবি করি না। আমার ভূমিকা 
একজন পরিদর্শকের এবং যতদূর পারি, আমি মানুষকে শিক্ষা দিবার কার্ষে 
ব্রতী। আমার কাছে সব ধর্মই ্ন্দর। জীবন ও জগতের উচ্চতর রহৃস্ত 
সম্বন্ধে অন্তের মতো আমিও কতগুলি ধারণ] উপস্থাপিত করার বেশী আর কিছু 
করিতে পারি না। আমার মনে হয়, পুনজন্মবাদ ধর্ম বিষয়ে আমাদের অনেক 
জিজ্ঞাসার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়। কিন্তু ইহাকে 
আমি একটি ধর্মতত্ব বলিয়া খাড়া করিতে চাই না । বড়জোর ইহা একটি. 
মতবাদ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া ইহা প্রমাণ কর! যায় না। যাহার 
এঁ অভিঞ্ঞত। হইয়াছে, তাহারই পক্ষে এ প্রমাণ কার্ধকর। তোমার অভিজ্ঞত। 
আমার কাছে কিছুই নয়, আমার অভিজ্ঞতাও তোমার নিকট নিক্ষছল। আমি 
'সলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী নই। ধর্মের. ব্যাপারে অদ্ভুত কাগ্ড-কারখান।, 
আমার নিকট অপ্রীতিকর । 


তিনি ইহ| অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন 

তবে 'আমার বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্ত আমাকে একটি অতীত ও. 
তবিন্যুৎ অবস্থায় অবশ্তই বিশ্বাস করিতে হইবে । আর আমর! যদি এই 
পৃথিবী হইতে ,চলিয়া যাই, আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্ত কোন আকার ধারণ. 
করিতে হইবে । এই দিক দিয়! আমার পুনর্জন্মে বিশ্বীন আসে । তবে আমি 
ইহ! হাতে-নাতে প্রমাণ করিতে পারি না । পুনর্জন্মবাদদের বদলে অন্য স্থ্ুতর. 
কিছু দি কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এই মত. 
তাবর্গ করিতে প্রস্তত আছি। এ পর্বস্ত আমি নিজে এপ সম্তোষজনক- 
৷ কিছু খুঁজিয়! পাই নাই)। 


৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মিঃ কানন্দ কলিকাতার অধিবাসী এবং ওখানকার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্র্যাজুয়েট । ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মতোই তিনি ইংরেজী 
বলিতে পারেন। এঁ ভাষার মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা লাভ 
করিয়াছেন। তিনি ইংরেজ জাতির সহিত ভারতবাসীর সংস্পর্শ লক্ষ্য করিবার 
প্রচুর স্থযোগ পাইয়াছেন। কোন বৈদেশিক মিশনরী কর্মী কানন্দের 
কথাবার্তা শুনিলে ভারতবাসীকে ্রীষ্টধর্মীবলম্বী কর! বিষয়ে নৈরাশ্ট পোষণ 
করিবেন। এই সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর] হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের ' 
'ধর্মশিক্ষা প্রাচ্যের চিন্তাধারার উপর কতদূর কার্যকরী হইয়াছে ।' কানন্দ 
'উত্তরে বলেন, “একটি দেশে নৃতন কোন চিন্তাধারা গেলে উবার কিছু না 
কিছু ফল অবশ্তই ঘটে, তবে প্রাচ্য চিন্তাধ্টরার উপর শ্বীষ্টধর্মের শিক্ষা! যে-, 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা! এতই সামান্য ঘষে, উহ1 নজরেই আসে ন1।' 
প্রাচ্য চিন্তাধারা এ দেশে যেমন স্বল্পই দাগ রাখে, পাশ্চাত্য মতবাদসমূহেরও 
প্রাচ্য এরূপ ফল, বরং অতটাঁও নয়। অর্থাৎ দেশের চিন্তাশীল লোক্ষের উপর 
উহার কোনই প্রভাব নাই। সাধারণ লোকের ভিতর মিশনরীদের কাজের 
ফলও অতি সামান্ত । যতগুলি ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায় 
হইতে ততগুলি লোক অবশ্ঠই কমিয়! যায়, তবে দেশের সমগ্র জনসংখ্যা এত 
'বিপুল যে, মিশনরীদের এই ধর্মীস্তরী-করণের পরিমাপ নজরে আমে ন1। 


যোগীর। জাদুকর 


যোগিগণ বা অপর পারদরশ্শিগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা 
যাহা শোন। যায়, তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে মি 
কানন্দ বলেন যে, অলৌকিক ঘটনা তীহার পছন্দ নয়। দেশে অবস্ঠ বু 
জাদুকর দেখা যায়, তবে উহারা যাহা! দেখায় তাহা কৌশল বিশেষ। 
মিঃ কানন্দ নিজে একবার অল্প মাত্রায় একটি মুসলমান ফকিরের নিকট 
“আমের ম্যাজিক" দ্বেখিয়াছেন। লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বদ্ধেও 
তাহার মত অন্থরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন, “এই-নব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের 
মধ্যে সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-ৃষ্টিসম্পন্ন বা পক্ষপাতশূন্য লোকের একাস্তই 
অভাব, অতএব তাহাদের দেওয়া বিবরণের কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা, 
তাহার বিচার কর] কঠিন ।' 


হিন্দু জীবন-দর্শন 
'কুকলিন টাইম্‌স” ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ 

গত রাত্রে পৌঁচ গ্যালারিতে ব্রকলিন' এখিক্যাল ম্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 
"স্বামী বিবেকানন্দকে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়।-..অভ্যর্থনার পূর্বে এই 
বিশিষ্ট অতিথি “ভারতের ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্ত তা 
দেন। অআন্যান্ত নানা! বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত তিনি বলেন, "আমরা 
পৃথিবীতে আসিয়াছি শিখিতে'-”ইহাই হইল হিন্দুদের জীবনদর্শন। জ্ঞান- 
সঞ্চয়েই জীবনের পূর্ণ স্থখ। মানবাত্মাকে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা-লাভের উপর 
প্রীতি আনিতে হইবে । তোমার বাইবেলের জ্ঞানের ছারা আমি আমার শাস্ব 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেইবূপ তুমিও তোমার বাইবেল সুষ্ঠুতরভাবে 
পড়িতে পারিবে, যদি আমার শাস্ত্রের সহিত তোমার পরিচয় থাকে । একটি 
ধর্ম সত্য হইলে অন্থান্ত ধর্মও নিশ্চয়ই সত্য । একই সত্য বিভিন্ন আকারে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর এই আকারগুলি নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্যের উপর । 

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা যদি জড়বস্ত ও তাহার পরিণাম দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা চলিত, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন 
প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু চিস্তাশক্তি যে জড়বস্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
ইহা! প্রমাণ কর] যায় না । মানুষের দেহ কতকগুলি প্রবৃত্তি ষে বংশাহুক্রমে লাভ 
করে, তাহা] আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই প্রবৃত্তিগুলির অর্থ 
হইল সেই উপযুক্ত শূরীরিক সংহতি, যাহার মাধ্যমে একটি বিশেষ মন নিজস্ব 
ধারায় কাজ করিবে । জীবাত্মা ষে বিশেষ মানসিক সংস্কার লইয় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, উহা তাহার অতীত কর্ম দ্বারা সঞ্জাত। তাহাকে এমন একটি 
শরীর বাছিয়! লইতে হইবে, যাহ! তাহার মানসিক সংস্কারগুলির বিকাশের 
পক্ষে সূর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। সাদৃত্তের নিয়মে ইহা ঘটে । বিজ্ঞানের সহিত 
ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্স্ত রহিয়াছে, কেন-না বিজ্ঞান “অভ্যাস” দ্বারা সব কিছু 
ব্যাখ্যা করিতে চায়। ১ অভ্যাস স্ষ্ট হয় কোন কিছুর পুনঃ পুনঃ ঘটনের 


৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ফলে। অতএব নবজাত আত্মার চারিত্রিক সংস্কারগুলি ব্যাখ্যা" করিতে হইলে 
পূর্বে উহাদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি স্বীকার করা প্রয়োজন । এ সংস্কারগুলি 
তো! এই জন্মে উৎপন্ন নয়, অতএব নিশ্চয়ই অতীত জম্ম হইতে উহার! 
আসিয়াছে । 

মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানবাত্ম! যে-সব ধাপ 
অতিক্রম করিয়! ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেকটি ধর্ম যেন এক একটি 
ধাপ। কোন ধাঁপকেই অবহেল! কর] উচিত নয়। কোনটিই খারাপ ব৷ 
বিপজ্জনক নয়। সবগুলিই কল্যাণপ্রন্থ। শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক 
আবার যেমন পরিণতবয়স্কে ব্ূপাস্তরিত হয়, মানুষও শেইরপ একটি 
সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়। "বিপদ আসে তখনই, যখন এই 
বিভিন্ন অবস্থার সত্যগুলি অনমনীয় হইয়া দাড়ায় এবং আর নড়িতে চায় না। 
তখন মানুষের আধ্যাত্মিক গতি কদ্ধ হয়। শিশু যদি না বাড়ে তে৷ বুঝিতে 
হুইবে সে ব্যাধিগ্রস্ত । মানুষ ধর্মের পথে যদি ধীরভাবে ধাপে ধাপে 'আগাইয়া 
চলে, তাহা হইলে এই ধাপগুলি ক্রমশঃ তাহাকে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি 
আনিয়া দিবে । এই জন্য আমর! ঈশ্বরের সগ্ুণ ও নিগুণ উভয় ভাবই বিশ্বাস 
করি, আর এ সঙ্গে অতীতে যে-সকল ধর্ম ছিল, বর্তমানে যেগুলি বিদ্যমান এবং 
ভবিষ্যতে যেগুলি আসিবে_ সবগুলিই বিশ্বাস করি। আমাদের আরও বিশ্বাস 
ষে, ধর্মসমূহকে শুধু সহ করা নয়, আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য । 

স্কুল জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই- বিষ্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু । 
কোন কিছুর প্রসারণ থামিয়া গেলে উহার জীবনেরও অবসান ঘটে। 
নৈতিক ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে বলিতে পারা যায়__যদি কেহ 
বাচিতে চায়, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। ভালবাসা কুদ্ধ হইলে মৃত্যু 
অনিবার্ধ। প্রেমই হইল মানব-প্রকৃতি। তুমি উহাকে কিছুতেই এড়াইতে, 
পার না, কেন-না উহ্থাই জীবনের একমাত্র নিয়ম। অতএব '্মামাদের কর্তব্য 
ভালবাসার জন্যই তগবান্‌কে ভালবাসা, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা, 
কাজের জন্যই কাজ করা। অন্ত কোন প্রত্যাশ। ষেন আমাদের ন1 থাকে । 
জানিতে হইবে যে, মানুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ, মানযই তগবানের প্রকৃত 
মন্দির । 


আমেরিকান সংবাদপত্রেন্র রিপোর্ট ৯৭ 
ক্রকলিন ডেলী ঈগল্‌?, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ 


মহণ্মদীয়, বৌদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির উল্লেখ 
করিয়! বন্ত! বলেন ষে, হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম বেদের আগঞ্তবাণী হইতে লাভ 
করিয়াছেন । বেদের মতে স্যষ্টি অনাদি ও অনস্ত। মানুষ দেহধারী আত্মা । 
দেহের মৃত্যু আছে, কিস্ত আত্মা অবিনাশী। দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা 
থাকিয়া যাইবেন। আত্মা কোন কিছু*হইতে উৎপন্ন হুন নাই, কেন-ন! 
* উৎপত্তি অর্থে কতকগুলি জিনিসের মিলন, আর যাহা কিছু সম্মিলিত, 
ভবিষ্যতে-তাহার বিঙ্লেষ সুনিশ্িত। অতএব আত্মার উদ্ভব স্বীকার করিলে 
উহার লদ্দও অবশ্ন্ভাবী। এই জন্য বলা হয়, আত্মার উত্পত্তি নাই। যদ্দি 
বলো, আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কথা! আমা স্মরণ করিতে পারি না 
কেন, তাহার ব্যাখ্যা সহজ। আমরা যাহাকে বিষয়ের জ্ঞান বলি, তাহা 
আমাদের মনঃসমুদ্রের একাস্তই উপরকার ব্যাপার । মনের গভীরে আমাদেব 
সকল অভিজ্ঞত। সঞ্চিত রহিয়াছে । 
একটা স্থায়ী কিছু অন্বেষণের আকাঙজ্ষা জাগিল। মন, বুদ্ধি__বস্ততঃ সারা 
বিশ্বপ্রকৃতিই তে পরিবর্তনশীল। এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া! যায় কিনা, যাহ! 
অসীম অনস্ত-_এই প্রশ্ন লইয়া বু আলোচনা হইয়াছে । এক দার্শনিক সম্প্রদায় 
__বর্তমান বৌদ্ধগণ যাহার প্রতিনিধি-_-বলিতেন, যাহ! কিছু পঞ্েন্দরিয়গ্রাহ্‌ নয়, 
তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্ত অপর বস্তনিচয়ের উপর নির্ভর 
করে; মানুষ একটি স্বাধীন সত্বা_এই ধারণা ভ্রম। পক্ষান্তরে ভাববাদীরা 
বলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি । সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান এই যে, 
প্রকৃতি অন্টোন্ত-নির্ভরতা ও স্বতন্ত্রতা, বাস্তবতা ও ভাব-সত্তা-_-এই উভয়ের 
সংমিশ্রণ । পারম্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ এই যে, আমাদের শরীরের গতি- 
সমূহ আমাদের মনের অধীন, মন আবার খ্রীষ্টানর! যাহাকে “আত্মা” বলে, সেই 
চৈতন্যসত্ব। দ্বারা চালিত। মৃত্যু একটি পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর পর অন্য 
লোকে গিয়া যে-আত্মার! উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর ধাহারা এই 
পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চৈতন্ত-সত্তার দিক দিয়! কোনও পার্থকা 
নাই। সেইরূপ অপর প্লোকে নিয়গতিং-প্রাপ্ত আত্মারাও এখানকার অন্তান্ঠ 
আত্মার সহিত অভিন্ন। প্রতোক মানুষই ম্বরূপতঃ পূর্ণ সত্তা । অন্ধকারে 
বসিয়। "অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া পরিতাঁপ করিলে কোন লাভ নাই? 


১৩০৭ 


৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বরং দ্বেশলাই আনিয়া আলো! জালিলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়। সেইরূপ 
“আমাদের শরীর সীমাবদ্ধ, আমাদের আত্মা মলিন' বলিয়া! বসিয়া বসিয়া 
অনুশোচনা! নিক্ষল। তত্বজ্ঞানের আলোকে যদি আবাহন করি, সংশয়ের 
অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। গ্রীষ্টানর! হিন্দুদের 
নিকট শিখিতে পারেন, হিন্দুরাও শ্রীষ্টানদের নিকট । 


বক্তা1 বলেন £ তোমাদের সন্তানদের শিখাও যে, ধর্ম হইল একটি প্রত্যক্ষ ' 
বস্ত, নেতিবাচক কিছু নয়। ইহা মানুষের শিখানো বুলি নয়, ইহা! হইল জীবনের 
একটি বিস্তার। মানুষের গ্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
যাহা অনবরত বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। 
প্রত্যেকটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কতকগুলি পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা 
লইয়া আসে। আমরা আমাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার ভাব অনুভব করি, উহা 
হইতে বুঝা যায় যে, শরীর ও মন ছাড়া আমাদের মধ্যে অপর একটি সত্য 
রহিয়াছে । শরীর ও মন পরাধীন । কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা । উহাই 
আমাদের ভিতরকার মুক্তির ইচ্ছা স্থষ্টি করিতেছে । আমর! যদি ব্বরূপতঃ মুক্ত 
না হইতাম, তাহা! হইলে আমর] জগৎকে সৎ ও পূর্ণ করিয়! তুলিবঝর আশা 
পোষণ করিতে পারিতাম কি? আমর! বিশ্বাম করি ষে, আমরাই আমাদের 
ভবিষ্যৎ গড়ি । আমর! এখন যাহা, তাহা আমাদের নিজেদেরই স্যটি। ইচ্ছা! 
করিলে আমরা আমাদিগকে ভাউিয়া নৃতন করিয়া গড়িতে পারি। আমরা 
বিশ্বপিতা ভগবানকে বিশ্বাস করি। তিনি তাহার সন্তানদের জনক ও 
পালয়িতা_ সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্‌, তোমরা! যেমন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার 
কর, আমরাও এরূপ করি। কিন্তু আমর! ব্যক্তি-ঈশ্বরের পরেও যাইতে 
চাই, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের নির্িশেষ সত্তার সহিত আমরা ম্বরপতঃ 
এক। অতীতে যে-সব ধর্ম হইয়াছে, বর্তমানে যেগুলি , আছে এবং 
ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম উদ্ভুত হুইবে, সবগুলির উপরই আমাদের শ্রদ্ধা । 
ধর্মের প্রত্যেক অভিব্যক্তির প্রতি হিন্দু মাথা নত করেন, কেন-না জগতে 
কল্যাণকর আদর্শ হইল গ্রহণ_-বর্জন নয়। সকর্ সুন্দর বর্ণের ফুল 
দিয়! আমরা তোড়া তৈরি করিয়া বিশ্বতরষ্টী ভগবানকে উপহার দিব। তিনি. 
যে আমার্দের একাস্ত আপনার জন। ভালবামার জন্যই আমর] তাহাকে 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ৯৯ 


জ্ভালবাসিব, কর্তব্যের জন্যই তাহার প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধিব, পুজার 
জন্তই আমর! তাহার পুজা করিব। 
ধর্মগ্ন্থসমৃহ ভালই, তবে এগুলি শুধু মানচিত্রের মতো। ধর একটি 
-বই-এ লেখা! আছে, বৎসরে এত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। একজন যদি আমাঁকে বইটি 
নিংড়াইতে বলেন, এরূপ করিয়া এক ফোটাও জল পাইব না। বই শুধু 
বৃষ্টির ধারণাটি দেয়; ঠিক সেইরূপ শান্ত মন্দির, গির্জী প্রভৃতি আমাদিগকে 
, পথের নির্দেশ মাত্র দেয়। যতক্ষণ উহারা আমাদিগকে ধর্পপথে আগাইয়। 
যাইতে সাহায্য করে, ততক্ষণ উহার! হিতকর। বলিদান, নতজানু হওয়া, 
'স্তোত্রপাঠ বা মন্ত্রো্চারণ-__এ-সব ধর্মের লক্ষ্য নয়। আমর! যখন ষীস্তপ্ীষ্টকে 
নামনা-সাঁমনি প্রত্যক্ষ দেখিতে, পাইব, তখনই আমাদের পূর্ণতার উপলব্ধি 
হুইবে। পৃরোক্ত ক্রিয়াকলাপ ষদ্দি আমাদিগকে সেই পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে 
সাহাষ্য করে, তবেই উহাঁরা ভাল। শাস্ত্রের কথ! ব। উপদেশ আমাদের 
উপকারে আসিতে পারে । কলম্বাস এই মহাদেশ আবিষ্কার করিবার পর দেশে 
ফিরিয়া গিয়! স্বদেশবাসীকে নৃতন পৃথিবীর সংবাদ দিলেন। অনেকে বিশ্বাস 
করিতে চাহিল না। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজেরা গিয়া খু'জিয়৷ 
দেখ। 'মামরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ পড়িবার পর যদ্দি নিজেরা সাধন 
করিয়া! শাস্ত্রোক্ত সত প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে দৃঢ় 
বিশ্বাস লাভ করি, তাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না । 


বক্তৃতার পর বক্তাকে যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া! তাহার অভিমত 


জানিবার স্থযোগ উপস্থিত সকলকে দেওয়! হইয়াছিল। অনেকে এই স্থযোগ 
-কাজে লাগাইয়াছিলেন ।১ 


৯ 'ম্বামীজীর বাণী ও রচল।'--৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১, ৪৯৬ 'প্রঙ্গোত্তর' জরষ্টব্য। 


নারীত্বের আদর্শ 
ক্রকলিন স্ট্যাগার্ড ইউনিয়ন", ২১শে জান্তআরি, ১৮৯৫ 

“এথিক্যাল আসোসিয়েশন*-এর সভাপতি ডক্টর জেন্স্্‌ স্বামী বিবেকা- 
নন্দকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়! দিলে তিনি তাহার বক্তৃতায়, 
অংশতঃ বলেন £ 

কোন "জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিস এ জাতিকে বিচার' করিবার 
পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সকল আপেল গাছের তল। হইতে কেহ পোকায়. 
খাওয়া সমস্ত পচা আপেল সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া এক. 
একখানি বই লিখিতে পারে, তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা! সম্বন্ধে 
তাহার কিছুই জানা নাই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 
দ্বারাই জাতিকে যথার্থ বিচার কর] চলে। যাহারা পতিত, তাহারা তো'' 
নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটি রীতিকে বিচার 
করিবার সময়_উহার শ্রেষ্ট অভিব্যক্তি এবং আদর্শ দ্বারাই বিচার নী শুধু 
সমীচীন নয়, স্াষ্য ও নীতিসঙ্গত | 

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম জাতি-_ভারতীয় আর্ধগণের নিকট নারীত্বের' 
আদর্শ অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল । আর্ধজাতিতে পুরুষ এবং. 
নারী উভয়েই ধর্মাচার্য হইতে পারিতেন। বেদের ভাষায় শ্রী ছিলেন স্বামীর। 
সহধর্সিণী১ অর্থাৎ ধর্মসঙ্ষিনী। প্রত্যেক পরিবারে একটি যজ্জ-বেদী থাকিত। 
বিবাহের সময় উহাতে যে হোমাগ্নি প্রজ্লিত হইত, উহা! মৃত্যু পর্যন্ত, 
জাগাইয়] রাখা হইত। দম্পতির একজন মারা গেলে উহার শিখা হইতে, 
চিতাগ্নি জ্বালা হইত। স্বামী ও স্ত্রী একভ্র গৃহের যজ্ঞাপ্মিতে প্রত্যহ দেবতার! 
উদ্দেস্টে আহুতি দ্িতেন। পত্বীকে ছাড়িয়। পতির এক যজ্ছে অধিকার' 
ছিল না, কেন-ন। পত্বীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গ মনে করা হইত । অবিবাহিত ব্যক্তি, 
যাজ্কিক হইতে পারিতেন না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও এই নিয়ম প্রচলিত, 
ছিল। 


১ রিপোর্টে আছে 2 138৪6120101, 
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কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পৃথক পুরোহিত-শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই- 
সকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমানাধিকার পিছনে হটিয়! গিয়াছিল। 
'সেমিটিক রক্তসম্ভৃত আযাসিরীয় জাতির ঘোষণ! প্রথমে শোনা গেল : কন্তার 
কোনও স্বাধীন মত থাকিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে কোন অধিকার 
খ্ওয়া হইবে না। পারসীকর। এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করিল, পরে 
তাহাদের মাধ্যমে উহা! রোম ও গ্রীসে পৌঁছিল এবং সবন্র নারীজাতির উন্নতি 
* ব্যাহত হইতে লাগিল। 
আর একটি ব্যাপারও এই ঘটনার জন্য দায়ী-_-বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন । 
প্রথমে পারিবারিক নিয়ম ছিল জননীর কক্রীত্ব অর্থাৎ মাতা ছিলেন পরিবারের 
কেন্দ্র। 'কন্যারা তাহার স্থান অধিকার করিত। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের 
বহুবিবাহরূপ আজব প্রথার উদ্ভব হয়। অনেক সময় পাচ বা ছয় ভ্রাতা 
“একই স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এমনকি বেদেও ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া 
যায়। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তাহার বিধবা পত্বী সন্তান 
না হওয়া পর্যন্ত অপর একজন পুরুষের সহিত বাম করিতে পারিতেন। 
সম্তানের দাবি কিস্ত এই পুরুষের থাকিত না৷ । বিধবার মৃত স্বামীই সম্ভতানের 
পিতা ঝলিয়া৷ বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে বিধবার পুনধিবাহের প্রচলন 
হয়। বর্তমান কালে অবশ্ত উহ! নিষিদ্ধ । 
কিন্ত এই-সকল অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পবিত্রতার 
'একটি প্রগাঢ় ভাব জাতি-মানসে দেখা দিতে থাকে । এতৎসম্পক্কিত 
'বিধানগুলি খুবই কঠোর ছিল। প্রত্যেক বালক ব! বালিকাকে গুরুগৃহে 
পাঠানো হইত। ,বিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়স পর্বস্ত উহারা সেখানে বিস্তা- 
চর্চায় ব্যাপৃত থাকিত। চনিত্র লেশমান্তর অশুচিভাব দেখা গেলে প্রায় 
নিষ্ঠ্রভাবেই তাহাদিগকে শান্তি দেওয়া হইত। জাতির হৃদয়ের এই 
ব্যক্তিগত শুচিতার ভাব এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে ষে, উহা যেন 
“একটি বাতিক বিশেষ হইয়! দাড়াইয়াছে। মুসলমানগণের চিতে। ( চিতোর )- 
অবরোধের সময় ইহার একটি সুম্পষ্ট উদাহরণ দেখা ষায়। প্রবল আক্রমণের 
বিরুদ্ধে পুরুষরা নগরীটি অনেকক্ষণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু যখন 
খা গেল পরাজয় অবশ্টস্তাবী, তখন নগরীর নারীগণ বাজারে একটি 
বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করির। শক্রপক্ষ নগর-ছার ভাঙিয়৷ ভিতরে 


১০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঢুকিতেই ৭9,৫০০ কুল-ললনা একসঙ্গে এ কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্ম- 
বিসর্জন দিল। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি ভারতে বর্তমান কাল পর্বস্ত অনু্থত, 
হইয়। আসিতেছে । চিঠির খামের উপরে ৭৪ সংখ্যাটি লিখিয়! দেওয়ার' 
রীতি আছে। ইহার তাৎপর্য এই ষে, যদি কেহ বে-আইনিভাবে এঁ 
চিঠিটি পড়ে, তাহা হইলে যে মহাপাপ হুইতে বাঁচিবার জন্য চিতোরের; 
মহাপ্রাণা নারীকুলকে অগ্সিতে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল, এরূপ অপরাধে: 
সে অপরাধী হইবে। 

ইহার ( বৈদিক যুগের ) পর হইল সন্গ্যাসীদের যুগ, যাহা আসে বৌদ্ধধর্মের 
অভ্যুদনয়ের সহিত। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল-_গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু: 
“নির্বাণের অধিকারী । নির্বাণ হইল কতক্টা গ্রী্টানদের স্বর্গরাজ্যের মতো ।» 
এই শিক্ষার ফলে সার! ভারত যেন সন্ত্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত 
হইল। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল শুধু একটি মাত্র লক্ষ্যে__একটি মাত্র 
সংগ্রামে--কি করিয়া! পবিত্র থাক! যায়। স্ত্রীলোকের উপর সকল দোষ 
চাপানো হইল। এমন কি চলতি হিতবচনে পর্যস্ত নারী হইতে সতর্কতার, 
কথা ঢুকিয়া গেল। যথাঃ নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজাইয়া; 
উত্তরে বলা হইল £ 'নারী”। আর একটি ঃ এই মাটির সহিত আমাদের! 
বাধিয়া রাখে কোন্‌ শিকল ?_-নারী”। অপর একটি; অন্ধ অপেক্ষা 
অন্ধ কে?-_-“ষে নারী ছার! প্রবঞ্চিত ।” 

পাশ্চাত্যের অমঠসমুহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্যাস-প্রথার। 
পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি স্থচিত করিয়াছে। 

কিন্তু অবশেষে নারীত্বের আর একটি ধারণা উদ্ভূত হইল। পাশ্চাত্যে 
এই ধারণ] রূপ নিল পত্বীর আদর্শে, ভারতে জননীর আদর্শে। এই পরিবর্তন, 
শুধু ধর্মযাজকগণের দ্বারা আসিয়াছিল, এরূপ মনে করিও না। আমি 
জানি, জগতে যাহা কিছু মহৎ ঘটে, ধর্মযাজকেরা তাহার উদ্যোক্তা বলিয়? 
দাবি করে, কিন্তু এ-দাবি যে ন্যাষ্য নয়, নিজে একজন ধর্মপ্রচারক হইয়া: 

এ-কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ নাই। জগতের সকল ধর্মগুরুর উদ্দেস্টে' 
আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বলিতে বাধ্য যে, 
পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতি ধর্মের মাধ্যমে আসে নাই। জন সটযার্ট মিলের ন্যায় 
ব্যক্তির এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরাই ইহার জনমিতা | ধর্ম সামান্ত। 
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কিছু করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সবটা নয়। বেশী কথা কি, আজিকার 
দিনেও এশিয়।-মাইনরে খ্রীষ্টান বিশপর] উপপত্বী-গোষঠী রাখেন ! 

আযংলো-স্তাক্সন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাব দেখা 
যায়, উহীই খ্রীষ্ধর্ষের আদর্শান্থগ । সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিচারে 
পাশ্চাত্যদেশীয় ভগিনীগণ হুইতে মুসলমান নারীর পার্থক্য বিপুল। কিন্ত 
তাঁই বলিয়া মনে করিও না- মুসলমান* নারী অন্ুধী, কেন-না বাস্তবিকই 
* তাহার কোন কষ্ট নাই। ভারতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নারী 
সম্পত্তির, মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছে । এদেশে কোন ব্যক্তি 
তাহার পত্বীকে সম্পত্তির অধিকার নাও দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বামীর 
,মৃত্যুর পঁর তাহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর প্রাপ্য- ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
তো সম্পূর্ণভাবে, স্থাবর সম্পত্তি জীবিতকাল পর্যন্ত । . 

ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হইলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম 
আদর্শ । আমরা ভগবান্কে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী মাতা হইলেন 
সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা-খধষিই প্রথম ভগবানের 
সহিত একাত্ম অনুভব করিয়াছিলেন। বেদের একটি প্রধান স্থক্তে তাহার 
অনুভূতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বর সগুণ এবং নিগুণ ছুই-ই। 
নিগুপ যেন পুরুষ, সগুণ প্ররুতি। তাই আমরা বলি, “যে হস্তদয় 
শিশতকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।” যে-জাতক 
ঈশ্বর-আরাধনার ভিতর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই হুইল আর্য; আর 
অনার্য সেই, যাহার জন্ম হইয়াছে ইন্দ্রিযপরায়ণতার মাধামে । 

প্রাগজন্ম প্রভাব-সম্বন্ধীয় এই মতবাদ বর্তমানকালে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি 
লাভ করিতেছে । বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বলিতেছে, “নিজেকে শুচি এবং 
স্তদ্ধ রাখো । ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে, আমরা 
এমন কি বি্বাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলিয়া থাকি, ষদি না বিবাহ ধর্ম- 
সাধনায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সহিত আমিও বিশ্বাস করি যে, 
আমার জন্মদাত্রী মাতার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক, এবং সেইজন্য আমার 
মধ্যে আজ যাহা! কিছু প্রশংসনীয়, তাহা! তাহারই নিকট পাওয়া । ভারতীয়, 
জাতির জীবন-রহশ্য ইহাই-_এই পবিত্রতা । 


প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম 
“ক্ুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৪ঠ1 ফেব্রুআরি, ১৮৯৫ 

এখিক্যাল আযসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেন্স্‌ স্বামী বিবেকানন্দকে 
বন্ত,তামঞ্চে উপস্থাপিত করিলে তিনি তাহার ভাষণ আরম্ভ করেন। উহার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে £ 

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। খীশুখরীষ্ট যেমন 
প্রচলিত ইনুদী ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, বুদ্ধও সেইরূপ ভারতবর্ষের 
তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। , শ্রীষ্্রকে তাহার দেঁশবাসীরা : 
অস্বীকার করিয়াছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়া- 
ছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য-ক্রিয়াকলাপের নিন্দা 
করিয়াছিলেন, সেই-সকল মন্দিরেই আজ তাহার পূজা হইতেছে। কিন্ত তাই 
বলিয়া তাহার নামে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুদের আস্থা 
নাই। বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধেরা 
যাহা প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাহার রাজী নয়। কারণ বুগ্গের বাণী 
নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বনু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। এ রঞ্তিত ও 
বিরুত বাণীর ভারতীয় এতিহের সহিত খাপ খাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 

বৌদ্বধর্মকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে উহা যাহা হইতে উদ্ভুত, আমাদিগকে 
সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরিয়া! দেখিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির 
ছুটি ভাগ । প্রথম- কর্মকাণ্ড», যাহাতে যাগযজ্জের কথা আছে, আর দ্বিতীয় 
হইল বেদাস্ত-_যাহা! যাগযজ্জের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা! দেয়, মৃত্যুকে 
বড় করিয়৷ দেখায় ন1। বেদবিশ্বাসী ষে সম্প্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই 
অংশই তাহার! গ্রহণ করিয়াছে । অবৈদ্িকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী, বা ভারতীয় 
জড়বাদীর! বিশ্বাস করিত যে, সব কিছু হইল জড়; ব্বর্গ, নরক, আত্ম ব। ঈশ্বর 
ব্লিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায়__জৈনগণও নাস্তিক, কিন্ত অত্যন্ত 
নীতিবাদী | তাহার! ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করিত, কিন্তু আত্ম! মানিত। 


১বিশোর্টে আছে £ 0918 0088798, অর্থাৎ 12821008-065005. 


আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট ১০৫ 


আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। 
এই ছুই সম্প্রদায়কে অবৈদ্িক বল! হইত। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক 
হইলেও ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত ন1। তাহারা বলিত বিশ্বজগতের 
সব কিছুর জনক হইল পরমাণু ব প্রকৃতি । 

অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা-জগৎ 
ছিল বিতক্ত। তাহার ধর্মের নিভূ্ল ধারণাকরিবার জন্য আর একটি বিষয়েরও 
উল্লেখ প্রয়োজনীয়--উহা হইল সেই সময়কার জাতি-প্রথা । বেদ শিক্ষা দেয় 
“যে, ধিনিৎ্ব্রহ্ষকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, 
তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়) আর যিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অন্নসংস্থান করেন, 
তিনি বিশ (বৈশ্য )। এই সামাজিক বৈতিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরাবাধা 
কঠিন জাতিভেদের ছাচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ করে এবং ক্রমে দ্ব- 
'গঠিত হুসম্বদ্ধ একটি পৌরোহিত্া-শালন সমগ্র জাতির কাধে ভর করিয়! 
'্বাড়াইয়া'থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এহ সময়েই । অতএব তাহার 
ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যাইতে পারে। 

সেই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতগ্ায় ভরিয়া আছে। বিশ 
হাজার অন্ধ পুরোহিত ছুই কোটি পরম্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার 
চেষ্টা করিতেছে ! এইরূপ সম্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচার- 
কার্য অপেক্ষ। জাতির পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় আর কি থাকিতে পারে? তিনি 
সকলকে শুনাইলেন-__'কলহ বন্ধ কর, পুথিপত্র তুলিয়া রাখো, নিজের 
পূর্ণতাকে বিকাশ করিয়া! তোল।' জাতি-বিভাগের মূল তথ্যটি বুদ্ধ কখনও 
প্রতিবাদ করেন নাই, কেন-ন! উহা সমাজ-জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই 
অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান্‌। কিন্তু যাহা বংশগত বিশেষ স্থবিধার' 
দ্বাবি করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতিপ্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ- 
'গণকে তিনি “বলিলেন, 'প্রকূত ব্রাঙ্গণেরা লোভ, ক্রোধ এবং পাপকে জয় 
করিয়া থাকেন । তোমরা কি.এরূপ করিতে পারিয়াছ ? যদি না পারিয়] থাকো, 
"তাহা হইলে আর ভগ্তামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রের একটি অবস্থা, 
উহা কোন কঠোর গণ্ীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে-কেহ ভগবান্কে জানে ও 
ভালবাসে, সে-ই যধার্থ ্রা্মণ।, যাগ-বক্ঞ সম্বন্ধে বৃদ্ধ বলিলেন, 'যাগ-যজজ 
আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে? উহা হয়তো 


১০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দেবতাগণকে স্থখী করিতে পারে, কিন্ত আমাদের কোন উন্নতি সাধন করে 
না। অতএব এই-সব নিক্ষল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয় ভগবানকে ভালবাসো এবং 
পূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা কর |, 

পরবর্তী কালে বুদ্ধের এই-সকল শিক্ষা লোকে বিস্বত হয়। ভারতের 
বাহিরে এমন অনেক দেশে উহা! প্রচারিত হয়, যেখানকার অধিবাসীদের এই 
মহান্‌ সত্যসমূহ গ্রহণের যোগাত। ছিল না। এই-সকল জাতির বহুতর 


কুসংস্কার ও কদাচারের সহিত মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে এবং : 


কিস্ততকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে । এইভাবে উঠে *শূন্যবাদী 
সম্প্রদায়, যাহার মতে বিশ্বনংসার, ভগবান্‌ এবং আত্মার কোন মূলভিত্তি 
নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সন্তোগ ব্যতীত অন্য, 
কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য 
কদাচারসমূহ সৃষ্টি করে। যাহা হউক উহা তো] বুদ্ধের শিক্ষা নয়, বরং তাহার' 
শিক্ষার ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই 
কুশিক্ষাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, এজন্য তাহার! অভিনন্দনীয়। 

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদীস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রস্থে এবং 
অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগ্তলিকে ধাহারা সকলের গোচরীভূত “করিতে 
চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেই-সকল সন্ন্যাসীর একজন । অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না' 
যে, জগৎ এখনও এ-সকল সত্যের জন্য প্রস্তত। লোকে এখনও ধর্মের নিম্নতর 
অভিব্যক্তিগুলিই চায়, যেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই 
মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশীদিন ধরিয়া! রাখিতে পারে নাই। 
তিব্বত ও তাতার দেশগুলি হইতে আমদানী বিকৃত আচারসমূহের প্রচলন 
যখন হইল, তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়িয়াছিল। মৌলিক বৌদ্ধ- 
ধর্ম আদৌ শৃন্যবাদ নয়। উহা! জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি 
সংগ্রাম-প্রচেষ্টা মাত্র । বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মৃক ইতর প্রাণীদের প্রতি 
সহানুভূতি ঘোষণ। করে এবং মাঙষে মাহ্ছষে বিভেদ-স্ষ্টিকারী আভিজাত্য- 
প্রথাকে ভাড়িয়া দেয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার বক্তৃতা শেষ করেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি 
চিত্র উপস্থিত করিয়া। তাহার ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন "এমন একজন 
মহাপুরুষ, ধাহার মনে একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা ধাহার দ্বারা! 
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একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, যাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত: 
অপর কোন উদ্দেশ্টে চালিত। তাহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল 
বিরাট-তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকূলকে প্রেমে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের 
প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তত ছিলেন।' বুদ্ধ কিতাবে জনৈক 
রাজার যজ্ঞে বলিপ্রদানের উদ্দেশ্টে নীতঃ একটি মেষযুথকে বাঁচাইবার জন্য 
* নিজেকে যুপকাষ্টঠে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্তা প্রথমে 
তাহা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন-_ছুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে 
ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাহার 
শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন্‌ গৃহীত হইল, তখন কিভাবে তিনি জনৈক 
নীচকুলোদ্তব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তত্প্রদত্ব শুকর-মাংস আহার 
করেন এবং উহার ফলে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। 


জগতে ভারতের দান 
'ক্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ২৭শৈ ফেব্রুআরি, ১৮৯৫ 


সোমবার রাত্রে ক্রকলিন এথিক্যাল আসোসিয়েশনের উদ্যোগে পায়ারপণ্ট 
এবং ক্লিপ্টন গ্্রীটের সংযোগস্থলে লং আইল্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটি হলে 
হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ “জগতে ভারতের দানি” বিষয়ে বক্তৃতা করেন । 
শ্রোতৃসংখ্যা বেশীই ছিল। 

বক্তা তাহার ত্ব্দেশের আশ্চর্য সৌন্দর্যের কথা বলেন-__যে-দেশ নীতি, 
শিল্পকল।, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশ-ভূমি, যে-দেশের পুত্রদের 
চরিত্রবত্তা ও কন্যাদের ধর্মনিষ্ঠার কথা বহু বৈদেশিক পর্যটক কীর্তন করিয়। 
গিয়াছেন। অতঃপর বক্তা বিশ্বজগতে ভারত কি কি দিয়াছে, তাহা দ্রুত- 
গতিতে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন । 

ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের দ্ানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত 
প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীনুগষ্টের উপদেশগুলির মূল উৎসের 
অনুসন্ধান করিলে দেখান যাইতে পারে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতর রহিয়াছে। 

ইওরোপীয় এবংণআমেরিকান গবেষকদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্ত। 


১০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বুদ্ধ এবং শ্রীষ্টের মধ্যে বহু সাদুষ্ত প্রদর্শন করেন। যীণুর জন্ম, গৃহত্যাগাস্তে 
নির্জন বাস, অন্তরঙ্গ শিষ্যসংখ্যা এবং তীহার নৈতিক শিক্ষা তাহার 
আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বেকার বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতোই। 
বস্তা জিজ্ঞাসা করেন, এই মিল কি শুধু একটি আকম্মিক ব্যাপার অথবা বুদ্ধের 
ধর্ম খরী্টধর্মের একটি পূর্বতন আভাস ? মনে হয়, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী 
দ্বিতীফ় ব্যাখ্যাটিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনও কোন কোন পণ্ডিত আছেন, ধাহারা 
নিভীকভাবে বলেন, শ্বীষ্টধর্ম সাক্ষাৎ বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রস্থৃত, যেমন খ্রীষ্টধর্মের : 
প্রথম বিরুদ্ধবাদী শাখা মনিকাই-বাদকে (210109018 1)91685) এখন সর্ব- 
সম্মতভাবে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা! বলিয়৷ মনে করা হইয়া থাকে। 
কিন্তু শ্রীষ্ধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্িত,এই বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ, 
রহিয়াছে । ভারত-সম্াট অশোকের সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক 
রাজাদের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে-সধ অঞ্চলে 
শ্রটধর্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই-সকল 
৷ স্থানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, 
শষ্টধর্মে কি করিয়! ঈশ্বরের ত্রিত্ব-বাদ, অবতারবাদ এবং ভারতীয় নীীতি-তত্ব 
আসিল এবং কেনই বা আমাদের দেশের মন্দিরের পূজার্চনার সহিত তোমাদের 
ক্যাথলিক গির্জার 'মাস্১-আবৃত্তি এবং “আশীর্বাদ” প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের 
'এত সাদৃশ্ঠ। খ্রীষ্টধর্মের বু আগে বৌদ্ধধর্ষে এই-সকল জিনিস প্রচলিত ছিল। 
এখন এই তথখ্যগুলির উপর নিজদের বিচার-বিবেচনা তোমরা প্রয়োগ করিয়া 


পোপ জপ পপ 


১ মাস্‌ (16598) £ যীশুতীষ্ট তাহার বারো জন অন্তরঙ্গ শিল্তসহ শেষনৈশ ভোজন- 
(1898 900009:) কালে এক টুকর! রুটি ভাঙিয়া বলিয়াছিলেন, ইহ! আমার শরীর, এবং পানীয় 
মস্তকে তাহার দেহের রক্ত বলির! নির্ণয় করিয়াছিলেন । ক্যাথলিক গির্জায় যীশু্ীষ্টের এই 
শেষ নৈশ ভোজনের স্মরণে রুটি এবং মস্ত বিশেষ পুজাকৃতোর সহিত অতি দেওয়! হয়। 
পুরোহিতের মন্ত্র ও স্তবাঁদি উচ্চারণের ফলে অতীন্ট্রিয় শক্তির আবেশে এ রুটি ও সগ্থ ত্ীষ্টের 
দিব্যদেহের মাংস ও রক্তে পরিণত হয়, ক্যাথলিক ধর্মমতের ইহ। একটি প্রধান বিশ্বাস । ভক্তের! 
পরে উহা 'প্রসাদ'স্বরূপ গ্রহণ করেন। উদেগ্য স্রীষ্টের বিরাট দেহের সহিত একাত্মতা এবং 
তাহার অভয় ও কপ! লাভ করা। এই অনুষ্ঠানকে 'মাস্ বলে। , 

২ আশীর্বাদ (992981০6190) £ ক্যাথলিক গির্জীয় উপাসনার পর পুরোহিত বা, ধ- 
যাজক বতৃঁক উপাসকদের উদ্দেশে উচ্চারিত ঈশ্বরের অভয় ও মঙ্গল আঁ্বাস-বাণী। 
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দেখ। আমরা হিন্দুরা তোমাদের ধর্ম প্রাচীনতর, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররস্তত. 
আছি, যদ্দি থেষ্ট প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করিতে পারো । আমরা তো জানি 
যে, তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত, 
বৎসর আগে আমাদের ধর্ম স্থপ্রতিষিত। 

বিজ্ঞান সন্বন্ধেও ইহু। প্রযোজা। প্রাচীনকালে ভারতবধষের আর একটি 
দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ 1 সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে 
* বিবিধ রামায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের 
উপায় নির্ণয়ের দ্বার! ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 
অন্বশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী । বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতি বিদ্যা! 
১ বর্তমণি বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব-্বরূপ মিশ্রগণিত__ ইহাদের সবগুলিই 
ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয় 3 বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যা- 
দশকও ভারতমনীষার স্থপ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (0601008] ) শব্দ 
বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ । 

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যস্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা 
অনেক উপরে রহিয়াছি। প্রপিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও ইহা! 
স্বীকার ফরিয়াছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং 
স্থরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। শ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অন্দেও আমরা 
এইবপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা! প্রথম আসে. 
মাত্র একাদশ শতাব্দীতে । ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববা দিসম্মত. 
যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষ। যাবতীয় ইওরোগীয় ভাষার ভিত্তি। এই ভাষা- 
গুলি বিকৃত উচ্চারণ-বিশিষ্ট সংস্কৃত ছাঁড়া আর কিছু নয় । 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন 
ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য । জার্মানির শ্রেষ্ঠ কৰি আমাদের শকুস্তলা-নাটক 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত, মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে '্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত” । 
'ঈসপ স্‌ ফেব ল্স্‌” নামক প্রসিদ্ধ গল্পমাল। ভারতেরই দান, কেন-না ঈসপ একটি 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার বই-এর উপাদান লইয়াছিলেন। “আ্যারেবিয়ান 
নাইটস্‌, নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য এমনকি “সিগারেল৷ ও বরবটির ভাটা” 
গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই । শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল 
, বং উৎপাদন করে ঠবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্ধাণেও প্রভূত দক্ষত! দেখায়, 
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চিনি ভারতেই প্রথম প্ররস্তত হইয়াছিল। ইংরেজী “্থগার' কথাটি সংস্কৃত 
শর্করা হইতে উৎপন্ন । সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস 
ও পাশা খেল! ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্ততঃ সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের 
উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বৃতৃক্ষ ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা 
ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে এবং পরোক্ষভারে এই ঘটনাই পরে 
আমেরিকা-আবিষ্কারের হেতু হয়। * 
এখন দেখ! যাক--এই-সকলের পরিবর্তে জগৎ ভারতকে কি দিয়াছে |" 
নিন্দা, অভিশাপ ও ঘ্বণা ছাড়া আর কিছুই নম্ম। ভারত-সম্তানদেনর রুধির- 
শ্রোতের মধ্য দিয়া অপরে ব্তাহার সমৃদ্ধির পথ করিয়! লইয়াছে ভারতকে 
-দারিপ্রো নিষ্পেষিত করিয়া এবং ভারতের পুত্রকন্াগণকে দাসত্বে ঠেলিয়া দিয় 
আর এখন আঘাতের উপর অপমান হানা হইতেছে ভারতে এমন একটি ধর্ম 
প্রচার করিয়া, যাহা পুষ্ট হইতে পারে শুধু অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসের উপর । 
কিন্তু ভাপত ভীত নয়। সে কোন জাতির রুপাভিখারী নয়। "আমাদের 
একমাত্র দোষ এই যে, আমরা অপরকে পদদলিত করিবার "জন্য যুদ্ধ করিতে 
পারি না, আমর] বিশ্বাস করি--সত্যের অনন্ত মহিমায়। বিশ্বের নিকট 
ভারতের বাণী হইল-_ প্রথমতঃ তাহার মঙ্গলেচ্ছ। । অহিতের প্রতিদান ভারত 
দিয়! চলে হিত। এই মহ আদর্শের উৎপত্তি ভারতেই। ভারত উহা 
কার্ষে পরিণত করিতে জানে । পরিশেষে ভারতের বাণী হইল :; প্রশান্তি 
সাধুতা ধৈর্য ও মৃছুতা আখেরে জয়ী হইবেই। এক সময়ে যাহাদের 
পৃথিবীতে ছিল বিপুল অধিকার, সেই পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি আজ কোথায়? 
তাহারা বিলুপ্ত । একদা যাহাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদভরে মেদিনী কম্পিত 
হইত, সেই রোমান জাতিই বা কোথায়? অতীতের গর্ভে। পঞ্চাশ বৎসরে 
যাহার এক সময়ে অতলাস্তিক মহাসাগর হইতে প্রশাস্ত মহাসাগর পর্যস্ত বিজয়- 
পতাক1 উড্ডীন করিয়াছিল, সেই আরবরাই বা আজ কোথায়? কোথায় 
সেই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মান্থুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী স্প্যানিয়ার্গণ ? উভয় 
জাতিই আজ প্রায় বিলুপ্ত, তবে তাহাদের পরবর্তা বংশধরগণের ন্তায়পরতা 
ও দয়াধর্মের গুণে তাহারা সামূৃহিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে, পুনরায় 
তাহাদের অভ্যুদয়ের ক্ষণ আসিবে । ৮ 
বন্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে করতালি ছারা সাদরে অভিনন্দিত : 
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করা হয়। ভারতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রশ্নেরও উত্তর দেন। 
গতকল্যকার (২৫শে ফেব্রুআরি ) স্ট্যাপ্ডার্ড ইউনিয়ন" পত্রিকায় ভারতবর্ষে 
বিধবাদের নির্যাতিত হওয়! লইয়া ঘে উক্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তিনি 
স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেন । 

বিবাহের পূর্বে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি যদি কিছু থাকে, ভারতীয় আইন 
অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাতে তাহার অধিকার তো! বজায় থাকিবেই, 
তা ছাড়া স্বামীর নিকট হইতে তিনি যাহা! কিছু পাইয়াছিলেন এবং মৃত 
স্বামীর সাক্ষাৎ অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার সম্পত্তিও 
বিধবার দখলে আসিবে। পুরুষের নংখ্যা-ন্যনতার জন্য ভারতে বিধবার! ক্কচিৎ 
পুনরায় বিবাহ করেন । 

বক্তা আরও উল্লেখ করেন ষে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমরণপ-প্রথা 
এবং জগন্নাথের রথচক্রে আত্মবলিদান সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার 
প্রমাণের' জন্য তিনি শ্রোতৃবুন্দকে সার উইলিয়ম হান্টার প্রণীত “ভারত 
সাম্রাজ্যের ইতিহাস" নামক পুস্তকটি দেখিতে বলেন । 


ভারতের বালবিধবাগণ 
এ“ডেলী ঈগল্‌”২৭শে ফের্রআরি, ১৮৯৫ 

ক্রকলিন এথিক্যাল আযসোসিয়েশনের উদ্যোগে হিস্টরিক্যাল হল-এ 
হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোমবারু রাত্রে 'জগতে ভারতবর্ষের দান” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেম। বক্তা যখন মঞ্চের উপর উঠেন, তখন হলে প্রায় আড়াই 
শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ক্রকলিন রমাবাঈ সার্কেল-এর সভাপতি মিসেস 
জেম্স্‌ ম্যাকৃকীন কয়েকদিন আগে “ভারতবর্ষে বালবিধবাদের উপর হূর্ব্যবহার 
কর] হয় না'___বক্তার এই উক্তিটির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানটি 
ভারতে খ্রীষ্টমতানুগ সেবাকার্ধ করিয়া থাকেন। বক্তার নিকট এই প্রতিবাদের 
প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য আোতৃবৃন্দের খুব আগ্রহ দেখা যায়। কিস্তুস্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার ভাষণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই । তাহার 
রত্কৃতা শেষ হইলে একুজন শ্রোতা এ প্রসঙ্গটি তুলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন_এঁ 
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সম্পর্কে তাহার কি বলিবার আছে। -স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বালবিধবাদের 
প্রতি নির্ধাতন বা কঠোর ব্যবহার কর! হয়-_এই সংবাদ সত্য নয়। তিনি 
আরও বলেন : ইহা ঠিকই যে কোন কোন হিন্দুর বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে । 
অনেকে কিন্ত বেশ পরিণত বয়সেই বিবাহ করে । কেহ কেহ বা! আদৌ বিবাহ 
করে না। আমার পিতামহের ঘখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি একেবারেই 
বালক। আমার পিতা! বিবাহ ক্রেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে। আমার বয়স 
ত্রিশ বখসর, আমি এখনও বিবাহ করি নাই। স্বামী মারা গেলে তাহার যাবতীয় 
সম্পত্তি তাহার বিধবা পত্বী পান। দরিদ্রের ঘরে বিধবার কষ্ট অন্তান্য দেশে 
যেমন, ভারতেও সেইরপ। কখন কখন বৃদ্ধের বালিক। বিবাহ করে। 
এইরূপ বুদ্ধ স্বামী ধনী হইলে যত শীঘ্র মার! যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে 
ততই মঙ্গল। আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি 
যেরূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, এরূপ একটিও দেখিতে 
পাই নাই। এক সময়ে আমাদের দেশে এক ধরনের ধর্মোন্মত্ততা ছিল। 
তখন কখন-কখন বিধবার মৃত পতির জ্বলস্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া 
মৃত্যু বরণ করিতেন। হিন্দু জনসাধারণ যে এই রীতি পছন্দ করিত, তাহা 
নয়, তবে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টাও ছিল না। অবশেষে ব্রিটিশরা ভারত 
অধিকার করিলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। সহম্বৃতা নারীকে সাধবী বলিয়। খুব 
সম্মান করা হইত। অনেক সময়ে তাহাদের স্তিতে স্তভাদি নির্সিত হইত। 


হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি 
'ক্রকলিন স্ট্যাার্ড ইউনিয়ন” ৮ই এপ্রিল ১৮৯৫ 

গত রাত্রিতে ক্লিণ্টন এভিনিউ-স্থিত পউচ গ্যালারীতে ব্রকলিন এখিক্যাল 
আসোসিয়েশনের একটি বিশেষ সভায় হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বন্তৃতাই 
ছিল প্রধান কর্মস্চী। আলোচ্য বিষয় ছিল £ “হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি 
,_খগুলির তাৎপর্য ও কদর্থ।” প্রশস্ত গ্যালারীটি একটি বৃহৎ জনতায় 
ভরিয়! গিয়াছিল। 

পরিধানে প্রাচ্য পোশাক, উজ্জল চক্ষু এবং মুখে প্রতিভার দীপ্তি লইন্া 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহার স্বদেশ, উহার অধিবাসী এবং রীতিনীতি. সম্বন্ধে 
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বলিতে আরস্ত করিলেন। বক্তা বলেন, শ্রোতৃমগ্ুলীর নিকট তিনি শুধু চান 
তাহার ও তাহার স্বদেশের প্রতি ন্যায়দৃষ্টি। তিনি ভাষণের প্রারস্তে ভারত 
সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণ! উপস্থাপিত করিবেন। ভারত একটি দেশ 
নয়, মহাদেশ | যে-সব পর্যটক কখনও ভারতবর্ষে ষাঁন নাই, তাহার! উহার 
সম্বন্ধে অনেক ভূল মত প্রচার করিয়াছেন। ভারতে নয়টি পৃথক্‌ প্রধান 
ভাষা আছে এবং প্রাদেশিক উপভাষার * সংখ্যা একশতেরও বেশী। বক্তা 
তাহার স্বদেশ সপ্ন্ধে যাহারা বই লিখিয়াছেন, তাহাদ্দের কঠোর সমালোচনা 
করেন। , তিনি বলেন যে, এই-সব ব্যক্তিগ মস্তি কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়। 
গিয়াছে । ইহাদের একটি ধারণ। যে, ইহাদের ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে প্রত্যেকটি 
লোক অগ্মানক শয়তান । হিন্দুদের দস্তধাবন-প্রণালীর অনেক সময়ে কদর্থ 
করা হইয়! থাকে । তাহারা মুখে পশুর লোম বা চামড়া ঢুকাইবার পক্ষপাতী 
নয় বলিয়। বিশেষ কয়েকটি গাছের ছোট ডাল দিয়া দাত পরিষ্কার 
করে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এই জন্য লিখিয়াছেন, “হিন্দুরা প্রত্যুষে 
শষ্যাত্যাগ করিয়! একটি গাছ গিলিয়া ফেলে ।” বক্তা বলেন ষে, হিন্দুবিধবাদের 
জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্মবলিদ্ানের রীতি কখনও ছিল না। এই 
গল্প ষে কিভাবে চালু হইল, তাহা বুঝা! ভার । 

জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যগুলি ছিল খুব ব্যাপক এবং 
চিত্তাকর্ষক । ভারতীয় জাতিগ্রথা উচ্চাবচ শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকটি 
জাতিই নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ । জাতিপ্রথা কোন ধর্মকৃত্য নয়, উহা! হইল 
বিভিন্ন কারিগরির বিভাগ-ব্যবস্থা । স্মরণাতীত কাল হইতে উহা! মানব- 
সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া দেখান- কিভাবে সমাজে 
প্রথমে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। পরে চলিল 
প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন এবং বিবাহ ও পানাহারকে সীমাবদ্ধ 
করা হইল নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে । 

হিন্দ্গৃহে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের উপস্থিতিতে কি প্রভাব হয়, বক্তা তাহা! 
বর্ণনা করেন। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি হিন্দুদের ধরে ঢুকিলে ঘর অশুচি 
হইয়া যায়। বিধর্মী গৃহে আপিলে গৃহন্বামী প্রায়ই পরে শ্লান করিয়া থাকেন । 
* অস্তাজ জাতিদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন ষে, উহারা সমাজে মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারি 
প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে এবং উহারা গলিত মাংসতোজীণ : তিনি আরও 

১৩০৮" 


১১৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


'রলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যেসকল পাশ্চাত্য লেখক বই লিখিয়াছেন, তাহারা 
সমাজের এই-সকল নিয়স্তরের লোকের সংস্পর্শেই আসিয়াছেন, উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের জীবনের সহিত তীহাদের পরিচয় ঘটে নাই । জাতির নিয়ম-কাঙ্গুন 
ভাঙিলে কি শাস্তি হয়, তাহা বৃক্তা বর্ণনা! করেন। শান্তি শুধু এই যে, নিয়ম- 
তঙ্গকারী যে-জাতির অস্তভূক্ত, সেই জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান 
২৪ পানাহার তাহার ও তাহার সম্ভানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ । এই সম্পর্কে তুন্ত 
(ষে-সব ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচারিত, তাহা! অতিরঞ্রিত ও তুল। 

জাতিপ্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া! বক্তা বলেন, প্রতিঘবন্দিতার সুযোগ ' 
না দিয়া এই প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার স্থষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে 
জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হুইয়াছে। এই প্রথ! সমাজকে 
পাশবিক রেষারেষি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে সতা, কিন্তু অন্যদিকে উহ! সামাজিক' 
উন্নতি কুদ্ধ করিয়াছে । প্রতিছন্ৰিতা বন্ধ করিয়। উহ! প্রজাবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। 
জাতিগ্রথার সপক্ষে বক্তা বলেন যে, উহাই সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের একমাত্র 
'কার্ধকর আদর্শ। কাহারও আঘধিক অবস্থা জাতিতে তাহার উচ্চাবচ স্থানের 
প্ররিমাপক নয় । জাতির মধ্যে প্রত্যেকেই সমান । বড় বড় সমাজসংস্কারক- 
গণের সকলেরই চিন্তায় একটি মস্ত ভূল হইয়াছিল। জাতিগ্রথার যথার্থ 
উৎপত্তি-স্ত্র যে সমাজের একটি বিশিষ্ট পরিবেশ, উহা! দেখিতে নাঁ পাইয়া 
তাহার! মনে করিয়াছিলেন ধর্মের বিধিনিষেধই এ প্রথার জনক। বক্তা ইংরেজ 
ও মুসলমান শাসকগণের দেশকে বেয়নেট, গোলাবারুদ এবং তরবারির সাহায্যে 
স্থসত্য করিবার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। তাহার মতে জাতিতেদ দূর 
করিতে হইলে সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবত্ন এবং দেশের সমগ্র 
অর্থনৈতিক প্রণালীর ধ্বংস-সাধন একাস্ত প্রয়োজন । .তিনি. বলেন, ইহা 
অপেক্ষা বরং বঙ্গোপসাগরের জলে সকলকে ডুবাইয়! মার! শ্রেয়ঃ। ইংরেজী 
সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি “ব' বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই 
নাম সভ্যতা । এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যস্ত লইয়া যাওয়]' হুইয়াছে যে, 
একজন, হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেণ্টে গিয়! ঈাড়াইয়াছে। রাশিয়া 
বাহিরে দীড়াইয়া আছে এবং বলিতেছে, “আমরাও একটু সভ্যতা লইয়া 
আপি।' ইংলগ্ডের সভ্যতা বিস্তার কিন্তু চলিতেছেই । , রে 

সন্ন্যাসী বক্তা মঞ্চের উপর একদিক হইতে অপর দিকে পায়চারি করিতে 
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করিতে হিন্দুদের প্রতি কিভাবে অবিচার করা হয়, ইহা বর্ণনা করিবার ময় 
খুব উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তাহার কথাও বেশ ভ্রত গতিতে চলে। 
বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কটাক্ষ করিয়া তিনি বলেন ষে, তাহারা স্বদেশে 
ফিরিবে শ্ঠাম্পেন এবং বিজাতীয় নৃতন ভাবে পুরাপুরি দীক্ষা লইয়া । বালা- 
বিবাহকে নিন্দা করিবার এত ধুম কেন? না--সাহেবর! বলিয়াছে, উহা 
খারাপ। হিন্দুগৃহে শাশুড়ী পুত্রবধূুকে ফ্কদি নিপীড়ন করে তো! তাহার কারণ 
, এই যে, পুত্র প্রতিবাদ করে না। বক্তা বলেন, বিদেশীর! যে-কোন স্থযোগে 
 শহিন্দুদের উপর গালিবর্ধণ করিতে উন্মুখ, কেন-না তাহাদের নিজেদের এত বেশী 
দোষ আছে যে, তাহারা উহ] ঢাক দিতে চান। তাহার মতে প্রত্যেক 
 জাতিঝে নিজের মুক্তি সাধন নিজেই করিতে হইবে, অন্য কেহ উহার 
সমন্তার সমাধান করিয়া দিতে পারে না। 

বিদেশী ভারত-বন্ধুদের প্রসঙ্গে বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকায় ডেভিড 
'হেয়ারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা? ইনি ভারতে নারীদের জন্য 
প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় 
করেন। বক্তা অনেকগুলি ভারতীয় প্রবাদ-বাক্য শুনান। এগুলি আদৌ 
'ইংরেজ্গণের প্রশংসাস্থচক নয় । ভারতের জন্য একটি ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ* 
করিয়া তিনি বক্তৃতার সমান্তি করেন। তিনি বলেন, “ভারত ষতর্দিন তাহার 
নিজের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি খাটি থাকিবে, ততদিন কান আশঙ্কার কারণ 
নাই। কিন্ত ঈশ্বরজ্ঞানহীন এই ভয়ানক পাশ্চাত্য ষখন ভারতে ভগ্তামি ও 
'নাস্তিকতা রপ্তানি করে, তখনই ভারতের বুকে প্রচণ্ড মাঘাত হানা হয় । 
ঝুঁড়ি-ঝুড়ি গালাগালি, গাড়ি-বোঝাই তিরস্কার এবং জাহাজ-ভরতি নিন্দ। 
-না পাঠাইত্বা অন্তহীন একটি প্রীতির স্রোত লইয়া আলা হউক। আঙ্থন, 
আমর] সকলে মানুষ হই ।” 


সংক্ষিপ্ত লিপি-অবলম্বনে 


ভন্ুবন্ধ 

১৯০০ খুঃ প্রথমার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কালিফপিয়। 
রাচজ্যর স্যান্‌ ফ্রান্সিস্কো এবং পার্খববর্তী কয়েকটি শহরে অনেকগুলি 
বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে ১৭টি বক্তৃতা মিম আইডা আনসেল নামী জনৈক 
" মহিলা সাক্ষেতিক লিপিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এঁ লিপিসঙ্কেত 
তখন মাত্র শিখিয়াছেন, পারদর্লিতা জন্মে নাই। কাজেই স্বামীজীর কথ! 
জায়গায় জায়গায় ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। মিস 
'আনসেল নিজের অনুধ্যানের 'জন্যই স্বামীজীর বক্তৃতার সাক্ষেতিক লিপি 
লইয়াছিলেন, লিপিগুলি বিস্তার কবিয়! পূর্ণ বক্তৃতার আকারে প্রকাশ 
করিবার কোনও সঙ্কল্প তাহার ছিল না। পঞ্চাশ বখ্সর লিপিগুলি তাহার 
নোটখাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার পর অনেকের অনুরোধে দেহত্যাগের 
কিছুকাল পূর্বে মিস আনসেল লিপিগুলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং 
১৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। এই অংশে অনূদিত বন্তৃতাগুলি 
মিস আইডা আনসেলের এ নোট হইতে গ্রস্তত। শ্বামীজী যেমন যেমন 
বলিয়াছিলেন, লেখিকা হুবহু তাহা বজায় বাখিয়াছেন, ভাষ বা ব্যাকরণ 
সম্পাদনা করেন নাই । যে-সব স্থানে তিনি নিজে স্বামীজীর কতকগুলি কথ 
ধরিতে পারেন নাই, সেই জায়গাগুলি কয়েকটি বিন্দু ছারা চিহ্নিত কর 
হইয়াছে । বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ ম্বামীজীর নিজের উক্তি নয়, তাহার 

কোনও করার স্মত্র ধরিয়! দিবার জন্য লিপিকার কর্তৃক সম্বদ্ধ। 
অনুবাদকস্ত ৯ 


টি রি ররর 
১ এই অংশটিরও চ্চানুবাদ করিয়াছেন স্বামী শ্রদ্ধানচ্দ। 
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২৩শে মার্চ, ১৯** খবঃ স্যান্‌ ফ্রান্সিক্কো শহরে প্রদত 
» মানুষকে সর্বপ্রথম যাহা তাহার নিজের অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহের 
বিষয় চিন্তা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, উহা! ভয় অথবা কৌতুহল, তাহা, 
আমাদিগের আলোচন! করিবার প্রয়োজন নাই ।-""এই ভাবগুলি হইতে 
মানুষের" মনে বিশেষ বিশেষ পূজার প্রবৃত্তি উদ্ভুত হইয়াছিল । মানবেতিহাসে 
এমন কোন সময় খুঁজিয়া! পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন প্রকার 
পূজার আদর্শ বর্তমান নাই। , ইহার কারণ কি? কিসে আমাদিগকে 
ইক্িরগ্রাহ বস্তর বাহিরে কোন কিছুর উপলব্ধির, জন্য এত ব্যাকুল 
করে? মনোরম প্রাতঃকালের স্পর্শেই হউক অথবা মৃত আত্মার ভয়েই 
হউক, কেন আমরা অতীন্দ্রিয়ের আবেশ অনুভব করি ?."'প্রাগেতিহাসিক 
যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, কেন-না! এই বাপারটি ছুই হাজার বৎসর 
আগেও যেমন ছিল, আজও সেইরূপ বর্তমান। আমরা এখানে পরিতৃপ্তি 
খুঁজিয়া "পাই না। যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, প্রচুর ক্ষমতা 
এবং ধনৈশ্বর্য সত্বেও কিসের যেন একটা অতৃষপ্থি আমাদিগকে চঞ্চল করে। 
॥. বাসনা অনস্ত। উহার চরিতার্থতা কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের 
চাওয়ার আর শেষ নাই, কিন্তু যাহা চাই তাহা যখন পাইতে যাই, তখনই 
সঙ্কট উপস্থিত হয়। আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিত। তাহার 
আকাক্ষা যদিও ছিল স্বল্প, তবু উহা মে মিটাইতে পাবিত না। এখন 
আমাদের শিল্প-বিজ্ঞানের কত উন্নতি ও বৈচিত্র্য হইয়াছে, তথাপি আমাদের 
চাহিদা দূর হইতেছে না। একদিকে বাসনা পরিপূত্তির উপায়গুলিকে 
আমরা নিপুণতব করিয়া চলিয়াছি, অপরদিকে বানাও ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইতেছে । 
আদ্দিমতম মানুষ যে-সব জিনিস নিজে সম্পন্ন করিতে পারিত না 
তাহাদের জন্য স্বভাবতই বাহির হইতে সাহায্য চাহিত।.*.কোন কিছুর 
আকাজ্ষ! জাগিয়াছে, অথচ উহা! পাওয়া যাইতেছে না। অতএব বাহিরের 
শক্তিসমূহের সহায়তার দিকে তাহাকে তাকাইতে হইত । সে-কালের লেই 


১২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


অজ্ঞ আদিম মানুষ আর বর্তমানের স্থুসভ্য মানুষ উভয়েই যখন ভগবানের 
কাছে কোন বাসনা-পরিপূর্তির জন্য মিনতি করিতেছে, তখন উভয়ে একই 
পর্যায়ে পড়ে । কোনও পার্থক্য আছে কি? কেহ কেহ হয়তে! বলিবেন, 
ন! বু পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধারণ! ভূল। বস্ততঃ অনেক 
সময়েই আমরা সমলক্ষণ ব্যাপারসমুহের মধ্যে মনগড়া প্রতেদ খাড়া কক 


.আদিম মানুষ ও সভা মানুষ একই শক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। এ 


শক্তিকে তুমি ভগবান্‌ বা আল্লা বা জিহোভা যাহা খুশি বলিতে পারো । মানুষ ' 
কিছু চায়, আর নিজের ক্ষমতায় যখন উহা! আয়ত্ত করিতে পারে না, তখন 
কোন এক জনের সাহাধা খুঁজে । এই প্রবৃত্তি আদিম কালে যমন ছিল, 
এখনও সেইরূপ রহিয়াছে ।-*আমরা প্রতোকেই আদিম বর্বররূপে পৃথিবীতে ' 
আসি, ধীরে ধীরে নিজদিগকে সংস্কৃত করি ।."*নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিলে 
এখানে আমরা প্রত্যেকেই এই সতাটি ধরিতে পারিব। এখনও আমাদের 
অসহায়তার ভয় কাটে নাই। বড় বড় কথ! আমরা বলিতে পারি, দার্শনিক 
বলিয়া খ্যাতিও লাভ করিতে পারি, কিন্তু জীবনে খন আঘাত আসে, তখন 
আমর] দেখিতে পাই, আমরা কত দুবল, আমাদের সাহাযোর কত প্রয়োজন ! 
যত কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে, আমরা সবগুলিতেই বিশ্বাম করিতে থাকি । 
অবশ্ঠ এমন কোন কুসংস্কার পৃথিবীতে নাই, যাহার কিছু না কিছু সত্য ভিত্তি 
আছে। ধরুন আমি যদি সারা মুখ ঢাকিয়া শুধু নাকের ডগাটি দেখাই, তবুও . 
উহা তো আমার মুখেরই একটি অংশ । কুসংস্কার সম্বদ্ধেও এইরূপ । একটি বৃহৎ 
সত্যের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তুচ্ছ নয় । দেখুন, মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া ব্যাপারটি 
হইতেই ধর্মের নিক্নতম বিকাশ ঘটিয়াছিল 1." প্রথমে ম্কতদেহকে কাপড়ে 
জড়াইয়া টিবির ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইত। মৃৃতব্যক্তির আত্মা রাত্রে 
আসিয়া! টিবিতে বাস করে-ইহাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ।.*"তারপর আরস্ত 
হইল ভূমিতে মৃতদেহ, প্রোথিত করিবার রীতি ।কবরস্থানের দরজায় 
সহলাস্তী এক ভীষণ! দেবী টীড়াইয়। !...ইহার পর আসিল মৃতদেহ দাহ 
করিবার প্রথা । ধারণা ছিল চিতাগ্সির শিখ! আত্মাকে ভধ্বলোকে লইয়া 
যায় ।...মিশরবাসীরা মৃতের জন্য খাদ্য এবং জল লইয়া যাইত।  . 
ইহার পন্বর্তী উল্লেখযোগ্য ভাব হইল গোষ্ঠীগত দেবতাদের ধার্ণাঁ।' 
একটি গোষ্ঠীর উপাস্য হইলেন এক দেবতা, অপর গোষ্ীর'আরাধ্য অপর এক- 
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জন দেবতা ইহুদী জাতির ঈশ্বর জিহোভা ছিলেন তাহাদের নিজস্ব জাতীয় 
দেবতা । ইনি অন্ঠান্ গোর্ঠীর উপাসিত দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং 
তাহার আশ্রিত জাতির মঙ্গলের জন্য সব কিছু করিতে পারিতেন। তাহার 
আশ্রিত নয়-_এমন একটি সমগ্র জাতিকেও যদি তিনি বিনষ্ট করিতেন, 
তান্বাতে বলিবার কিছু ছিল না, তাহা ন্যাষ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। 
তিনি কিছু দয়াও অবশ্য দেখাইতেন, কিন্ত সে-করুণা একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর, 
'প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল। 

ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শ দেখ! দিল। বিজেতা জাতির ধিনি অধিপতি, 
তাহাকে সকল দলপতির উপরে স্থান দেওয়া হইল । তিনি হইলেন দেবতাদেরও 
দেবতা ।**'পারসীকরা যখন মিশর জয় করে, তখন পারস্তের সম্তরটকে এইরূপ 
মনে করা হইত। দেব বা মানুষ কেহই তাহার সমকক্ষ নয়। এমন কি 
সম্রাটের দিকে দৃষ্টিপাত করাও ছিল প্রাণদণ্যোগ্য অপরাধ । 

ইহার পর দেখিতে পাই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ধারণাঁ-যিনি সকল 
ক্ষমতার আধার, সর্বজ্ঞ এবং বিশ্বজগতের পালয়িতা । তাহার আবাসস্থান 
হইল স্বর্গ । মানুষের তিনিই বিশেষভাবে আরাধ্য, সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কেন-না 
মানুষের জন্তই তিনি সব কিছু স্থষ্টি করিয়াছেন। সারা পৃথিবী মানুষের 
ভোগের উদ্দেশ্টে স্থষ্ট । সুর্য, চন্দ্র, তারাসমূহ তাহারই জন্য | 

এই-সব ধারণা যাহাদের, তাহাদের মন আদিম স্তরে রহিয়াছে, বলিতে 
হইবে। তাহাদের আদৌ সভ্য ও সংস্কৃত বল! চলে না। উচ্চতর ধর্মসমূহের 
প্রসার হয় গঙ্গা ও ইউফ্রাটিস নদীছয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে । ভারতবর্ষের 
বাহিরে স্বর্গরাসী ,ঈশ্বর-ধারণার অতিরিক্ত ধর্মের আর কোন গভীরতর 
বিকাশ আমরা দেখিতে পাই না। ভারতের বাহিরে উচ্চতম ঈশ্বরীয় জ্ঞান 
বলিতে এ পর্যন্ত ইহাই পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ন্বর্গে বসিয়া আছেন আর 
বিশ্বাসীরা মৃত্যু পর তথায় যাইবে ।***আমার বিশ্লেষণে ইহাকে আমাদের 
একটি অত্যন্ত আদিম ধারণা বলা উচিত। আফ্রিকার মান্বো-জান্বো আর এই 
স্বর্গবাসী পিতা__একই কথা। তিনি জগৎকে চালিত করিতেছেন এবং 
অবস্ঠ, তাহার ইচ্ছা' সূর্বসত পূর্ণ হইতেছে । 

* প্রাচীন হিক্ররা স্বর্গকে গ্রাহ করিত না। যীশ্ুত্রীষ্টকৈ তাহাদের না 
* মানিবার ইহাই ছিল" অন্ততম কারণ, কেন-না তিনি ম্বৃত্যুর পর জীবনের 
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কথা বলিতেন। সংস্কৃত ভাষার স্বর্গ-শব্দের অর্থ এই পৃথিবীর অতীত স্থান । 
অতএব পৃথিবীর যত কিছু অশুভ সংশোধনের স্থান হইল স্বর্গ । আদিম মানুষ 
অশ্্রভের পরোয়া করে না।..অশ্তভত কেন থাকিবে, ইহা লইয়। সে প্রশ্ন 
তুলে না।-.. 

'**শয়তান-শব্দটি পারসীক।.."পারলীক এবং হিন্দুরা ধর্মের ক্ষেত্রে একই 
আর্ধজাতির বিশ্বাস-সমূহের উত্তরাধিকারী ৷ তাহাদের ভাষাতেও এঁকা ছিল-_ 
তবে এক জাতির ভাষায় “শুভ'বাচক শব্গগুলি অপর জাতির ভাষায় “অশুভ” 
বুঝাইত। “দেব” শব্দটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, উহার অর্থ ঈশ্বর 1 পারসীক 
ভাষায় উহার অর্থ হইল শয়তান 1." 

পরে মানুষের ধর্মবিষনক চিন্তা আরও ,বিকাশপ্রাপ্ত হইলে নানা জিজ্ঞাসা 
উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে বলা হইতে লাগিল মঙ্গলময়। পারসীকর্দের মতে 
বিশ্বংসারের অধীশ্বর দুই জন- একজন শ্তভ, অন্যজন অশুভ। প্রথমে সব 
কিছুই ছিল স্থন্দর__চিরবসস্তযুক্ত মনোরম দেশ, মৃত্যাহীন জীবন, ব্যাধিহীন 
শরীর। অতঃপর আবির্ভাব হইল অশুভের অধিকর্তার। ইনি ভূমি স্পর্শ 
করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল বাাধি মৃত্যু আবার মশক বান্ত্র সিংহ প্রভৃতি 
'অনিষ্টকারী' ও হিং জন্তসমূহ। অতঃপর আর্গণ পিতৃভূমি “পরিত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রী করেন। প্রাচীন আর্ধের উত্তর অঞ্চলে বহু 
কাল ছিলেন। ইহুদীরা শয়তানের ধারণা পারসীকদের নিকট হইতে পায়। 
পারশীকরাও শিক্ষা দিত যে, একদিন এই অশুভ ইশ্বর বিনষ্ট হইবেন। 
আমাদের কর্তব্য. হইল শুভ ঈশ্বরের পক্ষে থাকিয়া অশ্ডভের অধীশ্বরের লহিত 
এই চিরস্তন সংঘর্ষে ঈশ্বরের শক্তি বৃদ্ধি করা ।-"'সমস্ত পৃথিবী ভম্মীভূত হইবে 
এবং প্রত্যেকেই একটি নৃতন দেহ পাইবে । 

পারসীকদের ধারণ! ছিল মন্দ লোকেরাও একদিন পবিত্রতা লাভ করিবে, 
তখন তাহাদের আর অস্তভ প্রবৃত্তি থাকিবে না। আর্ধদের প্রকৃতি ছিল ন্সেহ- 
মমতাময় ও কবিত্বপ্রবণ। সেজস্য তাহারা অনস্তকাল নরকাগ্নিতে দহনের কথা 

.ভাবিতে পারিত না । মৃত্যুর পর মানুষের নৃতন শরীর হইবে। আর ম্বৃত্যু 
হইবে না। ভারতের বাহিরে ধর্মের ধারণায় ইহাই হইল চরম উতৎকর্ষ। উহার 
সহিত নৈতিক উপদেশও রহিয়াছে । মানুষের কর্তব্য তিনটি বিষয়ে মনোষোগ 
দেওয়া-__সঙ্চিত্তা, সদ্বাঁকা এবং সকার্ধ। এই মাত্র; ইহা একটি কার্ধকর . 
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ও জানগর্ভ ধর্ম। ইহার মধ্যে কিছু কবিত্বেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্ত 
কবিত্ব ও চিস্তাধারার উচ্চতর পরিণতি আছে। 

ভারতে বেদের প্রাচীনতম অংশে এই শয়তানের ঈষৎ প্রসঙ্গ দেখিতে 
পাওয় ষায়। তবে তাহার প্রভাব স্থায়ী নয়, একবার দেখ! দিয়াই সে যেন 
গা ঢাক দিয়াছে । বেদে অশুভের জনক এই শয়তান যেন একটি প্রহার 
খাইয়া পলায়ন করিয়াছে । ভারত হইতে” শয়তান যখন চলিয়া গেল, তখন 
'পারসীকরা তাহাকে গ্রহণ করিল। আমরা! তাহাকে পৃথিবী হইতে একেবারে, 
বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি । পারসীকদের ধারণ! লইয়া! আমরা 
তাহাকে একটি স্ুুসভ্য ভদ্রলোকে পরিণত করিতে চাই। তাহাকে আমর 
একটি নব ফলেবর দ্রিব। ভারতে শয়তানের ইতিবৃত্ত এইখানে শেষ হইল । 

কিন্ত পরমেশ্বরের ধারণা আগাইয়া চলিল। তবে এখানে আর একটি 
ঘটন। মনে রাখিতে হইবে । ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রতাপের 
ধারণাও বাড়িয়৷ চলিয়া অবশেষে পারস্যসম্রাটের মহামহিমার গিয়া ঠেকিয়া- 
ছিল। কিন্তু অন্যদিকে তত্ববিষ্যা ও দর্শনের উদ্ভব হইল। মানুষের আত্যন্তবীণ 
সত্য- আত্মার ধারণ! দেখা দিল এবং উহার ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল । 
ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের ধারণ! একটি বস্তনিষ্ঠ আকারে 
গিয়া থামিয়াছিল। ভারত এই ধাপ খানিকট। অতিক্রম করিতে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিয়াছিল। এইদেশে (আমেরিকায় ) লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে 
যে, ঈশ্বরের একটি দেহ আছে।**গোটা সম্প্রদায় এইরূপ বলে। তাহাদের 
ধারণা, ঈশ্বর সমগ্র জগতের শাসক, কিন্তু একটি বিশেষ স্থান আছে, যেখানে 
তিনি সশরীরে বাস করিতেছেন। তিনি একটি সিংহাসনের উপর বসিয়া 
আছেন। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়। দেওয়া হয়, সেই রাজাধিরাজের উদ্দেশে 
গান গাওয়! হয়--যেমন পৃথিবীর মন্দিরে আমরা করি। 

ভারতে কিন্তু উপাসকদের যথেষ্ট কাগজ্ঞান ছিল, যাহার ফলে তাহারা, 
ঈশ্বরকে কখনও দেহধারী করিয়া তুলে নাই । ' ভারতে ব্রদ্দের কোন মন্দির 
দেখিতে পাইবে না। ইহার কারণ এই যে, আত্মার ধারণা ভারতে সর্বদাই 
বিছ্ধমান ছিল। হিক্রজাতি কখনও আত্ম! সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। বাইবেলের 
পুরাতন সমাচারে' আত্মার কোনও কথা পাওয়1 যায় না। “নৃতন সমাচারে'ই 

, উহ “প্রথম দেখি। প্রারসীকর! ছিল আশ্চর্যরকমে করিতকর্মী, যুদ্ধপ্রিয়, 
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বিজেত। জাতি । তাহার! যেন বর্তমান ইংরেজদের প্রাচীন সংস্করণ-_ প্রতিবেশী 
'জাতিদের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধবংস করিতেছে । এই 
ধরনের ব্যাপারে তাহারা এত ব্যস্ত থাকিত যে, আত্মার লন্বদ্ধে চিন্তা করিবার 
তাহাদের ফুরলত ছিল না।-*" 

আত্মার প্রাচীনতম ধারণ! ছিল এই যে, উহা! স্থুলর্দেহের অভ্যন্তরে একটি 
সুক্ষ শরীর-বিশেষ। স্থুলদেহ বিনাশ পাইলে সুস্র্দেহের আবির্ভাব ঘটে। 
মিশরদেশে বিশ্বাস ছিল যে, স্ম্দরদদবহেরও মৃত্যু আছে। স্থুলদেহের বিকার, 
'ঘটিলে সুক্্দেহেরও বিশ্লেষ হইতে থাকে । এইজন্য মিশরের পিরামিড নির্মিত 
হইয়াছিল--যাহাতে ম্বৃত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, এই আশায়। 
পিরামিডে বক্ষিত ম্ৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সহায়ে সতেজ রাখিবার চেষ্টা 
করা হইত |... ৫ 

ভারতবাসীদের মৃতদেহের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। তাহাদের ভাব এই £ 
-শবটিকে কোথাও লইয়! গিয়! পুড়াইয়া ফেলা যাক । পুভ্রকে পিতার মৃতদেহে 
অগ্নিসংযোগ করিতে হয় । 

মাল্গষ দুই প্রকৃতির-দৈব ও আন্র। যাহারা দৈব প্রকৃতির, তাহারা 
নিজদ্িগকে চৈতন্তময় আত্মা বলিয়া ভাবে । আস্থুর প্রকৃতির মানুষ মনে করে, 
তাহারা দেহ। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শিক্ষা দিতেন, শরীরের কোন 
অপরিণামী সত্ত। নাই । “কোন ব্যক্তি যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! 
-নৃতন বস্ত্র পরিধান করে, মানবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ ছাড়িয়া দিয়া আর 
«একটি নৃতন দেহ গ্রহণ করে। আমার ক্ষেত্রে আমার পরিবেষ্টনী ও শিক্ষা- 
দীক্ষা আমাকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত দিকে লইয়া! যাইবার জন্য উন্ুখ 
ছিল, কেন-না আমি সদাই মুসলমান ও গ্রীষ্টানদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম । 
উহার! দেহের প্রতি অধিক মনোযোগী । 

দেহ হইতে আত্মা তো মাত্র একটি ধাপ। ভারতে আত্মার আদর্শের 
উপর খুব ঝৌোক দেওয়া হইত। ঈশ্বরের ধারণার সহিত আত্মার ধারণা এক 
হইয়া! গিয়াছিল! আত্মার ধারণাকে যদি প্রসারিত করা যায়, তাহা হইলে 
' আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, আত্মা নাম ও রূপের অতীত... 
ভারতীয় শিক্ষা হইল এই যে, আত্মা নিরব়্ব। যাহা কিছুর আকৃতি 'আছে, 
'তাহা কোন না কোন সময়ে বিনষ্ট হইবে। জড়ভূত ও শক্তির সমবেত কার্ধ 
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বিনা কোন আকৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। আর সকল সংহত বস্তরই তো 
বিশ্লেষ অবশ্যস্তাবী। অতএব তোমার আত্মার যদি নাম ও রূপ স্বীকার কর, 
তবে আর তুমি অমর নও, তুমি মৃত্যুর অধীন। আত্ম যদি স্থল দেহের 
অনুরূপ একটি সুম্দেহমাত্র হয়, তাহা হইলে আকৃতিমান্‌ বলিয়া উহা! প্রকৃতির 
অন্তর্গত এবং প্রকৃতির জন্মস্বত্যুর নিয়মও উহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে।*.. 
ভারতের খষির৷ উপলব্ধি করিয়াছেন-__আত্মা! মন নয়, হুক্স্রদেহও নয়।*** 

চিন্তাসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করা যায়।*.'মনঃসংযমকে কতদূর লইয়া 
যাওয়! যায়, ভারতীয় যোগীর| তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্টে সাধনা 
করিয়াছেন। কঠোর অভ্যাস দ্বার] চিন্তার গতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল কর! যায়। 
মনই যদি আহুষের প্রকৃত স্বরূপ হইত, তাহা হইলে চিন্তার উধ্রে মানুষের 
সততা ঘটিত। ধ্যানে চিন্তা বিপুপ্ত হয়, মনের উপাদীনগুলিও সর্বতোভাবে 
স্তিমিত হইয়া যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, নিংশ্বাস-প্রশ্বাসও কুদ্ধ হয়, কিন্ত” 
সাধকের তো] মৃত্যু হয় না। যদি চিস্তা-সমষ্টির উপর তাহার জীবন নির্ভর : 
করিত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় তাহার দেহ-মন-সংঘাতটির বিনাশই ছিল 
স্বাভাবিক কিন্তু তাহার! দেখিয়াছেন, এরূপ ঘটে না। ইহা! পরীক্ষিত 
সত্য । অতএব তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, মন ও মনের চিন্তারাশি 
প্রকৃত মানুষ নয়। বিচার করিয়াও দেখ গেল ষে, মন কখনও মানুষের আত্ম। 
হইতে প্মরে না। 

আমি চলি, চিন্তা করি, কথ! বলি। এই-সমন্ত কাজের মধ্যে একটি 
একতার শুত্র রহিয়াছে। চিস্ত! ও কর্মরাশির অসংখ্য বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে 
পাই, কিন্ত সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যত অপরিবর্তনীয় একটি সত্ত। বিরাজ 
করিতেছে । "এই লত্তা কখনও শরীর হইতে পারে না। শরীর তো প্রাতি 
মিনিটে পরিবর্তনশীল । উহা! মনও হইতে পারে না, কেন-না মনেও তো৷ অজন্তর 
নৃতন নৃতন চিন্তা "সর্বদাই উঠিতেছে। এঁ একত্বের ভিত্তি শরীর-মনের যুগ্ম 
সংহতি, ইহাও বল! চলে না । শরীর, মন ও সংহতি প্রকৃতির অন্তর্গত এবং 
প্রকৃতির নিয়মের অধীন । মন ষদি মুক্তই হয়, তাহা হইলে সে" 

অতএব ধিনি প্রর্কত মাহুষ, তিনি প্রকৃতির এলাকার মধ্যে নন। ইনি সেই 
অপরিবর্তনীয় চৈতন্তময় পুরুষ বাহার দেহ ও মন অব্থ প্রকৃতির অধীন। 
ইনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করিতেছেন, যেমন তোমরা এই চেয়ারটি, এই কলমটি 
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এবং এই কালিকে ব্যবহার কর। ইনিও সেইরূপ প্রকৃতির স্স্ম ও স্থুল 
আরুতিকে কাজে লাগাইতেছেন। স্থুল আকৃতি হইল দেহ, স্থস্ম আরুতি মন। 
ইনি নিজে নিরবয়ব, সর্বপ্রকার আক্ৃতিহীন। আকাগসমূহ প্রকৃতিতে । 
প্রকৃতির পারে যিনি, তাহার স্থুল বা সুক্ষ কোনও রূপ থাকিতে পারে না। 
তিনি নিশ্চয়ই অরূপ। তাহাঁকে সর্বব্যাপীও হইতে হইবে । ইহা হদয়ঙ্গম 
করা প্রয়োজন । টেবিলের উপর এই গ্লাসটির কথা ধর। গ্লাস একটি আকার, 
টেবিলটিও একটি আকার । ইহারা যখন ভাঙিয়া যায়, তখন গ্লাসত্বের এবং 
টেবিলত্বের অনেকখানিই চলিয় যায় ।-** : 

আত্মার কোন রূপ নাই বলিয়া কোন নামও নাই । ইনি যেমন এই 
গ্লাসটির মধ্যে ঢুকিবেন না, সেইরূপ ন্বর্গেও যাইবেন না, নরকেও'সয় | যে 
আধারে ইনি বর্তমান, সেই আধারের রূপ ইনি গ্রহণ করেন। আত্মা যদি 
দেশে (৮০6) না থাকেন, তাহা! হইলে ছুইটি কল্প সম্ভবপর | হয় তিনি দেশে 
অনুস্যাত অথবা দেশ তাহাতেই অবস্থিত। তোমার দেহ দেশে অবস্থান 
করিতেছে বলিয়া তোমার একটি আকার অবশ্যই প্রয়োজন । দেশ আমাদিগকে 
সীমাবদ্ধ করে, আমাদিগকে যেন বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগের উপর 
একটি আকৃতি চাপাইয়। দেয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি দেশে অবস্থান না কর 
তো দেশ তোমাতেই বি্যমান। সকল স্বর্গ, সকল পৃথিবী সেই ঠৈতন্যমর 
পুরুষে অবস্থিত। - 

ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ হইতে বাধ্য । ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান'। “হস্ত না 
থাকিলেও তিনি সমস্ত বস্ত ধারণ করেন, পদবিহীন হইলেও তিনি সর্বত্র বিচরণ 
করেন ।”..-তিনি নিরাকার, মৃত্যুহীন, অনন্ত | ঈশ্বরের এইরূপ ধারণা বিকাশ- 
প্রাপ্ত হইল ।*"তিনি সকল আত্মার অধীশ্বর, যেমন আমার আত্মা আমার এই 
দেহের অধিপতি । আমার আত্মা যদি দেহ ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে দেহ 
এক মুহূর্তও বাচিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্ম! ষর্দি আমার আত্মা হইতে 
বিষুক্ত হন, আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বভুবনের অষ্টা, আবার 
যাহ! কিছু ধ্বংস হইতেছে, তাহারও সংহর্তা তিনিই। জীবন তাহার ছায়া, 
মৃত্যুও তাহার ছায়। 

প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ মনে করিতেন, এই কলুষিত পৃথিবী মানুষের 
সমাদরের যোগ্য নয়। কি ভাল, কি মন্দ__কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়'। 
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আমি পূর্বে বলিয়াছি, শয়তান ভারতে বেশী সুযোগ পায় নাই। ইহার 
কারণ কি? কারণ এই যে, ধর্মচিস্তায় ভারতবাসী খুব সাহসী ছিল। তাহারা 
ধর্মের ক্ষেত্রে অবোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতে চায় নাই। শিশুদের 
বৈশিষ্ট্য তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তাহারা সর্বদাই অপরের উপর দোষ 
চাপাইতে চায়। শিশুমন ভূল করিলে অন্ত কাহাকেও দোষী করিতে 
ততপর। একদিকে আমরা চেঁচাই-ামাকে ইহা দাও, উহা! দাও ।» 
অন্যদিকে বপি_-আমি ইহা করি নাই। শয়তান আমাকে প্রলোভিত 
করিয়াছিল। সে-ই ইহার জন্য দায়ী। ইহাই মানুষের ইতিহাস-_ছূর্বল 
মানবজাতির ইতিবৃত্ত !-** 

মন্দ 'আসিল কেন? জগৎ একটি জঘন্য নোংরা গর্তের মতো কেন? 
আমরাই এরূপ করিয়াছি । অন্ত কেহ দোষী নয়। আমরাই আগুনে হাত 
দিয়াছি বলিয়া হাত পুড়িয়! গিয়াছে । ভগবান্‌ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। 
মানুষ যাহ] পাইবার যোগ্য, তাহাই পায়। ভগবান্‌ তো করুণাময় । আমর! 
যদি তাহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য 
করেন। তিনি তো নিজেকে আমাদের মধ্যে বিলাইয়। দিতে প্রস্তত। 

ইহাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতবাসীর প্রকৃতি কাব্য-ঘেষা। কাব্যের 
জন্য তাহার! পাগল। তাহাদের দর্শনও কাব্য । যে দর্শনের কথা বলিতেছি, 
উহা! একটি কবিতা। সংস্কৃততাষায় যাহা কিছু উচ্চচিস্তা, সবই কবিতায় 
লেখা । তত্ববিদ্া, জ্যোতিধিগ্যা_-সবই কাব্য । 

হা, আমরাই দায়ী । আমরা ছুঃখ পাই কেন? বলিতে পারো, “আমি 
জন্মিয়াছি ছুঃখীদরিদ্রের ঘরে। সারা জীবন কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছি, 
তাহা বেশ 'জানি।” দার্শনিকেরা ইহার উত্তরে বলিবেন £ হা এই ছুঃখ- 
ভোগের জন্য তুমিই দায়ী। যে দুঃখ ও দারিক্যের কথা বলিলে, উহা কি 
অকারণ ঘটিয়াছে বলিতে চাও? তুমি তো যুক্তিবাদী । তোমার জীবনের 
ঘটনাসমূহের কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে। উহার কেন্দ্র তুমিই। তুমিই 
সর্বক্ষণ তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছ।"**স্বীয় জীবনের ডাচ তোমারই 
গড়া। তোমার জীবন-গতির জন্য তুমি নিজেই দায়ী। কাহাকেও দোষ 
দি না, কোন শয়তানকে আসামী খাড়া করিও না। তাহাতে তোমারই 
, শার্ভির মাত্রা বাড়িবে |: 


১৩-৪) 


এল 
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এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় হাজির করা হইল। 
ঈশ্বর তাহার শাস্তি ঠিক করিলেন- ত্রিশ ঘা বেত। অপর এক ব্যক্তি ষে 
পৃথিবীতে নিজে কিছু উপলব্ধি না করিয়া ধর্মোপদেশ দিত, ম্বৃত্যুব পর 
ঈশ্বরের বিচার-সভায় নীত হইলে ঈশ্বর হুকুম দিলেন_ ইহার নিজের পাপের 
জন্য ত্রিশ ঘা বেত এবং অপরকে তুল উপদেশ দিয়াছে বলিয়া আরও 
পনর ঘ। বেত | ধর্মোপদেশ দেণয়ার এই বিপদ। আমার ভাগ্যে কি 
আছে, আমি জানি না। আমি তো! পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম-বন্তৃতা করিয়। 
বেড়াই। ঘত লোক আমার উপদেশ শুনিয়াছে, প্রত্যেকের জন্য যদি আমাকে 
পনর ঘা বেত খাইতে হয়, তবে তো সমূহ বিপদ !১ 

আমাদিগকে এই ভাবটি বুঝিতে হইবে- ঈশ্বরের মায় দৈবী। উহা 
তাহার ক্রিয়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “আমার এই দৈবী মায় 
ছুবতিক্রমণীয় । কিন্ত যাহারা আমার শরণ লয়, তাহারা মায়াকে অতিক্রম 
করিতে পারে ।” আমরা দেখিতে পাই যে, নিজেদের চেষ্টায় এই মায়ার 
মহাসমূত্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, একপ্রকার অসম্ভব। সেই পুরাতন 
মুবগী ও তার ডিমের প্রশ্ন কোন্টি আগে? যে-কোন কর্ম কর, উহা 
ফল প্রসব করিবে। কর্মটি কারণ, ফলটি কার্য। কিন্তু ফলটি আবার 
তোমাকে নৃতন কর্মে প্রবৃত্ত করে। এখানে ফলটি হুইল কারণ, নৃতন 
কর্মটি হইল কার্ধ। এইভাবে কার্ধ-কারণ-পরম্পরা চলিতে থাকে । একবার 
গতি আরম্ভ হইলে উহার আর বিরতি ঘটে না । ভাল বা মন্দ কোন কাজ 
করিলে উহার ক্রিয়! শুরু হইয়া যাইবে। উহা! থামাইবার উপায় নাই। 
অতএব এই কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন। কার্ধ-কারণের 
নিয়ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যদি কেহ থাকেন এবং তিনি যদি 
আমাদের উপর প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কর্মচক্রের বাহিরে 
টানিয়। আনিতে পারেন । 

আমর! বলি, এইরূপ একজন আছেন। তিনি ঈশ্বর__ অসীম করুণাময় | 
তিনি আছেন বলিয়াই আমাদের মুক্তি সম্ভব। নিজের ইচ্ছাতে কি 
তুমি মুক্ত হইতে পারো? 'ঈশ্বর-কপায় মুক্তি'_এই মতবাদের অস্তর্সিহিত 


৯ এখানে অন্ববাদে খুব ম্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে । যিনি নোট লইয়াছিলেন, 'তিনি 
স্বামীজীর কথা গুলাইয়! ফেলিয়াছেন, মনে হয় ।-_অনুবাদক ৬ 





আতা এবং ঈশ্বর ১৩১ 


দর্শন বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমর] পাশ্চাত্যবাসীরা খুব নিপুণ-বুদ্ধি-_ 
কিন্ত যখন তোমরা দার্শনিক তত্বের ব্যাখ্যা করিতে বস, তখন সবই বড় 
জটিল করিয়া তোল। মুক্তি অর্থে যদি প্রকৃতির বাহিরে যাওয়া বুঝায়, 
তাহা হইলে কর্ম দ্বারা তোমরা কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? মুক্তির 
অর্থ ঈশ্বরে অবস্থান। ইহা তখনই লম্ভব, ঘখন তুমি নিজের আত্মার 
প্র্কত স্বরূপ চিনিতে পারো--যে-আজ্! প্রকৃতি ও তাহার যাবতীয় 
বিকার হইতে পৃথক। এই আত্মাই ঈশ্বর-_বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবসমৃহের 
অধ্যে ওতপ্রোত। 

আমার ব্য্টি আত্মার সহিত আমার শরীরের যে সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত 
ব্যগ্টি আত্মাসমূহেরও সেই প্রকার সন্বন্ধ। আমরা ব্যষ্টিরা হইলাম পরমাত্মার 
'দেহ। ঈশ্বর, আত্ম! ও প্রকৃতি_-তিনই এক । কিন্তু আমর] দেখিয়াছি, কার্ষ- 
কারণের নিয়ম প্রকৃতির প্রতিটি অংশে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতির ফাসে একবার 
আটকাইয়া পড়িলে আর বাহির হইয়া আসা যায় না। কার্ধ-কারণের নিয়মে 
একবার বদ্ধ হইলে সম্ভাব্য পরিত্রাণ তোমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দ্বারা হইবার 
নয়। জগতের প্রত্যেকটি মাছির জন্য তোমরা] হাসপাতাল নির্মাণ করিতে 
পারো-'৬এরূপ সৎকর্ম কখনই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে না। এই-সব লোক 
হিতকর কীতিকলাপ গড়ে আবার ভাঙে। মুক্তি আসে তাহারই সহিত তাদাত্মো, 
যিনি কখনও প্ররুতিতে বাঁধা পড়েন নাই, ধিনি প্রকৃতির অধীশ্বর । 
প্রকৃতি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করেন। নিয়ম তাহাকে চালিত করে না, তাহারই ইচ্ছায় নিয়ম চালু 
হুয়।-*.তিনি নিত্য বর্তমান, তাহার করুণার অন্ত নাই। যে মুহুর্তে তুমি 
তাহাকে ঠিক ঠিক খুঁজিবে, সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইবে। কেন-না 
তিনিই যে তোমার প্রকৃত ব্বরূপ । 

কেন পরমাত্মা' আমাদিগকে উদ্ধার করেন নাই? আমরা তাহাকে চাই 
নাই বলিয়া । আমরা তাহাকে ছাড়া অন্ত সব কিছু চাই। তাহার জন্য 
যখনই প্রগাঢ় ব্যাকুলত! জাগিবে, তখনই তাহাকে দেখিতে পাইৰ। আমরা 
ভগবান্‌কে বলি, প্রভু, আমাকে একটি স্থন্দর বাড়ি দাও, আমাকে স্বাস্থ্য দাও, 
এই বিপদটি কাটাইয়! দাও, ইত্যাদি। মানুষ যখন তাহাকে ছাড়া আর 
কিছুই চায় না, তখনই তিনি দেখা দেন। একটি ভক্তের প্রার্থন। £ 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


“হে প্রভু, ধনী ব্যক্তির স্বর্ণ রৌপ্যের এবং অনান্য সম্পত্তির উপর যেমন 
প্রীতি, তোমার প্রতি আমার সেইরূপই ভালবাসা যেন জাগে । আমি পৃথিবী 
বা স্বর্গের সুখ চাই না, রূপ-যৌবন চাই না, বিগ্া-গৌরব চাই না। মুক্তিও চাই 
না। বার বার যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও আমার ভয় নাই। কিন্ত 
আমার কাম্য শুধু একটি বস্ত-_- তোমাকে ভালবাসাঁ_ভালবাসার জন্যই 
ভালবাসা-_যাহার নিকট স্বর্গ অতি ভুচ্ছ।” 

মানুষ যাহা চায়, তাহাই পায়। যদি সর্বদা শরীরের ধ্যান কর, পুনরায় 
শরীর ধারণ করিতে হইবে। এই শরীরটি গেলে আবার একটি আসিবে, 
একটির পর একটি শরীর-পরিগ্রহ »লিতে থাকিবে । জড়ভূতকে ভালবাসিলে 
জড়ভূতেই আবদ্ধ হইয়া! থাকিতে হইবে। প্রথমে আসে পশুজন্ম ।০ একটি, 
কুকুরকে যখন হাড় কামড়াইতে দেখি, তখন বলি, “ভগবান্‌, আমাদিগকে রক্ষা' 
করুন, যেন কুকুর-জন্ম না হয়!” অত্যন্ত দেহাসক্তির পরিণাম কুকুর: 
বিড়াল হইয়া! জন্মানো । আরও যদ্দি অবনত হও, তাহা হইলে খনিজ, 
প্রস্তরাদি হইবে-_শুধু জড়পিও্, আর কিছু নয়।*** 

অপর অনেক বাক্তি আছেন, 'ধাহারা কোন আপস করিতে যাইবেন ন]।' 
“সত্যকে ধরিয়াই মুক্তিপথে যাওয়া যায়। ইহা হইল আর একটি মৃলমন্ত।... 

মাষ যখন শয়তানকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিল, তখনই তাহার, 
যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি শুর হুইল। সে সাহসের সহিত খাড়া হইয়া 
দাড়াইল এবং সংসারের ছুঃখকষ্টের দায়িত্ব নিজেরই ক্বন্ধে লইল। পক্ষান্তরে. 
যখনই সে ভূত-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াছে এবং কার্ধ-কারণের নিয়ম লইয়া 
মাথ! ঘামাইয়াছে, তখনই তাহাকে নতজানু হইয়া কাদিয়! বলিতে হইয়াছে, 
প্রভূ, আমাকে বাঁচাও । , তুমিই তে! আমাদের শষ্টা ও*পিতা; আমাদের 
পরম বন্ধু।' ইহা কাব্য, তবে আমার মনে হয়, খুব উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। ইহা 
যেন অনস্তকে রপায়িত করা। প্রত্যেক ভাষায় এইরূপ অসীমকে রূপায়িত 
করিবার নিদর্শন আছে। কিন্তু এই অনস্ত যথার্থ অনস্ত নন--ইহা আমাদের 
ইন্জরিয়-্পৃষ্ট অনস্ত-_আমাদের মাংসপেশী-বিধূত অনস্ত।"*" 

তাহাকে হূর্ধ প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র বা তারকারাজি বা বিদ্যুত 
নয়।”১ ইহা অনন্তের আর একপ্রকার চিত্রণ-_-নিষেধাম্মক ভাষায় ।*: 


পপ ৯১৫৪ পপ উস 


৯ কঠ উপ. ২২১৫ । মুঃ উপ.) ২২।১*) স্বেঃ উপ.) ৬১৪ 


আত্মা এবং ঈশ্বর ১৩৩ 


উপনিষর্দের অধ্যাজবাদে অনম্তকে এই ভাবেই চরম বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
'বেদাস্ত পৃথিবীর শুধু শ্রেষ্ঠ দর্শনই নয়, ইহা! শ্রেষ্ঠ কাব্যও বটে 1" 

এখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও, বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে 
পার্থক্য হইল এই £ প্রথম ভাগের বিষয়বস্ত ইন্দ্রিয়বেছ্ জগৎ। বহির্জগতের 
আনন্তা, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধিকর্তা ইহা! লইয়াই বেদের প্রথম ভাগের 
ধর্মকর্ম । দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বেদান্তের অথেষ্টবা ভিন্ন। এখানে মানব-মনীষা 
এ-সকলকে ছাড়াইয়া গিয়া অভিনব আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশগত 
আনন্ত্ে সে তৃপ্তি পায় নাই। উপনিষর্দের ঘোষণা £ 'ম্বতোবত'মান 
পরমাত্ম! মানুষের ইন্ড্রিয়নিচয়কে বহি্ুখ করিয়া গড়িয়াছেন। যাহাদের দৃষ্টি 
বাহিরে, তাহারা আস্তর সত্যের সন্ধান পায় না । তবে এমন কেহ কেহ আছেন, 
খাহারা সত্যকে জানিবার ইচ্ছায় নিজেদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইয়! দিয় 
অন্তরের অস্তরে প্রত্যগাত্মার মহিমা উপলদ্ধি করিয়াছেন ।”১ ূ 

আত্মার আনন্তা দেশগত আনস্ত্য নয়, এই আনস্ত্যই যথার্থ আনস্ত্য-_উহা 
দেশ ও কালের উধ্রে।.*"পাশ্চাত্য এই দেশকালাতীত অধ্যাত্মজগতের সন্ধান 
পায় নাই।.*"তাহাদের মন বহিঃপ্রকৃতি এবং উহার অধীশ্বরের দিকেই * 
নিয়োজিত। আপন অন্তরে তাকাইয়! হারানো! সত্যকে খুঁজিয়া বাহির কর। 
এই সংসার-ন্বপ্ন হইতে মন কি দেবতাদের সহায়তা বিনা জাগিয়া উঠিতে 
পারে? একবার যদি সংসারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা! হইলে 
কপাময় পরমপিতা আমাদিগকে উহা! হইতে বাহির করিয়া না আনিলে 

আমাদের উপায় নাই। 

তবে করুণায়য় ভগবানের নিকট গেলেও উহা! চরম মুক্তি হইবে না। 
দ্বাসত্ব দাসত্বই । সোনার শিকলও লোহার শিকলের ন্তায়ই বিপজ্জনক । 
নিষ্কৃতির পথ আছে কি? 

না, তুমি বদ্ধ নও। কেহই কোন কালে বদ্ধ ছিল না। আত্মা 
সংসারের অতীত। আত্মাই সব। তুমিই সেই এক। ছুই নাই। ইশ্বর 
হইলেন মায়ার পর্দায় তোমারই প্রতিবিষ্ব। আত্মাই প্রকৃত ঈশ্বর । মানুষ 
ধাহাে অজ্ঞানবশে পৃজা! করে, তিনি আত্মারই প্রতিবিষ্ব। ন্ব্গবাঁসী পিতাঁকে 
ভগৃবান্‌ বলা হয়। কিন্তু ভগবানের ভগবত্ত। কিসে? তিনি তোমার নিজেরই 

১ কঃ উপ. ২১১ 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রতিবিষ্ব বলিয়া । সর্বদা ঘে তুমি ভগবানকে দেখিতেছ, ইহা! বুঝিতে পারিলে 
কি? তোমার যত বিকাশ ঘটে, সেই প্রতিবিষ্বও তত ম্পষ্টতর হইতে থাকে । 
“একই বৃক্ষে দুইটি স্থন্দর পাঁখি১ বসিয়া আছে। উপরের পাখিটি হইল 
স্থির, শাস্ত, গম্ভীর । নীচেরটি কিন্তু সদা চঞ্চল- মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাইয়া 
কখনও স্থখী, কখনও ছুঃখী। -_জীবাত্মারূপী নীচের পাখিটি যখন পরমাত্মাবপ্রী 
উপরের পাখিটিকে নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই তাহার ছুঃখের 
অবসান হয় ।' ৰ 
"-*ছিশ্বর” বলিও না 3 “তুমি” বলিও না; বলো “আমি । ছৈতবাদের 
ভাষা হইল-_“হে ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা।' অছ্বৈতের ভাষা হইল £ আত্মা” 
আমার নিজের অপেক্ষাও প্রিয়। অন্তরতমম সত্যের কোন নাম আমি' 
দিব না। নিকটতম শব্দ যদি কিছু থাকে, তাহা “আমি” |" 
সঈশ্বরই সত্য। জগৎ স্বপ্রমাত্র। ধন্য আমি যে, আমি এই মুহূর্তে 
জানিতেছি-_আমি চিরকালই মুক্ত ছিলাম, চিরকালই মুক্ত থাকিব। আমি 
যে পৃজা করিতেছি, আমিই উহার লক্ষ্য। প্রক্কৃতি বা অজ্ঞান কোন কিছুই 
* আমাকে অভিভূত করে নাই। প্রকৃতি আমা হইতে তিরোহিত, দেবতারা 
আমা হইতে তিরোহিত, পৃজা-..কুসংস্কার সবই আমা হইতে তিরোহিত। 
আমি আমাকে জানিতেছি। আমিই সেই অনস্ত। ইনি অমুক ভত্রলোৰ, 
ইনি অমুক মহিলা ; দায়িত্ব, স্থখ, ছুঃখ প্রভৃতি সব বুদ্ধিই লয় পাইয়াছে। 
আমিই সেই ভূমা। আমার মৃত্যু কি সম্ভবপর, অথবা জন্ম? কাহাকে আমি 
ভয় করিব? আমিই সেই এক । আমি কি নিজেকে ভয় করিব? অপর কে 
আছে, যাহা হইতে ত্রাস জন্মিবে? একমাত্র সত্তা আম়িই। ,অপর কিছু; 
নাই। আমিই সব।' 
চাই শুধু নিজের চিরমুক্ত স্বরূপের স্থবতি। কর্ম-সম্পান্য,মুক্তি খুঁজিও না। 
এ মুক্তি কখনও পাওয়া যায় না। তুমি যে বরাবরই মুক্ত রহিয়াছ। 
আবৃত্তি করিয়া চল-_-“মুক্তোহহম্ঠ। যদি পরমুহ্রতে মোহ আসে এবং 
বলিতে হয় 'আমি বন্ধ'-_তাহাতেও পিছাইও না। এই গোটা সম্মোহনটিকেই 
দুর করিয়া দাও। 
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এই তত্ব প্রথমে শুনিতে হয়। শুনিয়! দিনের পর দিন উহ৷ চিস্তা করিতে 
থাকো । অহোরাত্র মন এই ভাবন৷ দ্বার] পরিপূর্ণ রাখো । 

“আমিই এ পরম সত্য। আমিই বিশ্বের অধিপতি । মোহ কখনও ছিল 
না)” মনের সকল শক্তি দিয়া এইভাবে ধ্যান করিতে থাকো যত দিন ন! 
বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কর যে, এই দেওয়ালগুলি, গৃহগুলি, চারিদিকের সব কিছু 
গলিয়া যাইতেছে, শরীর হইতে আরম্ত কারিয়! যাবতীয় বিষয় অদৃষ্ঠ হইতেছে ॥ 
একাকী আমি দাড়াইয়া থাকিব। আমি সেই এক ।* চেষ্টা করিয়। চল। 
ভাবনা কিসের? আমরা চাই মুক্তি; অলৌকিক শক্তি আমাদের কাম্য নয় । 
সকল পৃথিবী আমর] ত্যাগ করিলাম; সকল ন্বর্গ, সকল নরক আমরা তুচ্ছ 
করিলাম। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, এই এই্বর্য, অমুক বিভূতি_এ-সকল লইয়া 
আমি কি মাথা ঘামাইব? মন বশীভূত হইল কি না হইল-_তাহাতেই বা 
আমার কি আসে যায়? মন যদি দৌড়াইতে চায়, দৌড়াক। আমি তো- 
মন নই, সে যথারুচি চলুক । 

সৎ অসৎ ছুয়েরই উপর হ্ুর্ধ সমভাবে কিরণ দেয়। কাহারও চোখের 
দোষের জন্য সূর্যের কি কোন হানি হয়? “সোহহম্‌। মন যাহা কিছু, 
করে, তাহ! আমাকে স্পর্শ করে না । অপরিচ্ছন্ন স্থানে সর্ষের আলোক পড়িলে 
সূর্য তো৷ তাহা দ্বারা অপবিত্র হয় না। আমি সংস্বরূপ।” 

ইহাই হইল অদ্বৈত-দর্শনের ধর্ম। ইহ কঠিন। কিন্তু সাধন করিয়! চল। 
সকল কুসংস্কার দূর করিয়া দ্াও। গুরু বা শাস্ত্র বা দেবতা বিদায় হউন। 
মন্দির, পুরোহিত, প্রতিমা, অবতার-_-এমন কি ঈশ্বরকে পর্যস্ত বিদায় দাও। 
ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, সে ঈশ্বর আমিই। সত্যান্বেষী দার্শনিক- 
গণ, উত্তিষ্ঠত। অভীঃ। ঈশ্বর ও জগৎরূপ কুসংস্কারের কথা বলিও না।. 
'সত্যমেব জয়তে'। আর ইহাই সত্য। আমিই অনস্ত। 

ধর্মের কুসংস্কারসমূহ অসার কল্পনামাত্র-" 1 এই সমাজ-_-এই যে আমি' 
তোমাদিগকে সম্মুখে দেখিতেছি, তোমাদের সহিত কথা বলিতেছি,-_-এ সবই 
মিথ্যাপ্রতীতি। এ সবই ত্যাগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, তত্ৃজ্ঞ, 
দার্শনিক হইতে গেলে কি প্রয়োজন হয় ! এই সাধনপ্রণালীকে জ্ঞানযোগ : 
বলে_ জ্ঞান বিচারের পথ। অন্তান্ত পথ সহজ ও মন্থত্প"**কিস্ত জ্ঞানপথে প্রচণ্ড , 
মনের বল আবশ্তক। দুর্বল ব্যক্তির জন্ত ইহা নয়। তোমার বল! চাই £ 
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'আমি আত্মা_নিত্যমুক্ত; আমার কখনও রন্ধন ছিল না। কাল 
আমাতে বিচ্যমান, আমি কালে নই। আমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম । যাহাকে 
পিতা. ঈশ্বর অথবা! বিশ্বতরষ্টা ঈশ্বর বল! হয়, তিনি আমারই মানসু-স্থষ্ট ৷ 

তোমরা ষদি নিজেদের দার্শনিক বলে! তো! কাজে উহা! দেখাও । এই পরম 
সত্যের অন্ুধ্যান ও আলোচন! কর। পরস্পর পরম্পরকে এই পথে সাহায্য কর 
এবং সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন কর। 


প্রাণায়াম* 
২”শে মার্চ, ১৯০০ খ্বঃ স্তান্‌ ফ্রার্সিক্কোতে প্রদত্ত 
রী 


অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নিংশ্বা-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ-অভ্যাস জন- 
প্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছে । এমন কি ইহা মন্দিরদর্শন বা স্তবন্তোআদি 
পাঠের মতো ধর্মীচরণের একটি অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে ।...আমি এই 
বিষয়ের প্রতিপাগ্যগুলি তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। 

তোমাদিগকে আমি বলিয়াছি, ভারতীয় দার্শনিক কিভাবে সমগ্র বিশ্ব- 
্রন্মাওকে ছুটি বস্ততে পর্যবসিত করেন- প্রাণ ও আকাশ । প্রাণ-অর্থে শক্তি । 
যাহা কিছু গতি বা! সম্ভাব্য গতি, চাপ, আকর্ষণ -**বিছ্যৎ্, চুম্বকশক্তি, শরীরের 
ক্রিয়ানিচয়, মনের স্পন্দন প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সবই সেই এক 
মূলশক্তি প্রাণের অভিব্যক্তি । প্রাণের শ্রেষ্ট বিকাশ হইল-_যাহা মস্তিষে বুদ্ধির 
আলোকরূপে অভিব্যক্ত ।"-. 

শরীরে প্রাণের যত কিছু অভিব্যক্তি, তাহার প্রত্যেকটিকে মন দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।**শরীরকে সম্পূর্ণভাবে মনের অধিকারে আনা চাই । 
আমাদের সকলের পক্ষে ইহা! সম্ভব নয়; বরং আমাদের অধিকাংশের 
ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতটিই সত্য । যাহা হউক আমাদের লক্ষ্য হইল--মনকে 
এমনভাবে তৈরি করা, যাহাতে খুশিমতে! সে শরীরের প্রত্যেক অংশ শাসন 
করিতে পারে। ইহাই তত্ববিচার ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী । অবশ্য আমরা বাস্তব- 
ক্ষেত্রে খন আসি, তখন ইহ] খাটে না। তখন আমরা গাড়িটিকে ঘোড়ার আগে 


রঃ 


* ড9082065, 809 609 ডা9৪$ পত্িকর ৯৯৫৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর, লংখ্যায় প্রকাশিত 
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স্থাপন করিয়া বসি। শরীরই তখন মনের উপর কর্তৃত্ব করে। আঙুলে কেহ 
চিমটি কাটিলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি। দেহেরই প্রভাব মনের উপর চলিতে 
থাকে । .দেহে অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিলে আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না) 
আমার মনের সাম্যচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থায় শরীরই আমাদের মনের প্রতু। 
আমরা দেহের সহিত এক হইয়া যাই। নিজদিগকে শরীর ছাড়া আর কিছু 
ভাবিতে পারি ন]। রা 

,  তত্বদর্শা আসিয়া আমাদিগকে এই দেহাত্মবুদ্ধির বাহিরে যাইবার পথ 
'€দখান। আমাদের প্রকৃত ম্বরূপ কি, তাহা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দেন। 
তবে যুক্তিবিচার দ্বার! বুদ্ধিতে ইহা! ধারণ কর! ও স্বরূপের প্রত্যক্ষাঙ্থৃভৃতি-_ 
এই দুই- স্থ্দীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ির নক্সা ও বাস্তব 
বাড়িটির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে | অতএব ধর্মের প্রত লক্ষ্যে পৌঁছিবার 
জন্য নানা প্রণালী থাক] চাই। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমর] তত্বজ্ঞানের 
পন্থা অনুশীলন করিতেছিলাম- আত্ম-স্বরূপে টাড়াইয়া সব কিছুকে নিয়ান্ত্রিত 
করা-_ আত্মার মুক্তত্বভাব ঘোষণা] করা- শরীরের সাহায্য না লইয়! শরীরকে 
জয় করা। ইহা খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। দেহাসক্ত 
মনের পর ইহা ধারণ] করা ছুফর। 

কিছু স্থল সহায়তা পাইলে মন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মন নিজেই এই 
চরম আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতি যদি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে 
তদপেক্ষা সঙ্গত আর কিছু আছে কি? কিন্তু ছুঃখের বিষয়, মন তাহা 
পারে না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে স্থল সাহায্যের প্রয়োজন হয়। 
রাজযোগের প্রণালী হইল-_এই স্থুল সাহাষ্যগুলি গ্রহণ করা। উহা আমাদের 
শরীরের ভিতর যে-সব শক্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া 
কতকগুলি উন্নত মানসিক অবস্থা স্থট্টি করে এবং মনকে উত্তরোত্তর সবল 
করিয়া উহাকে তাহার হৃত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্থিতে সহায়তা করে। কেবল 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেহ দি চরম আত্মতত্ব উপলব্ধি করিতে 
'পারে, তাহা! তে! অতি উত্তম। কিন্তু আমরা অনেকেই তো উহা! পারি না। 
সেজন্য আমাদিগকে স্কুল সাহায্য অবলম্বন করিয়] ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তিকে লক্ষ্যপথে 
'লইয়া যাইতে হইবে। 

“সমগ্র জগৎ হুইল বহুত্বে একত্বের একটি বিপুল নিদর্শন। মাত্র এক 
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সমষ্টি মন রহিয়াছে। উহ্ারই বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত । 
মনরূপ মহাসমুদ্ধে এগুলি যেন ক্ষুত্র ত্র আবর্ত। আমরা একই সময়ে সমষ্টি ও. 
ব্যষ্টি। এইভাবে খেল! চলিতেছে...) বাস্তবপক্ষে একত্বের কখনও বিচ্যুতি: 
ঘটে না। জড় পদার্থ, মন এবং আত্মা--তিনই এক। 

এই-সকল বিভিন্ন নাম মাত্র । বিশ্বত্রক্াণ্ডে শুধু একটিই সত্য আছে, 
পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে 'আমরা উহাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি 
দৃষ্টিকোণে উহা জড়বস্তরূপে প্রতীত হয়, অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকেই " 
দেখি মনরূপে, ছুই বস্ব কিছু নাই। একজন একটি দড়িকে' সাপ*বলিয়। 
ভূল করিয়াছিল। ভয়ে অস্থির হইয়া সে অপর একজনকে সাপটিকে মারিবার' 
জন্ত ডাকিতে লাগিল। তাহার ন্নাযুমগুলীতে কম্পন শুরু হইল,বুক ধড়াস 
ধড়াস করিতে আরম্ভ করিল*"৷ ভয় হইতেই এই-সব লক্ষণ দেখ দিয়াছিল। 
অবশেষে মে যখন আবিষ্কার করিল, উহা দড়ি, তখন সব বিকার চলিয়া' 
গেল। আমরাও চিরন্তন সত্য-বস্তকে এইরূপ নানা মিথ্যা আকারে 
দেখিতেছ্ি। আমার্দের ইন্ত্িয়গ্রাহ বিষয়সমূহ, আমরা যাহাকে জড় 
পদার্থ বলি, সে-সবই সেই অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় সতা-বস্তই । তবে 
আমর] যেভাবে দেখিতেছি, উহ] তাহা! নয়। যে-মন দড়ি দেখিয়া! উহাকে 
সাপ বলিয়! ভাবিয়াছিল, সে-মন যে মোহ্গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা! নয়; তাহা 
হইলে সে কিছুই দেখিত না। একটি জিনিসকে অপর জিনিস বলিয়া 
দেখা, একেবারে যাহার অস্তিত্ব নাই-_এমন কিছু দেখা নয়। আমরা শরীর 
দেখিতেছি, অনস্তকে জড়বস্ত বলিয়া মনে করিতেছি ।...আমর1 সত্যেরই 
সন্ধান করিতেছি । আমরা কখনও প্রবঞ্চিত নই | সর্বদাই আমরা সত্যকেই: 
জানিতেছি, তবে অত্যের প্রতিচ্ছবি কখন কখন আমাদের কাছে ভূল' 
হইতেছে, এই মাত্র। একটি নির্দিষ্ট মূহুর্তে কেবল একটি বস্তরকেই দেখা 
চলে। যখন আমি সর্পকে দেখিতেছি, রজ্ছ তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত। 
আবার যখন রজ্জু দেখি, তখন সর্প আর নাই। এক সময়ে একটি মাত্র' 
' বস্ত প্রত্যক্ষ হইতে পারে ।**" 

আমর! যখন জগৎ দেখিতেছি, তখন ঈশ্বরকে দেখিব কিরপে ? ইহা 
মনে মনে বেশ ভাবিয়া দেখ। “জগৎ অর্থে ইন্জরিয়সমূহের মাধ্যমে বহু বন্ত-রূপে 
প্রতীয়মান ঈশ্বরই । ঘখন তুমি সাপ দেখিতেছ, তখন দড়ি আর নাই।'' 
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যখন চৈতন্ত-সত্তার বোধ হইবে, তখন অপর যাহা কিছু সব লোপ পাইবে । 
তখন আর জড়বস্তকে দেখিবে না, কেন-না ঘাহাকে জড়বস্ত বলিতেছিলে, 
তাহা চৈতন্ত ছাড়! আর কিছু নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ই বহুর "অধ্যাস” 
লইয়া আসে। 

,জলাশয়ের সহম্্র সহস্র তরঙ্গে একই ্র্ধ প্রতিবিদ্িত হইয়] সহন্ন সহ 
তর হুর্ের স্ষ্টি করে। ইন্দ্রিয় ছারা যখন আমি ব্রদ্ধাণ্ডের দিকে তাকাই, 
তখন উহাকে জড়বস্ত ও শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যান করি। একই সময়ে উহা 
এক ও বনু।”* বহু এককে নষ্ট করে না, যেমন মহাসমুদ্দের কোটি কোটি তরঙ্গ 
সমুদ্রের একত্বকে কখনও ব্যাহত করে না । সর্বদা উহা সেই এক মহাসমুদ্র ।' 
যখন জগৎকে দেখিতেছ, মনে রাখিও__আমর! উহাকে জড় বা শক্তি দুইয়েতেই 
পরিণত করিতে পারি। আমরা যদি কোন বস্তর. বেগ বাড়াইয়া দিই, 
উহার ভর (17889 ) কমিয়া যায়-*। পক্ষান্তরে ভর বুদ্ধি করিলে বেগ হাস 
পায়।...এমন একটি অবস্থায় পৌঁছানো যায়, যেখানে বস্তর ভর সম্পূর্ণ লোপ 
পাইবে |... 

জড়কে শক্তির কারণ অথবা শক্তিকে জড়ের কারণ বল! চলে না । 
উভয়ের সম্পর্ক এমন যে, একটি অপরটির মধ্যে তিরোহিত হয়। একটি 
তৃতীয় পক্ষ অবশ্যই থাক] প্রয়োজন, উহাই মন। বিশ্বজগৎকে জড় বা 
শক্তি কোনটি হইতেই উৎপন্ন করা যায়. না। মন জড় নয়, শক্তিও 
নয়, অথচ সর্বদাই জড় ও শক্তিকে প্রসব করিতেছে । আখেরে মন হইতেই 
সকল শক্তির উদ্ভব। বিশ্বমন"এর অর্থ ইহাই--সকল ব্যগ্টি-মনের 
সংহতি। প্রত্যেক, ব্যষ্টি-মন হু্টি করিয়া চলিয়াছে, আর সব সৃষ্টি একত্র 
যোগ করিলে অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ খাড়া হয়। বহুত্বে একত্ব-_একই সময়ে 
বহু ও এক । 

ব্যক্তি-ইঈশ্বর হইলেন সকল জীবের সমষ্টি, আবার তাহার একটি স্বকীয়, 
স্বাতন্্যও আছে-_যেমন আমাদের দেহে অসংখ্য কোষের সমষ্টি, কিন্ত গোটা? 
দেহটিরও একটি পৃথক্‌ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে । 

যাহা কিছুর গতি আছে, উহা গ্রাণ রা শক্তির অন্তর্গত। এই প্রাণই নক্ষত্র 
ুর্ধ চন্্রকে ঘুরাইতেছে; 'প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ ০০০০০ 

অতএব প্রকৃতির যাবতীয় শক্কিই বিশ্বমনের কৃষ্টি। আর আমরা এঁ 
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বিশ্ব-মনের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশরূপে ভূমাপ্ররৃতি হইতে প্রাণকে আহরণ করিয়া 
নিজেদের ব্্টি-প্রকৃতিতে দেহের ক্রিয়া, মনের তিস্তা হৃষ্টি প্রভৃতি কাজে 
লাগাইতেছি। যদি বলো- চিন্তা স্থঙ্ি কর! যায় না, তাহ হইলে কুড়ি দিন ন1 
খাইয়া দেখ, কিরূপ বোধ হয়।...চিন্তাও আমাদের তূক্ত খাগ্য দ্বারাই উৎপন্ন । 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

ষে-প্রাণ সব কিছুকে চালাইতেছে, উহাকে আমাদের দেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের 
নাম প্রাণায়াম' । সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহের 
যাবতীয় ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে আমাদের শ্বাসপ্রশ্থাস। নিশ্বাস বন্ধ করিলে 
দেহের ব্যাপারও রুদ্ধ হইয়া! যায়। পুনরায় শ্বাস লইলে ক্রিয়া আরস্ত হয় । 
তবে প্রাণায়ামের লক্ষা শ্বাস-নিরোধ মাত্র নয়, শ্বাসের পশ্চাতে এক ুজ্জ্রতর 
শক্তিকে বশে আন] । ৃ 

জনৈক রাজা! মন্ত্রীর প্রতি কোন কারণে অসন্তষ্ট হইয়া! একটি উচ্চ গম্থুজের 
উপর তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। মন্ত্রীর স্ত্রী রাত্রে স্বামীর 
সহিত দেখা করিতে আসিলে মন্ত্রী বলিলেন, “কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই বরং 
সুকৌশলে আমাকে একটি দড়ি পাঠাইয়া দ্িও।” মন্ত্রপত্বী একটি গুবরে 
পোকার একটি পায়ে একগাছি রেশমের স্থৃত1 বাধিয়] উহার মাথায় “খানিকটা 
মধু মাখাইয়! উহাকে ছাড়িয়৷ দ্িলেন। রেশমের স্থৃতার সহিত প্রথমে খানিকটা 
মোটা স্কৃতা এবং পরে মোটা টোয়াইন স্থতার গুটি সংলগ্ন ছিল। টোয়াইনের 
গুটিটিতে বীধা ছিল একগাছি শক্ত মোটা! দড়ি। মধুর গন্ধে পোকাটি ধীরে 
ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে বুকজের মাথায় উঠিল। মন্ত্রী পোকাটি 
ধরিলেন এবং ক্রমশঃ সিক্কের স্থতা, মোটা স্থৃতা এবং টোয়াইনেরু স্থতা ধরিয়া 
মোটা দড়িগাছটি নীচে হইতে উপরে টানিয়। তুলিলেন এবং উহার সাহাযো 
বুকজ হুইতে পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে নিঃস্াস-প্রশ্বাম যেন এ 
রেশমী স্থৃতা। উহাকে আয়ত্ত করিলে ক্রমশঃ আমরা ন্নায়ুমণ্ডলীরূপ মোটা 
সথতা এবং চিন্তারূপ টোয়াইনের স্থৃতাকে ধরিতে পারি । অবশেষে আমরা 
হাতে পাই প্রাণরূপ শক্ত রজ্ছ। প্রাণ-নিয়ন্ত্রণ ছারা আমরা মুক্তি লাভ করি। 

জড়ন্তরের বস্তর সাহায্যে আমার্দিগকে সুম্্ম ও সুস্্মতর অনুভূতিতে উপস্থিত 
হইতে হইবে। বিশ্বজগৎ একটিই সত্তা, উহার যে বিন্দুতেই স্পর্শ কর না 
কেন, সব বিন্দুই এ এক বিন্দুরই হেরফের । একটি একতা সর্বত্র অন্ুস্যত। 


প্রাণায়াম ১৪১ 


অতএব শ্বাস-গ্রশ্বাসরূপ স্থল ব্যাপারকে ধরিয়াও শুক্র চৈতন্যকে অধিগত, 
করা যায়। 

এখন শরীরের যে-সব স্পন্দন আমাদের জ্ঞানগোচর নয়, প্রাণায়ামের 
অভ্যাস ছ্বার] উহাদিগকে আমরা ক্রমশঃ অনুভব করিতে আরম্ভ করি। আর 
এ-সব স্পন্দন-অন্থুভবের সঙ্গে, উহারা আমাদের বশে আসে। আমর! 
বী্জাকারে নিহিত চিস্তাগুলিকে দেখিতে পাইব এবং উহাদিগকে আয়ত্ত 
, করিতে পারিব। অবশ্য আমাদের সকলেরই যে ইহা সম্পাদনের স্থযোগ বা 
ইচ্ছা বা ধৈর্য বা শ্রদ্ধা আসিবে তাহা নয়, তবে এই-সম্পকীয় সাধারণ জ্ঞানও 
প্রত্যেকের কিছু না কিছু উপকার সাধন করে। 

প্রথম সফল স্বাস্থ্য । আমাদের শতকর] নিরানব্বই জন যথাযথভাবে নিঃ শ্বাস 
লই না। ফুস্ফুসে যথেষ্ট বাতাস জামর! টানিয়া৷ লই না। :*" শ্বাস-গ্রশ্থাসকে 
নিয়মিত করিতে পারিলে শরীর শুদ্ধ হয়, মন শাস্ত হয়'.. লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবে__মনের যখন শাস্তি থাকে__তখন নিঃশ্বাম ধীরে ধীরে এবং তালে তালে 
পড়িতে থাকে । সেইরূপ নিঃশ্বাসকে যদ্দি স্থির ও ছন্দোবদ্ধ করা যায় তো 
মনেরও শান্তি আসে। অপরপক্ষে মন যখন উদ্ধিগ্র, তখন নিঃশ্বাসের তালও 
কাটিয়া যয়। অভ্যাসের দ্বার! নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মনের 
শাস্তি অবশ্যই সথলভ্য। মন যদি উত্তেজিত হয়, ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কর 
এবং মনকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া দশ মিনিট তালে তালে নিঃশ্বাস 
লইতে থাকে।। দেখিবে মন শান্ত হইয়া আসিতেছে । এই ধরনের 
অভ্যাসগুলি হইল সাধারণ লোকের উপযোগী এবং উপকারী । অপরগুলি 
যোগীদের জন্য । ্‌ 

গভীর শ্ববস-প্রশ্থাসের ক্রিয়াগুলি প্রথম ধাপ মাত্র। বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য 
প্রায় চুরাশীটি আসন আছে। কেহ কেহ প্রাণায়ামকে জীবনের প্রধানতম 
অন্ুণীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিঃশ্বাসের গতিকে লক্ষ্য না করিয়। তাহার! 
কোন কাজই করেন না। সর্বদা তাহাদের দৃষ্টি থাকে কোন্‌ নাকে বেশী শ্বাস 
বহিতেছে। দক্ষিণ নাসারক্ষে শ্বাসের গতি থাকিলে তাহারা কতকগুলি 
কাজ করিবেন, বামদিকে শ্বাস বহিলে অন্ত কতকগুলি কাজ। যখন উভয় 
নাসাপথেই শ্বাসগতি, সমান থাকে, তখন তাহারা ভগবছুপাসনা করেন। শ্বাসের 
এইকপ অবস্থায় মনঃসংঘম সহজ হয়। শ্বাসের দ্বারা দেহের স্সাযুপ্রবাহকে 


১৪২ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইচ্ছামত শরীরের যে কোন অংশে চালিত করা যায়। কোন অঙ্গ গীড়িত 
হইলে প্রাণপ্রবাহ সেই অঞ্চলে নিয়োজিত করিয়া! পীড়ার উপশম করা চলে । 
আরও নানাপ্রকার যৌগিক ক্রি! প্রচলিত আছে। কতকগুলি সম্প্রদায় 
আছে, যাহারা শ্বাস-ব্যাপারকে থামাইয় রাখিতে চায়। তাহার এমন কিছু 
করিবে না, যাহাতে বেশী নিঃশ্বাস লইতে হয়। তাহারা একপ্রকার ধ্ানস্থ 
হইয়া থাকে । শরীরের অঙ্গ-প্রত্যন্কের কাজ তখন প্রায় সবই বন্ধ । হৃদ্যগ্রের 
স্পন্দনও একপ্রকার স্তব্ধ । "এই সব ক্রিয়ায় খুব বিপদ আছে। আরও কতক- 
গুলি কণিন ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত উন্নততর যৌগিক শক্তি লাভ করা! কাহারও 
চেষ্টা থাকে- শ্বাসরুদ্ধ করিয়া! শরীরকে হাক্কা করিয়! ফেলা । তখন তাহার! 


শৃন্যে উঠিতে পারে। আমি কখনও কাহাকেও এইরূপ শূন্যে ঈঠিতে বা 


বাতাসে উড়িতে দেখি নাই । তবে বই-এ এইরূপ ক্ষমতার উল্লেখ আছে । এই- 
সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভান আমি করিতে চাই না। তবে আমি অনেক 
আশ্চর্য যৌগিক ক্রিয়া দেখিয়াছি ।...একবার এক ব্যক্তিকে শূন্য হইতে ফল 
ও ফুল বাহিত করিতে দেখিয়াছিলাম । 

"যোগী যোগশক্তি দ্বারা স্বীয় দেহকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতে পারেন 
'ষে, উহা! এই দেওয়ালকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আবার তাহার 
শরীরকে এত ভারী করাও সম্ভব ষে, দুই শত লোক তাহাকে তুলিতে পারিবে 
না। যদি ইচ্ছা করেন তো৷ তিনি পাখির ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবেন। 
কোন যষোগীর কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতালাভ করা সম্ভব নয়। তাহা যদি 
হইত, তাহা হইলে এক যোগী হয়তে। স্যষ্টি করিতেন, অপর এক যোগী উহা 
ধ্বংস করিয়া দিতেন ।"*'যোগবিষয়ক গ্রন্থে এই-সকল কথা আছে। আমার 
নিজের পক্ষে এই সব বিশ্বাস কর! কঠিন, তবে আমি অবিশ্বাসও করি না। 
নিজের চোখে যে-সব বিষয় দেখিয়াছি, সেইগুলিতে কোন সন্দেহ নাই ।*-**-" 

জগতে জ্ঞান-আহরণ যদ্দি সম্ভবপর হয় তো৷ উহা প্রতিছন্দিত দ্বারা নয়, 


মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া । পাশ্চাত্যদেশীয়রা বলেন, হা আমাদের স্বভাব, 


আমরা উহা বদলাইতে পারি না ।” কিন্ত এই প্রকার মনোভাব দ্বারা সামাজিক 
সমন্তার সমাধান হয় না, জগতেরও কোন উন্নতি ঘটে না।--**** 

বলবান্রা সব কিছু গ্রাস করিয়া লইতেছে, হুর্বলেরা ছুঃখভোগ করিতেছে । 
সাহার কাড়িয়া! লইবার ক্ষমতা আছে, তাহার লোভেরও সীমা নাই। 


প্রাণাম়্াম ১৪৩ 


ৰঞ্চিতের! ধনীর প্রতি প্রবল ঘ্বণা লইয়া নিজেদের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। 
তাহাদের হাতে যখন ক্ষমত। আসিবে, তখন তাহার্দের আচরণও হইবে অন্থরূপ। 
ইহাই প্রতিদ্বন্দিতার রীতি, অনিয়ন্ত্রিত ভোগপ্রবৃন্তির পরিণাম । সমস্যার 
সমাধান হইতে পারে শুধু মানুষের মনকে স্থপরিচালিত করিয়1।*"'মানুষ যাহা 
করিতে চায় না, তাহ! তাহাকে আইনের জোরে করানো ষায় না|. সে যদি 
আন্তরিক সৎ হইতে চায়, তবেই সে স$ হইতে পারে । আইন-আদালত 
কখন তাহাকে সংপথে আনিতে পারে না। 

মানুষের, মনেই সকল জ্ঞান। একটি পাথরে কে জ্ঞান দেখিয়াছে? 
জ্যোতিথিছ্য! কি তারাগুলিতে ? মানুষই জ্ঞানের আধার । আম্থন আমরা 
উপলব্ধি কুরি যে, আমরা অনস্ত শক্তিত্বূপ | মনের ক্ষমতার সীম! কে টানিতে 
পারে? আমরা সকলেই সেই -অনস্ত মনস্বরূপ, আহ্ছন আমরা ইহা অনুভব 
করি। প্রত্যেকটি জলবিন্দুর সহিত সমগ্র মহাসমুদ্রটি রহিয়াছে । মানুষের 
মন এ মহাসমুদ্রের মতো। ভারত-মনীষা মনের এই শক্তি ও সম্তাবনাগুলির 
আলোচনা করিয়াছে এবং উহাদের বিকাশ-সাধনে সে তৎপর পূর্ণতার 
উপলব্ধি সময়-সাপেক্ষ । ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা! কর] চাই। যদি পঞ্চাশ হাজার 
ব্সরও লাগে, তাহাতেই বা কি? মান্থ্ষ যদি ব্েচ্ছায় তাহার মনের মোড় 
ফিরাইয়া পূর্ণতার অভিলাধী হয়, তবেই পূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভবপর 

রাজযোগে বিঘোষিত সব বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন 
নাই। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উহা হইল মানুষের দেবত্ব- 
লাভের সামর্থ্য । মানুষ ষখন তাহার নিজের মনের চিস্তাসমহের উপর সম্পূর্ণ 
প্রতৃত্ব অর্জন করে, তখনই এ দেবত্ব-বিকাশ সম্ভবুপর ।......মনের ভাবনা ও 
ইন্দ্িয়সমূহ আঁমার মাজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমার চালক নয়-_এইরূপ অবস্থা আসা 
চাই, তবেই সব অশুভ লোপ পাইৰে ।**. 

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ 
যন্ত্রটকে নুষ্ঠুতর করিয়া তোল! এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা-_ইহাই হইল 
. শিক্ষার আদর্শ । মনকে যদি একটি বিন্দুতে একাগ্র করিতে চাই, উহা! সেখানে 
যাইবে ; আবার ষে মুহূর্তে আমি উহাকে ভাক দিব, উহা! সেই বিন্দু হইতে যেন 
ফিরিয়া আসিতে পুরে |... 
* হাই বিষম সম্কট। অনেক কষ্টে আমরা কিছু একাগ্রতার শক্তি লাভ 
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করি। মন কতকগুলি বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
অনাসক্তির ক্ষমতা আমরা অর্জন করি না। মনকে একটি বিষয় হইতে ইচ্ছা- 
মতে! টানিয়া আনিতে পারি না, এমন কি অর্ধেক জীবন দিতে রাজী 
হইলেও না । 
মনকে একাগ্র করা ও বিষুক্ত করা_ছুই ক্ষমতাই আমাদের থাকা 
প্রয়োজন । ব্যক্তি এই ছুইটিতেই নিপু তিনিই যথার্থ মন্তস্যত্ব লাভ করিয়াছেন । 
সমস্ত বিশ্বত্রদ্াণ্ড আছাড় খাইতেছে শুনিলেও তিনি ছুঃখী হইবেন না। এইরূপ 
স্থিরতা কি পুথি পড়িয়! লাভ কর! যায়? রাশি রাশি বই পড়িতে পারো)... 
শিশুর মাথায় এক মুহুতৈ”পনর হাজার শব্দ ঢুকাইয়া দিতে পারো, যতকিছু 
মতবাদ, যতকিছু দর্শন মাছে, সব তাহাকে শিখাইতে পারো...মান্র একটি 
বিজ্ঞান আছে, যাহা দ্বার মনের প্রভূত্ব 'লাভ করা যায়-_-মনোবিষ্যা,*, 
প্রাণায়াম হইতেই ইহার আরম্ত। 
ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে মনের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং 
অবশেষে মন বশে আসে । ইহা! স্থূদীর্ঘ অভ্যাসের ব্যাপার । হাল্কা কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা কখনই অভ্যাস করা উচিত নয়। যাহার যথার্থ 
আগ্রহ আছে, সে একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অন্থদরণ করে। রাজযোগ কোন 
বিশ্বাস, মতবাদ বা ঈশ্বরের কথা বলে না। যদ্দি তোমার ছুই হাজার দেবতার 
উপর আস্থা থাকে, বেশ তো এ বিশ্বাসের পথেই চল না। ক্ষতি কি? কিন্ত 
রাজযোগে পাওয়া যায় ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য তত্ব। 
মহা মুশকিল এই যে, আমরা বচন ও মতবাদ ঝাড়িতে বৃহস্পতি । কিন্তু 
এই বাক্যের বোবা অধিকাংশ মানুষকে কোনই সাহায্য করে না । তাহাদের 
প্রয়োজন বাস্তব জিনিসের সংস্পর্শ। বড় বড় দার্শনিক তত্বের কথা বলিলে 
তাহারা ধারণা করিতে পারিবে না, তাহাদের মাথা গুলাইয়া যাইবে। সরল 
শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাসের কথা অন্ন অল্প করিয়া শিক্ষাদলে বরং তাহার! 
বুধিতে পারিবে এবং অভ্যা করিয়া আনন্দও পাইবে। ধর্মের ইহা প্রাথমিক 
পাঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস দ্বারা প্রচুর উপকার হইবে । আমার 
মিনতি- আপনারা শুধু উপর উপর কৌতুহলী হইবেন না। কয়েকদিন অভ্যাস 
করিয়া দেখুন। যদি ফল না পান, আসিয়া আমাকে গালি দিবেন। . *. 
সমগ্র ব্রদ্মাণ্ড একটি পুঞ্জীভূত শক্তি । এ মহাশক্তি প্রতি বিন্দুতে বত মান । 
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উহার এক কণাই আমাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি আমর! জানি কি করিয়া 
উহা! আয্মত্ত করা যায় ।... 

“অমুক কাজ আমাকে করিতেই হইবে'__এই বুদ্ধিই আমাদিগকে নষ্ট 
করিতেছে, ইহা ক্রীতদাসের বুদ্ধি।...আমি তো চিরমুক্ত। আমার আবার 
কত'ব্যের বন্ধন কি? আমি যাহা করি, তাহা আমার খেলা । একটু আমোদ 
করিয়া! লই.**এই পর্যস্ত।**" 
প্রেতাত্মার ঘূর্বল। তাহারা আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রাণশক্তি 

পাইতে চেষ্টা, করিতেছে ।*"" 

একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রমিত করা যায়। যিনি 
দেন, ডিনি গুরু); যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে 
আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়। 

মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লয় পায়, মন লীন হয় প্রাণে। আত্মা দেহ 
হইতে নিক্ষান্ত হইবার সময় মন ও প্রাণের খানিকটা অংশ সঙ্গে লইয়৷ যান। 
সুক্ষ-দেহের ধারক হিসাবে কিছু সুক্ষ উপাদানও নেন। কোন প্রকার বাহন 
ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে ন1।"*'প্রাণ সংস্কারসমূহে আশ্রয় পায়। নৃতন 
শরীর পরিগ্রহ-কালে উহা পুনরায় পৃথক্‌ হয়। যথাকালে নৃতন দেহ ও নূতন 
মস্তি নির্সিত হয়। আত্মা উহার মাধ্যমে পুনরায় অভিব্যক্ত হন।" 

প্রেতাত্মারা শরীর স্ষ্টি করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা 
খুব দুর্বল, তাহার! যে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিতে পারে না। 
তাহার! অপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর কিছু ভোগন্থথ লাভ 
করিবার চেষ্টা করে। যে-কেহ এ প্রেতাত্মাদের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের সমূহ 
বিপদ ঘটিতে' পারে; কেন-ন৷ প্রেতাত্মার তাহার জীবনীশক্তি শোষণ করে। 

এই জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই চিরস্তন নয় ।...মুক্তি-অর্থে সত্যকে 
জানা। আমরা নৃতন কিছু হই না, আমরা ষাহা তাহাই থাকি । আত্মসত্যে 
শ্রদ্ধা আনিতে পারিলেই মুক্তি সম্ভব, কর্ম দ্বারা নয়) ইহা জ্ঞানের প্রশ্ন। 
তুমি কে__ইহা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, আর কিছু নয়। সংসার-স্বপ্ 
তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যাইবে । তোমরা এবং অন্াগ্ত সকলে এই পৃথিবীতে নান! 
দৃপ্র-দেখিয়া চলিয়াঙ্ছ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া! আবার নৃতন এক স্বপ্র দেখা 
ত্রুণ্ছইবে। এ স্বপ্রচলিবে কিছুকাল । উহার অবসান ঘটিলে পুনরায় শরীর 
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পরিগ্রহ করিয়| পৃথিবীতে আসা--হয়তে। খুব সদ্ভাবে জীবনযাপন, অনেক 
দ্ান-ধ্যান। কিন্তু তাহা তো৷ আর আত্মজ্ঞান আনিয়। দিবে না। প্রকৃত দান 
অর্থে হাসপাতাল নির্মাণ নয়__ইহা' আমরা কবে বুঝিব? 

বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, “সকল বাসন। আম! হইতে চলিয়া গিয়াছে । আমি 
আর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যাইব না।” তিনি তত্বঙ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া কঠোর 
সাধনায় লাগিয়া যান। অবশেষে একদিন দেখিতে পান-_এই জগদ্বৈচিত্র্য কী 
মিথ্যা কল্পনা, কী দুঃস্বপ্ন, আর স্বর্গ বা লোক-লোকাস্তরের প্রসঙ্গ আরও . 
নিকৃষ্টতর ফাকি, তখন তিনি হাসিয়৷ উঠেন । রী 


যোগের মূল সত্যুষ্ণ 
৫ই এপ্রিল? ১৯০০, স্তান্‌ ফ্রা্সিস্কে৷ শহরে প্রদত | 

ব্যাবহারিক ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও ধারণ] নির্ভর করে সে নিজে কার্ধ- 
কারিতা বলিতে কি বুঝে এবং কোন্‌ দৃষ্টিকোণ হইতে সে শুরু করিতেছে, 
তাহার উপর । তিন ভাবেই আমরা ধর্মের অভ্যাম করিতে পারি-_কর্মকে 
« অবলম্বন করিয়া, পুজাপ্রণালীর মাধ্যমে কিংবা! জ্ঞানবিচার দ্বারা । 

ধিনি দার্শনিক, তিনি চিন্তা করিয়] চলেন... বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের তারতম্য হইতেই ঘটে। দীর্শনিকের লক্ষ্য হইল সত্যের 
উপলব্ধি, তাহার নিকট ধর্মের ব্যাবহারিক উপযোগিতার অর্থ তত্বজ্ঞান- 
লাভ।...ধিনি উপাসক, তাহার ব্যাবহারিক ধর্ম হইল ভক্তি ও ভালবাসার 
ক্ষমতা। কার্ধকর ধর্ম বলিতে কর্মী বুঝেন-__সৎ কাজ করিয়া যাওয়া । অন্যান্ত 
প্রত্যেক বিষয়ের মতো! ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই* অপগ্লের আদর্শের 


কথা মনে রাখি না। সারা পৃথিবীকে আমরা আমাদের বিটি আদর্শে 
বাধিতে চাই। 


হদয়বান্‌ ব্যক্তির ধর্মাচরণ হইল-_মাহুষের নী রিনা যদি কেহ 
হাসপাতাল-নির্মাণে তাহাকে সাহায্য না] করে, তাহা হইলে তাহার মতে 
সে একান্তই অধাশ্্রিক। কিন্তু সকলকেই যে উহা! করিতে হইবে, তাহার 
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ধকোন যুক্তি আছে কি? দার্শনিকও এইরূপে যে-কেহ তত্বজ্ঞানের ধার 
ধান্রে না, তাহাকে হয়তে৷ প্রকাশ্ঠটভাবে নিন্দা করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ 
হয়তো! বিশ হাজার হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছে, দার্শনিক ঘোষণ। করিবেন, 
এউহার। তো দেবতার্দের ভারবাহী পশ্ড। উপাসকেরও কার্ধকর ধর্ম সম্বন্ধে 
নিজম্ব ধারণা ও আদর্শ রহিয়াছে। তাহার মতে যাহারা ভগবান্‌কে ভাল- 
-বাপিতে পারে না, তাহারা যত বড় কাজই করুক না| কেন, ভাল লোক নয়। 
, «যোগী মনঃসংঘম এবং অন্তঃপ্রকৃতির জয়ে উদ্যোগী । তাহার প্রশ্ন শুধু £ এ দিকে 
কতটা আগাইয়াছ? ইন্দ্রিয় ও দেহের উপর কতটা আধিপত্য লাভ 
করিয়াছ? আমরা যেমন বলিয়াছি, ইহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ 
অনুযায়ী অপরের বিচার করিয়া থাকেন। *** 

আমরা সর্বদাই ব্যাবহারিক ধর্মের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই 
ব্যাবহারিকত্ব আমাদের ধারণ! অনুযায়ী হওয়া চাই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ- 
সমূহে । প্রোটেস্ট্যাপ্টদের আদর্শ হইল সৎকর্ম । তাহার! ভক্তি বা দার্শনিক 
জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না, তাহার! মনে করেন, উহাতে বেশী কিছু নাই। 
“তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আবার কি? মানুষের কিছু কর্ম করা চাই”__ইহাই 
হইল তঁছ্হাদের মনোভাব ।--'মানবহিতৈষণার একটু ছিটাফোটা! গির্জাসমূহ |] 
তে মুখে দিবারাত্র সহানুভূতিহীন অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করিতেছে, 
কিন্তু তবুও মনে হয় কার্ধতঃ উহারই দিকে তাহার! দ্রুত আগাইয়! চলিয়াছে। 
নীরম উপযোগবাদের ক্রীতদাস! উপযোগিতার ধর্ম! বর্তমানে তো! দেখ! 
ষাইতেছে--এই ভাবটিই খুব প্রবল। আর এই জন্যই পাশ্চাত্যে কোনও 
কোনও বৌদ্ধমত খুব জনপ্রিয় হইতেছে । ঈশ্বর আছেন কি না, আত্মা বলিয়! 
কিছু আছে কি না, তাহা তো! সাধারণ মানুষের জ্ঞানগোচর নয়, অথচ জগতে 
অশেষ দছুঃখ। অতএব জগন্তের কল্যাণ-চিকীর্যাই প্রত্যক্ষ নীতি হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। 

আমাদের আলোচ্য যোগ-মতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এরূপ নয়। ইহা! বলে যে, 
মানুষের আত্মা সত্যই আছে এবং উহারই মধ্যে নকল শক্তি নিহিত রহিগনাছে। 
'আমরা যদি শরীরকে সম্পূর্ন আয়তে আনিতে পারি, তাহা হইলে অন্তরের এ 
শক্তি বিকশিত হইবে। মাত্াতেই সকল জ্ঞান । মানুষের এত সংগ্রাম কেন? 
দুঃখের উপশমের জন্ত.। শরীরের উপর আমাদের আধিপত্য নাই বলিয়াই 


১৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আমরা যত দুঃখ ভোগ করি ।..*আমরা অশ্বের পুরোভাগে শকটটিকে জুতিয়া 
দিতেছি । উদাহরণন্বরূপ সৎকর্মের কথ! ধরা যাক। 

আমরা ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি-'-দরিদ্রের সেবা করিতেছি ॥' 
কিন্ত আমর! দুঃখের মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। ইহা যেন, 
একটি বালতি লইয়া সাগরের জল ছেঁচিতে যাওয়া__যেটুকু জল খালি 
কর! গেল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী জল সর্বক্ষণ হাজির হইতেছে! যোগী. 
দেখেন, ইহা! অর্থহীন প্রচেষ্টা । তিনি বলেন, ছুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায়, . 
হইল- প্রথমে দুঃখের মূল অন্বেষণ ।-..খ্যাধি যর্দি দুশ্চিকিতস্ত হয়,ব্ভাহ! হইলে 
উহ! আরোগ্য করার চেষ্টা নিরর্থক । জগতে এত ছুঃখ কেন? আমাদেরই 
নির্ুদ্ধিতার জন্ত। আমরা আমাদের শরীরকে আয়ত্ত করি নাই। যদি 
নিজের দেহের উপর প্রতৃত্ব লাভ করিতে পারো! তো জগতের সকল ছুঃখ, 
দূর হইবে। প্রত্যেকটি হাসপাতাল চায়, বেশী বেশী রোগী যেন আসে।' 
যতবার তুমি কিছু দান করিবার কথা ভাবিতেছ, ততবারই তোমাকে: 
_-তোমার দান ষে গ্রহণ করিবে, সেই ভিক্ষকের কথাও ভাবিতে হয়। যদি” 
বলো, “হে ভগবান্‌, পৃথিবী যেন দানশীল ব্যক্তিতে ভরিয়া যায়'-_-তোমার. 
কথার তাৎপর্য এই দীড়ায় যে, পৃথিবী যেন ভিক্ষুকের দ্বারাও পরিপ্ুর্ণ হয় ।, 
লোকহিতকর কাজে যদি জগৎ পরিব্যাপ্ত দেখিতে চাও তো জগৎকে ছুঃখ- 
কষ্টে পরিপূর্ণ দেখিতেও প্রস্তত থাকিও। 

যোগী বলেন, দুঃখের কারণ কি-_তাহা। প্রথমে বুঝিলে ধর্মের ব্যাবহারিক: 
উপযোগিত। হৃদয়ঙ্গম হয়। জগতের যাবতীয় দুঃখ আমাদের ইন্দ্রিয়মূহের' 
সহিত সংশ্লিষ্ট । তূর্য, চন্দ্র অথবা তারাসমৃহের কি কোন ব্যাধি আছে? 
যে আগুন দিয়া ভাত রাধিতেছ, উহাই শিশুর হাত দগ্ধ করিতে পারে।, 
উহা কি আগুনের দোষ? অগ্নি ধন্য, এই বিছ্যৎ শক্তি ধন্য, ইহারা 
আলোক দিতেছে ।-..কোথাও তুমি দোষ চাপাইতে পার না। মূল ভূতগুলির, 
উপরও না। জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়, জগৎ জগত্ই। আগুন আগুনই,, 
উহাতে যদ্দি তুমি হাত পোড়াও, সে তোমারই বোকামি । যদি আগুনকে 
রন্ধন এবং ক্ুন্িবৃত্তির কাজে লাগাইতে পারো৷ তে! তুমি বিজ্ঞ। ইহাই 
পার্থক্য; কোন অবস্থা-বিশেষকে কখনও ভাল বা মন্দ বলা চলে নী 
ভাল ব৷ মন্দ ব্যক্তি-মানবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । জগুংকে ভাল ব৷ মন্দ? 
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বলার কোন অর্থ আছে কি? ইন্ডরিয়পরবশ ব্যক্তি-মানবই স্থখ বা দুঃখের 
অধীন হয়। 

যোগীরা বলেন £ প্রকৃতি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা । বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়- 
"গুলির স্পর্শ হইতেই সুখ বা ছুঃখ, শীত বা উঞ্চের জ্ঞান হয়। আমরা! যদি 
কুঁজ্িয়িগুলি আয়ত্ত করিতে পারি এবং এখন যেমন সেগুলি আমাদিগকে 
চালাইতেছে, সেইরূপ না হইয়া যদি আমর! তাহাদিগকে খুশীমতো চালাইতে 
পারি, আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে 
'ততক্ষণাৎ**সমন্যার সমাধান হইয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি 
আমাদিগকে বাধিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, 
সর্বদাই ট্ধাকা বানাইতেছে। 


ধরুন এখানে একটি দুর্গন্ধ রহিয়াছে। উহা! আমার নাকের সংস্পর্শে 
আসিলেই আমি বিরক্তি বোধ করিব। আমি যেন আমার ভ্রাণেক্জিয়ের 
'গোলাম। তাহা! যদি না হইতাম, তাহা হইলে আমি এঁ ছুর্গন্ধের পরোয়া 
করিতে যাইব কেন? একজন আমাকে কটুকথা বলিল। উহা আমার 
কানে ঢুকিয়া আমার দেহ ও মনের মধ্যে রহিল। আমি যদি আমার দেহেন্জিয় 
অনের প্রভ্‌ হই, তাহা হইলে আমি বলিব, “ই শব্দগুলি চুলোয় যাক, আমার 
কাছে এগুলি কিছুই নয়, আমার কোনও কষ্ট নাই, আমি গ্রাহ্‌ করি না।” 
ইহাই হুইল পরিষ্কার সরল সহজ সত্য । 


প্রশ্ন উঠিতে পারে £ ইহা কি কাজে পরিণত করা যায়? মানুষ কি। 
নিজের দেহমনকে এই ভাবে জয় করিতে পারে ?...যোগবলে ইহা অবশ্ই 
সম্ভব।""-যদি নাও হয়, ষদি তোমার মনে সংশয় থাকে, তবু তোমাকে 
এচেষ্টা করিতে হইবে । নিষ্কৃতির অন্ত পথ নাই ।"*" 


তুমি সর্বদা সৎ কাজ করিয়া যাইতে পারো, তথাপি তোমার ইন্জ্রিয়মূহের 
দাসত্ব ঘুচিবে না, তোমাকে স্থুখ-ছুঃখের অধীন হইয়। থাকিতে হইবে; হয়তো 
তুমি প্রত্যেক ধর্মের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছ। এদেশে তো৷ লোকে গাদা গাদা 
বই লইয়া ফিরে। তাহার পণ্ডিত মাত্র, কিন্তু ইন্জ্রিয়ের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ 
পায় নাই। স্থখছ্ঃখ-বোধ তাহাদের অবত্তস্তাবী। তাহারা ছুই-হাজার বই 
'পুঁড়িতে পারে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু ষেই একটু কষ্ট আসিল, 
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তাহাদের ছুর্ভাবনার আর অস্ত থাকে না।'""ইহাকে কি মনুস্তত্ব বলো? ইহা 
তো৷ চরম নির্বুদ্ধিতাঁর পরিচায়ক । 

মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি ?.."আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবিস্তার তো 
সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, সে এগুলি 
আয়ত্ত করিতে পারে এবং এগুলির উপর প্রতৃত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের তত 
উপলব্ধি করিতে পারে। পশ্তর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। পরোপকার-সাধনে 
মানষের বিশেষ কি কৃতিত্ব? ইতরপ্রাণীও পরোপকার করিতে পারে। 
পিপীলিকা, কুকুর-_ ইহাদের মধ্যেও উহা! দেখ! গিয়াছে । মানুষের স্বাতন্তয হইল 
আত্মজয়ে । কোন কিছুর সংস্পর্শ-জনিত প্রতিক্রিয়াকে সে বাধা দিতে পারে । 
ইতর প্রাণীর এই সাম্য নাই। সর্বত্র সে প্ররৃতির রজ্ছ দ্বারা বাধা ? মানুষ 
প্রকৃতির অধীশ্বর, পশু প্রকৃতির ক্রীতদাস ইহাই হইল একমাত্র প্রভেদ । 
প্রকৃতি কি ?__পঞ্চেন্দিয়'-" | 

যোগমতে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়ই নিষ্কৃতির পথ।."ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাই 
ধর্ম |...সৎকর্ম প্রভৃতি মনকে একটু স্থির করে-_-এই মাত্র । যোগাভ্যাস-__ 
পূর্ণতার উপলব্ধি আমাদের পূর্বসংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমিতো 
সারাজীবন ইহার অনুশীলন করিতেছি, তবু এখন পর্যস্ত সামান্যই আঙ্গাইতে 
পারিয়াছি। তবে ইহাই যে একমাত্র খাটি পথ, তাহা বিশ্বাম করিবার, 
মতো স্থৃফল আমি পাইয়াছি। এমন দিন আমিবে, যখন আমি আমার; 
নিজের প্রভূ হইতে পারিব। এজনম্মে না হয় তো অপর এক জন্মে নিশ্চয়ই 
ইহা ঘটিবে। চেষ্টা আমি কখনও ছাড়িব না। কিছুই নষ্ট হইবার নয়। এই 
মুহুর্তে দি আমার মৃত্যু হয়, আমার সমুদয় অতীত সাধন! আমুর সঙ্গে যাইবে ॥। 
মানুষে মানুষে পার্থক্য কিসে হয়? তাহার পূর্বানষ্ঠিত কর্ম ছারা । অতীত 
অভ্যাম একজনকে করে মনত্বী এবং অপরকে করে নির্বোধ। অতীতের অঞ্জিত 
শক্তি থাকিলে তুমি পাঁচ মিনিটেই হয়তো কোন কাজ সিদ্ধ করিবে। শুধু 
বর্তমান দেখিয়া কোন কিছু সম্বদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কর! চলে না। আমাদের 
প্রত্যেককেই কোন না! কোন সময়ে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। 

যোগীর! ব্যাবহারিক যে-সব অভ্যাস শিক্ষা! দেন, সেগুলির অধিকাংশই 
মনকে লইয়া-_একাগ্রতা, ধ্যান ইত্যাদি। আমর! এত জড়ের অধীন হইয়া 
পড়িয়াছি যে, নিজেদের বিষয় চিস্তা করিলে আমরা কেবল ্সামাদের শরীয়টিই 
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দেখি। দেহই আমাদের আদর্শ হইয়াছে, আর কিছু নয়। অতএব শারীরিক 
কিছু অবলম্বন দরকার 1... 

প্রথম, আসন। এমন একটি ভঙ্গীতে বসিতে হইবে, যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ 
স্থিরভাবে বসিয়! থাকা যায় । শরীরের স্বাযুপ্রবাহগুলি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। মেরুদণ্ড শরীরের ভার ধারণ করিবার জন্য নয়। অতএব এমন 
আসনে বসা প্রয়োজন, যাহাতে দেহের *ওজন মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে 


, মেরুদণ্ডকে সকল চাপ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। 


আরও**কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় আছে। খাগ্য ও ব্যায়ামের গুরুতর 
প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য 1... 

খাছ্য খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। মাত্র একবার বা ছুইবারে দিনের 
সমগ্র আহার্য উদরসাৎ না করিয়া অল্পমাত্রায় কয়েকবার খাওয়া ভাল। 
কখনও ক্ষুধা-গীড়িত হইও না । যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, তিনি যোগী 
হইতে পারেন না। যিনি বেশী উপবাস করেন, ত্াহারও পক্ষে যোগ কঠিন 
অতিমাত্রায় নিদ্রা বা অধিক রাত্রি জাগরণ, একেবারে কাজ না করা বা অত্যন্ত 
পরিশ্রম করা-_এগুলিও যোগের অনুকূল নয়।১ যোগে সাফল্যের জন্য 
নিয়মিত আহার ও পরিশ্রম, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ-_-এই-সব প্রয়োজন । 
যথাযোগ্য খাগ্য কি, তাহা! নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে । অপর কেহ উহ! 
বলিয়া দিতে পারে না। একটি সাধারণ .বিধি এই যে, উত্তেজক খাছ্য বা 
বেশী মশলা -দেওয়া রান্না বর্জনীয় ।***আমাদের কাজের পরিব্তর্নের সহিত 
খাহ্যেরও যে পরিবত'ন আবশ্তক, তাহা আমর] লক্ষা করি না । আমর! অনেক 
সময়ে ভুলিয়া যাই যে, আমাদের যত কিছু সামর্থ্য, তাহা আমরা! খাদ্য হইতেই 
লাভ করিয়া থাকি । 

অতএব যে পরিমাণে ও যে ধরনের শক্তি আমর] চাই, আমাদের 
আহার্ধও তদহ্থ্যায়ী নিরূপণ করিয়া লইতে হুইবে।... 

প্রচণ্ড ব্যায়ামের কোন প্রয়োজন নাই ।"."মাংসল শরীর যদি চাও, যোগ 
তোমার জন্য নয়। বর্তমানে যে দেহ আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক স্ম্প্রতর 
একটি যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইবে । গুরুতর কায়িক পরিশ্রম যোগের পক্ষে খুবই 
তুনিষ্টকর ৷ . যাহাদিগকে অতাধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এমন লোকের 


১ গীতা, ৬1১৬ রি 
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ভিতর বাম করিও । প্রচণ্ড মেহনত না! করিলে দীর্ঘায়ু হইতে পারিবে। 
অপরিমিত-ভাবে জালাইলে প্রদীপ যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ মাংসপেশীকে 
বেশী মাত্রায় খাটাইলে উহার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। যাহার মন্তিফের কাজ করে, 
তাহার] .অনেক কাল বাচে ।"-*প্রদীপকে ধীরে ধীরে এবং ম্মুভাবে জলিতে 
ন্বাও। বেশী জালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহ! পুড়াইয়া ফেলিও'ন1। প্রত্যেকটি 
উদ্বেগ, প্রত্যেকটি উদ্দাম লম্ফ-ঝ'প- শারীরিক অথবা মানসিক যাহাই 
হউক-__-তোমার আয়ুকে ক্ষয় করিতেছে, মনে রাখিও। 

ষোগীর! বলেন, প্ররুতির তিনটি গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের**মন আছে। 
প্রথম তামস মন, উহা আত্মার আলে। ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয়-_ 
রাজসিক মন, যাহা মানুষকে খুব কর্মব্যস্ত রাখে । তৃতীয়--সাঁত্বিক মন, 
উহার লক্ষণ হইল স্থিরতা ও শাস্তি। 

এমন লো'ক -আছে, যাহার্দের জন্ম হইতেই সর্বক্ষণ ঘুমাইবার ধাত; 
তাহাদের রুচি--পচা বাসী খাগ্যে। যাহারা রজোগুণী, তাহারা ঝাল ও 
ঝাজযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে।"."সাত্বিক লোক খুব চিন্তাশীল, ধীর ও সহিষু 
। প্রকৃতির হয়; তাহারা অল্পপরিমাণে খায় এবং কখনও উগ্র ্রব্য খায় না। 

লোকে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, “মাংস খাওয়া ছাড়িয়া ্লিব কি? 
আমার গুরুদেব বলিতেন, “তুমি কোন কিছু ছাড়িতে যাইবে কেন? উহাই 
তোমাকে ছাড়িয়া াইবে। তুমি নিজে প্রকৃতির কিছুই বর্জন করিতে যাইও 
না, নিজেকে বরং এমন করিয়] গড়িয়া তোল, যাহাতে প্রকৃতি নিজেই তোমার 
নিকট হইতে সরিয়া যাইবে । এমন এক সময় আসিবে, যখন তোমার পক্ষে 
মাংস খাওয়] স্বভাবতই সম্ভব হইবে না। উহা! দেখা মাত্রই তোমার স্বণার 
উদ্রেক হইবে । এমন দ্দিন আসিবে, যখন এখন যে-সব জিনিস ছাড়িবার জন্য 
তীব্র চেষ্টা করিতেছ, সেগুলি আপন হইতেই বিরস ও ্ককারজনক মনে হুইবে। 

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের নানা প্রণালী আছে। একটি অভ্যাস করিতে হয় তিন 
ধাপে নিংশ্বাস টানিয়া লওয়া, নিংশ্বাসকে রুদ্ধ রাখা এবং উহা ছাড়িয়া 
দেওয়া । কতকণ্চলি প্রণালী বেশ কঠিন। কতকগুলি জটিল প্রণালী 
যথাযোগ্য আহার্ধ বিনা অভ্যাস করিতে গেলে খুবই বিপজ্জনক হুইতে পারে। 
যেগুলি খুব সরল, সেইগুলি ছাড়া অন্ত প্রণালীগুলি তোমাদিগকে আছি, 
অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিব না। 
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একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়! ফুস্ফুস্‌ পরিপূর্ণ কর। ধীরে ধীরে উহা ছাড়িয়া 
ফাও। এইবার এক নাকে শ্বাস টানিয়]! ধীরে ধীরে অপর নাক দিয়! উহা 
বাহির করিয়া দাও। আমাদের কেহ কেহ পুরা শ্বাস লইতে পারি না, 
কেহ কেহ বা ফুস্ফুস্‌কে যথেষ্ট বাতাসে ভরিয়া দিতে সমর্থ নই। উপরি-উক্ত 
অভ্যাসগুলি এই ক্রুটি বেশ সংশোধন করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় আধঘণ্টা 
করিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে তুমি নৃতন মানুষ হইয়া যাইবে । এই ধরনের 
, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ আদৌ বিপজ্জনক নয়। অন্তান্ অভ্যাসগুলি আস্তে আস্তে আয়ত্ত 
করিতে হয্সণ নিজের শক্তি আন্দীজ করিয়া চলিবে । দশ মিনিট যদি 
ক্লাস্তিকর লাগে তো! পাচ মিনিট করিয়া! কর। 
যোগীকৈ নিজের শরীর হ্থস্থ রাখিতে হইবে। এই-সব প্রাণায়াম শরীরের 
বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সহায়তা করে। দেহের সর্বত্র বাযূপ্রবাহে 
যেন ভরিয়া যায়। নিঃশ্বাস-গতি দ্বারা আমর] সকল অঙ্গের উপর প্রভূত্ব লাভ 
করি।- শরীরের কোথাও অসাম্য ঘটিলে জআমুপ্রবাহ এ দিকে চালিত করিয়' 
উহা! আয়ত্তে আনিতে পারা যায়। যোগী বুঝিতে পারেন, শরীরের কোন্‌ স্থানে 
কখন প্রাণশক্তির ন্যুনতাবশতঃ যন্ত্রণা হইতেছে। তাহাকে তখন প্রাণসাম্য 
দ্বারা এ স্থ্যনতা দূর করিয়! দিতে হয়। 
যোগসিদ্ধির একটি অন্যতম শর্ত হইল পবিত্রতা । সকল সাধনের ইহাই 
মূল ভিত্তি। বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলের পক্ষেই পূর্ণ ব্রহ্ষচর্য রক্ষণ 
কর] প্রয়োজন। ইহা অবশ্য একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, তবে আমি 
তোমাদিগকে কয়েকটি কথা! বলিতে চাই। সর্বসাধারণের কাছে এই 
বিষয়ের আলোচনা! এদেশে কুচিসম্মত নয়। পাশ্চাত্যদেশগুলি লোক- 
শিক্ষকের ছদ্মবেশে একত্রেণীর অতি হীন ব্যক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। ইহারা 
নরনারীকে উপদেশ দেয় যে, যদি তাহারা যৌন-সংযম অভ্যাস করে তো 
তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই-সব তথ্য ইহারা কোথায় পাইল ?... 
আমার নিকট এই প্রশ্ন লইয়া বু লোক আসে। তাহার্দিগকে কেহ 
বলিয়াছে যে, পবিত্র জীবন ষাপন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। 
,*এই-সব শিক্ষক ইহা! জানিল কিরূপে? তাহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য পালন 
রি কি? ' এই অপবিত্র নির্বোধ কামুক পশুরা সমগ্র জগৎকে 
তাহাদের পর্যায়ে টালিয়। আনিতে চায় ! 


১৫৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আত্মত্যাগ বিনা' কিছুই পাওয়া যায় ন1।'""মানব-চেতনায় যাহা 
পবিত্রতম-_মহত্তম বৃত্তি, তাহাকে কলুষিত করিও না।-**পস্তস্তরে উহাকে 
নামাইয়া আনিও না। নিজদ্িগকে ভদ্র করিয়া তোল ।-'*হও শুচি, হও 
পবিত্র ।.-.অন্ত পথ নাই। ীশুগ্রী্ট কি অপর কোন পথের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন ?.-"যদদি তোমরা যৌনশক্তিকে রক্ষা করিয়া যখাষথ প্রয়োগ 
করিতে পারো, তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া 
যাইবে। ইহার বিপরীত যাহা আঙিবে, তাহা নরকতুল্য। 

বাহিরের ব্যাপারে কিছু করা অনেক সহজ, কিন্তু পৃথিবীর যিনি 
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তিনিও যখন মনঃসংযম করিতে যান, তখন নিজেকে 
শিশুর স্তায় অসহায় বোধ করেন। অন্তঃসাত্রাজয জয় করা আঁরও বেশী 
কঠিন। তবে নিরাশ হইও না। উঠ, জাগে, লক্ষে না পৌছানে! 
পর্যন্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইও না। 


আমার জীবন ও ব্রত 
২৭শে জানুআরি ১৯০ খৃঃ ক্যালিফণিয়া, প্যাসাডেন। সেক্সপিয়র ক্লাধে প্রদত। 

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্দরমহিলাগণ, আজ সকালে আলোচনার বিষয় ছিল 
“বেদান্তদর্শন” | বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হইলেও একটু নীরস ও অতি বিরাট্‌। 

ইতিমধ্যে আপনাদের সভাপতি এবং উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ও 
ভদ্রমহিলা ঞ্মামার কাজ ও এতদিনের কার্যক্রম” সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য 
আমাকে অন্থরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি কাহারও কাহারও নিকট আকর্ষণীয় 
হইতে পানর, কিন্তু আমার নিকটে নয়। বস্ততঃ কেমন করিয়া যে 
আপনাদের নিকট এ-সম্বদ্ধে বলিব, তাহা আমি জানি না। এ-বিষয়ে এই 
আমার প্রথম বল! । 

আমার ক্ষুদ্র শক্তি ঘারা এতদিন কি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা 
বুঝাইবার জন্য আপনাদিগকে কল্পনায় ভারতবর্ষে লইয়া যাইতেছি। বিষয়- 
বস্তর খুটিনাটি ও বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনার সময় আমাদের নাই। একটি 
বৈদেশিক,জাতির সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের আয়ত্ত 
করাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের যথার্থ স্বূপ কিছুটা আপনাদের সম্মুখে তুলিয়! 
ধরিতে চেষ্টা করিব। 

ভারতবর্ষ একটি ভগ্নভূপে পরিণত বিশাল অট্রালিকার মতো । প্রথম দর্শনে 
কোন আশাই জাগে না। এ এক বিগতশ্রী বিধ্বস্ত জাতি। কিন্তু একটু 
অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করুন, ইহা ছাড়াও অনেক কিছু দেখিতে পাইবেন। 
মানুষটি যে-আদর্শ 'ও মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ, সে-আদর্শ ও মূলনীতি যতদিন 
ব্যাহত বা বিনষ্ট ন] হয়, ততদিন মানুষটি বাচিয়া থাকে, ততদিন তাহার 
আশা আছে। আপনার পরিধানের জামা কুড়িবার চুরি হইয়া! গেলেও তাহা 
আপনার মৃত্যুর কারণ হয় না। আর একটি নৃতন জামা আনিতে পারিবেন। 
জামা এক্ষেত্রে অপ্রধান। ধনবানের ধনরাশি অপহৃত হইলে তাহার প্রাণ- 
শক্তি অপহৃত হয় না। মানুষটি বাঁচিয়৷ থাকে । এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে কি 
দেখিতে পাই? 'ভারতবর্ষ এখন আর একটি রাজনৈতিক শক্তি নয়, ভারতবর্ষ 
“দ্বাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ্লকটি জাতি। নিজেদের শামনকার্ধে ভারতবাসীর কোন 


১৫৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


হাত নাই। ত্রিশকোটি পরাধীন দাস ভিন্ন ভারতবানী আর কিছুই নয়। 
ভারতবাসীর জনপ্রতি মামিক আয় গড়ে ছুই শিলিং মাত্র। বেশীর ভাগ 
জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উপবাসই স্বাভাবিক অবস্থা । ফলে আয়ের 
বিন্দুমাত্র স্বল্পতা ঘটিলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। সামান্য 
হুভিক্ষের অর্থ বু লোকের মৃত্যু । এই ধিক দিয়া দেখিলে শুধু ধ্বংসম্তূপ-_ 
আশাহীন ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাই। 

কিন্ত আমরা জানি, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করে নাই। 
পৃথিবীর যে-কোন জাতি অপেক্ষা! বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়াও 
ভারতবাসী কোন দিন অর্থের জন্য লালায়িত হয় নাই। যুগযুগ ধরিয়া 
ভারতবর্ষ এক শক্তিমান জাতি ছিল, কিন্তু তাহার শক্তিমত্তার লোড ছিল না । 
অন্ত জাতিকে জয় করিবার জন্য ভারতবাসী কখনও বাহিরে যায় নাই। 
নিজেদের সীমার মধ্যেই তাহারা সন্তষ্ট ছিল। বাহিরের সহিত বিবাদে রত 
হয় নাই। সাম্রাজ্য-লাভের আকাজ্ষ। তাহারা করে নাই। শক্তি ও সম্পদ 
এ-জাতির আদর্শ ছিল না। 

তবে? ভারতবাসী ভূল করিয়াছিল কি ঠিক পথে চলিয়াছিল, তাহা 
এখানে আলোচ্য নয়। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই একটি জাতিই 
গভীরভাবে বিশ্বাম করিত-__এই জীবনই একমাত্র সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য । 
স্থথে দুঃখে তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল। ভারতবর্ষের অধঃপতনকালে এই 
জন্যই সর্বপ্রথম ধর্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার 
করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি 
করে, ধর্মের ভাবে দস্থ্যবৃত্তি করে। 

আপনারা কি কখনও এমন দেশ দেখিয়াছেন? সেখানে যদ্দি আপনি 
ধন্থ্যদল গঠন করিতে চান, তবে দলের নেতাকে কোনরূপ ধর্ম প্রচার করিতে 
হইবে, তারপর কতকগুলি অসার দার্শনিকতত্ব সুত্রাকারে প্রকাশ করিয়া 
বলিতে হইবে, “এই দ্বস্থ্যবুত্তিই ভগবান্-লাভের সবচেয়ে স্থগম ও সহজ 
পন্থা” | তবেই নেত। তাহার দল গঠন করিতে পারিবে । অন্তথা| নয়। 
ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি_ধর্ম। এই ধর্মের উপর 
হস্তক্ষেপ হয় নাই বলিয়াই জাতি এখনও বীচিয়া আছে। | 

রোমের কথা মনে করুন। রোমের উদ্দেশ্য ছিল সাম্তরাজ্য-বিস্তার ও, 
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. সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা। যে মুহূর্তে এই সাম্রাজ্যবাদে বাধা পড়িল, অমনি রোম 
চুশ-বিচূর্ণ হুইয়া শূন্যে পরিণত হইল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি। 
যে মুহূর্তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সম্ধট দেখ দিল, গ্রীসও অতীতের গর্ভে বিলীন 
হইয়া গেল। ঠিক এই অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নবীন 
দেশগুলির হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও 
আদর্শ থাকে । কিন্তু যে মুহূর্তে সেই *আদর্শটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
এ জাতিরও মৃত্যু ঘটে । 
ভারতে সেই প্রাণশক্তি আজিও অব্যাহত। এই শক্তি ভারতবাসী কখনও 
ত্যাগ করে নাই। ভারতীয়দের সর্বপ্রকার কুসংস্কার সত্বেও সেই প্রাণশক্তি 
আজিও জাতির জীবনে সমভাবে প্রবাহিত। অতি ভয়ানক ঘ্বণ্য কুসংস্কার- 
সকল ভারতবর্ষে বর্তমান। তাহাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবন- 
প্রবাহ ও জীবনোদ্ধেশ্ট আজিও তেমনি আছে । 

ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে 
না। কোনদিনই তাহার] রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে 
না। এ-কাজ তাহাদের নয়। বিশ্বসভায় ইহা ভরেতবর্ষের ভূমিকা নয় । 
ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষের আদর্শ-_ভগবান্‌, একমাত্র ভগবান্‌। 
যতদিন ভারতবধ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবান্‌কে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার 
আশা আছে। 

অতএব বিঙ্লেষণান্তে আপনার সিদ্ধান্ত হইবে, বাহিরের এই ছুঃখ-দারিজ্র্য 
অকিঞ্কিৎকর, ইহা অন্তরের মানুষটিকে মারিতে পারে নাই; সে মানুষটি 
আজিও বাচিয়া আছে, এখনও তাহার আশা আছে। 

দেখিতে পাইবেম, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয় ধর্মবিষয়ক কার্ধধার। চলিয়াছে । 
এমন একটি ব্মর আমার মনে পড়ে না_ষে বখসর কয়েকটি নৃতন সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয় নাই। শ্রোত যত তীব্র হয়, ততই উহাতে ঘূর্ণাবর্তের স্থ্টি হইতে 
থাকে। সম্প্রদায়সমূহ অবনতির লক্ষণ নয়__জীবনের পরিচায়ক । সম্প্রদায়ের 
সংখ্যা আরও বাড়িতে থাকুক। এমন দিন আন্ুক, যখন প্রত্যেক মানুষ 
এক একটি সম্প্রদায় হইয়৷ দাড়াইবে। সম্প্রদায় লইয়া কলহের কোন 
কারণ্র নাই রর 


*% ধখন আপনারা নিজেদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি কোনরূপ 
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সমালোচনা করিতেছি না। এদেশের সামাজিক বিধিবিধান, রাজনৈতিক 
সংগঠন প্রভৃতি সব কিছুই ইহজীবনের যাত্রাপথ স্থগম করিবার জন্য রচিত 
হইয়াছে । মানুষ যতদিন বাচিয়া থাকে, ততদ্দিন খুব স্থথে থাকিতে পারে। 
আপনার্দের রাস্তাঘাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন-কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! কি 
ক্ন্দর নগররাজি] কত উপায়েই না মানুষ অর্ধোপার্জন করিতে পারে ! 
জীবনে স্থখ-সম্তোগের কত পথ! কিন্তু যদি কেহ এখানে বলে, “আমি কোন 
কাজ করিতে চাই না, শুধু এই বুক্ষতলে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইব” 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে জেলে যাইতে হইবে । (কান স্থযোগই তাহাকে দেওয়। 
হইবে না_কোন স্থযোগই নয়। সকলের সহিত তাল মিলাইয়! চলিলেই 
এ-সমাজে মানুষের বাঁচিয়। থাকা সম্ভব। ইহলোৌকিক স্থখসস্তোগের সংগ্রামে 
মানুষকে যোগদান করিতে হইবে, অন্যথা মৃত্যু অনিবার্ধ। 

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে যর্দি কেহ বলে, 'পর্বত- 
শিখরে ধ্যানাসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি আমার অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করিব”, সকলেই তাহাকে বলিবে, 'ষাও, ঈশ্বর তোমার 
সহায় হউন। একটি কথাও তাহাকে বলিতে হইবে না । কেহ তাহাকে 
একখণ্ড পরিধেয় বস্ত্র দিবে, অনায়াসে তাহার অভাবপূরণ হইবে। কিন্তু যদি 
কেহ বলে, এ-জীবনটা আমি একটু উপভোগ করিতে চাই”, অমনি সমস্ত 
দরজ| তাহার নিকট বন্ধ হইয়া যাইবে । 

আমি বলি, উভয় দেশের ধারণাই অযৌক্তিক । এদেশে যদ্দি কেহ স্থির 
আসনে বসিয়া নাপিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চায়, তবে কেন সে সুযোগ 
পাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অধিকাংশ লোকে যাহা করে, প্রত্যেকের 
পক্ষেই এখানে কেন তাহাই কর্তব্য হইবে? আমি ইহার কোন কারণ দেখিতে 
পাই না। আবার ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কেন ইহজীবনে স্থখ-সম্তোগ 
ও অর্থোপার্জন করিবে না, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু দেখুন, 
জোর করিয়া কোটি কোটি লোককে তাহাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে 
বাধ্য কর! হইয়াছে । ইহা খধিমুনিদের অত্যাচার । এ-অত্যাচার জ্ঞানীর, 
এ-অত্যাচার মননশীলের, অধ্যাত্মবাদীর, মহামানবের । আর মনে রাখিবেন, 
অজ্ঞ জনের অত্যাচার অপেক্ষা জ্ঞানবানের অত্যাচার অনেক বেশী শক্তিশালী । 
নিজেদের মত অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য জ্ঞানী ও বৃদ্ধিমানেরা সহম্্র বিধি”, 
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নিষেধের প্রচলন করিয়াছেন। সে-সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহা কর! অজ্ঞ- 
জনের সাধ্য নয়। 

আমি বলি, এ অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে । একজন আধ্যাত্মিক 
মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানগষকে বলি দিয়! লাভ নাই। 
যদি এমন কোন সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক 
মহামানবেরও আবির্ভাব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকলেও স্থখে 
থাকিবে, ভাল কথ।; কিন্ত যদ্দি কোটি কোটি মানুষকে নিম্পেষিত 
করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব কৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায় । 
বরং বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য একজন আধ্যাত্মিক মহামানবের ছুংখভোগ 
শ্রেয় । 

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আপনাকে সেই জাতির বিশিষ্ট পন্থা অন্ুযায়ী কাজ 
করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সেই ব্যক্তির নিজন্ব ভাষায় 
কথা বলিতে হইবে । ইংলগ্ড বা আমেরিকায় যদ্দি ধর্মপ্রচার করিতে যান, 
তাহা হইলে রাজনৈতিক পন্থা অনুসারে আপনাকে কাজ করিতে হইবে। 
সেখানে পাশ্চাত্য রীতি-অন্যায়ী ভোট-ব্যালট, প্রেসিডেপ্ট-নিবাচন প্রভৃতি 
দ্বার সংস্থা ও সমিতি গঠন করিতে হইবে, কারণ উহাই পাশ্চাত্যজাতির ভাষা 
ও রীতি। পক্ষান্তরে আপনি যদ্দি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায়, কথ! বলিতে হইবে । অনেকটা 
এইভাবে বলিতে হইবে £ যে-ব্যক্তি প্রত্যহ প্রীতে তাহার গৃহ পরিফণার- 
পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার অশেষ পুণ্য হইবে, সে স্বর্গে যাইবে অথবা ঈশ্বর 
লাভ করিবে। এভাবে না বলিলে তাহারা শুনিবে না। এ শুধু ভাষার 
ব্যাপার । বিষয়বস্ত কিন্ত একই । কিন্তু কোন জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে 
হইলে আপনাকে সেই জাতির ভাষায় কথা বলিতে হইবে । কথাটি খুবই 
হ্যায়সঙ্গত-_এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়। 

আমি যে-সম্প্রদায়ভূক্ত, তাহাকে বলা হয় সন্াসি-সম্প্রদায়। “সন্ন্যাসী” 
শবের অর্থ “ষে-বাক্তি সম্যক্রূপে ত্যাগ করিয়াছে । ইহা অতি প্রাচীন 
সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধও এই সম্প্রদীয়তুক্ত ছিলেন। 
তিনি তাহার সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। এত প্রাচীন এই 
ন্প্রধীয়! পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনি সন্যাসীর উল্লেখ 
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পাইবেন। প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল ষে, প্রত্যেক নরনারীকে শেষ জীবনে 
সমাজ হইতে বিদায় লইয়া একমাত্র স্বীয় মুক্তি ও ভগবৎ-চিস্তায় মনো- 
'নিবেশ করিতে হইবে । সেই মহাপ্রস্থান__মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হইয়া! থাকাই 
'ছিল ইহার উদ্দেশ্য । সৃতরাং প্রাচীনকালে বৃদ্ধগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। 
'পরবর্তীকালে তরুণ যুবকগণ সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল। যুৰকগণ কর্মঠ। 
বৃক্গতলে উপবেশন করির! সর্বক্ষণ মৃত্যুচিস্তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, 
ক্রতরাং তাহারা ধর্ম-প্রচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গঠন প্রভৃতি কার্ধে ব্রতী হইল। 
এইরূপে যুবক বুদ্ধ তাহার মহান্‌ সংস্কার কার্য আপস্ত করেন। তিনি যদি বৃদ্ধ 
হতেন, তবে অবশ্ঠই নাঁসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই নীরবে নির্বাণ লাভ 
করিতেন। ৮ 

সন্নযাসি-সম্প্রদায় বলিতে “চার্চ বুঝায় না এবং সেই সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিরা 
পুরোহিত নন। পুরোহিত ও সন্গ্যাসীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ । 
ভারতবর্ষে সাজিক জীবনের অন্যান্ত কাজের মতো পুরোহিত-বৃত্তিও একটি 
জন্মগত পেশা । স্থত্রধরের পুভ্র যেমন স্ত্রধর হয়, কর্মকারের পুক্র যেমন 
কর্ণকার হয়, ঠিক সেইভাবে পুরোহিতের সন্তানও পুরোহিত হয়। 
পুরোহিতকে বিবাহ করিতে হয়। অবিবাহিতকে হিন্দুরা অসম্পূর্ণ মনে করে-। 
'তাই ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানে অবিবাহিতের অধিকার নাই । 

সন্নযাসীদদের সম্পত্তি থাকে না, তাহারা বিবাহ করেন না। তাহাদের 
কোন সংস্থা নাই। তাহাদের একমাত্র বন্ধন-_গুকশিষ্যের বন্ধন। এই 
বন্ধনটি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য । শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই 
শিক্ষার জন্য কিছু মূল্যদান করিয়াই ধাহার সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায়, তিনি 
প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে ইহা সত্যস্ত্যই দত্তক গ্রহণের মতো। শিক্ষা- 
দাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাহার সম্তান--সব দিক দিয়া আমি 
তাঁহার সম্ভান। স্বাগ্রে-পিতারও অগ্রে তাহাকে শ্রদ্ধা করিব এবং তাহার 
বশ্ততা স্বীকার করিব; কারণ ভারতবাসীরা বলে, পিতা আমার জন্মদান 
করিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দনেখাইয়াছেন, স্থৃতরাং গুরু পিতা 
অপেক্ষা মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ 
করি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সন্বন্ধই বর্তমান । আমি আমার*শিষ্যদিগকে দণ্তকৃ- 
রূপে গ্রহণ করি। অনেক সময় গুরু হয়তো তরুণ, শিষ্য বয়োবুদ্ধ। তাহাতে" 
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কিছু আসে যায় না। শিষ্য সন্তান, সে আমাকে “পিতা” বলিয়া সম্বোধন 
করিবে; তাহাকে পুত্র বা কন্তারূপে সম্বোধন করিতে হইবে। 

এক বৃদ্ধকে আমি গুরুবূপে পাইয়াছিলাম, তিনি এক অদ্ভুত লোক। 
পাণ্ডিত্য তাহার কিছুই ছিল না, পড়াশুনাও বিশেষ করেন নাই । কিন্ত 
শৈশব হইতেই সত্যের প্রত্যক্ষান্ভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্ষা তাহার মনে 
জাগিয়াছিল। ব্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়! তীস্থার সাধনার আরম্ভ। পরে তিনি 
অন্ঠান্ত ধর্মমতের মধ্য দিয়া সতালাভের আকাজ্ষায় একের পর এক সকল ধর্ম- 
সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদার়গুলির নির্দেশ 
অনুযায়ী সাধন করিতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সহিত বাস করিয়া 
তাহাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর পর আবার তিনি 
অন্য এক সম্প্রদায়ে যাইতেন। এইভাবে সকল সাধনার অন্তে তিনি সিদ্ধান্ত 
করিলেন_-সব মতই ভালো । কোন ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করিতেন 
না; তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথ 
মাত্র। আর তিনি বলিতেন ঃ এতগুলি পথ থাক তো খুবই গৌরবের বিষয়, 
কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হইত, তবে হয়তো! উহ! একজন ব্যক্তির 
পক্ষেই উপযোগী হইত। পথের সংখ্যা যত বেশী থাকিবে, ততই আমাদের 
প্রতোকের* পক্ষে সত্যলাভের স্থযোগ ঘটিবে। যদি এক ভাষায় শিখিতে না 
পারি, তবে আর এক ভাষায় শিখিবার চেষ্টা করিব, সকল ধর্মমতের প্রতি 
তাহার এমনই শ্রদ্ধা ছিল। | 

যে-সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সকলই তীহাঁর চিন্তারাশির 
প্রতিধ্বনি মাত্র। মন্দ গুলি ছাড়া ইহাদের একটিও আমার নিজন্ব 
নয়। আমার নিজের বলিতে যাহা কিছু, সবই মিথ্যা ও মন্দ। সত্য ও 
কল্যাণকর যে-সকল কথা আমি উচ্চারণ করিয়াছি, সবই তাহার বাণীর 
প্রতিধ্বনিমাত্্র। অধ্যাপক ম্যাক্মূলার রচিত তাহার জীবনচরিত, পড়িরা 
'দেখুন। 

তাহারই চরণপ্রাস্তে কয়েকজন যুবকের সহিত একত্র আমি এই ভাবধাব। 
লাভ করিয়াছি। তখন আমি বালকমাত্্। ষোল বৎসর বয়সে আমি তাহার 
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নিকট গিয়াছিলাম। অন্থান্ত সঙ্গীদের কেহ আরও ছোট, কেহ বা একটু বড় । 
সবন্থদ্ধ বার জন বা ততোধিক । সকলে মিলিয়া এই আদর্শ-প্রচারের কথা' 
ভাবিলাম। শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিলাম। 
ইহার অর্থ-_আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়! হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, 
বৌদ্ধের করুণা, গ্রীষ্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়! তোল! । 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, “এই মুহূর্তেই আ্বামরা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রবতন করিব ; 
আর বিলম্ব নয়।” , 

আমাদের বৃদ্ধ গুরুদেব কখনও মুদ্রাম্পর্শ করিতেন না। সামন্ত খাগ্চ, বস্ত্র 
যাহা দেওয়া] হইত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন, বেশী কিছু গ্রহণ করিতেন 
না। অন্য কোনরূপ দান তিনি গ্রহণ করিতেন না। এই-সকল অপূুর্তভাব সত্বেও. 
তিনি অতি কঠোর ছিলেন, এই কঠোরতার ফলে তাহার কোনরূপ বন্ধন 
ছিল না। ভাবতীয় সন্াসী আজ হয়তো বাজবন্ধু, রাজ-অতিথি--কাল তিনি 
ভিখারী বৃক্ষতলশায়ী। সকলের সংস্পর্শে তাহাকে আসিতে হইবে। সবদা 
তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে । প্রবাদ আছে, 'গড়ানো পাথরে শেওল! জমে 
না।” গত চৌদ্দ বৎ্সরকাল আমি কোনস্থানে তিন মাসের বেশী থাকি নাই 
সর্বদা] ঘুরিয়াছি। আমরা সকলেই এরূপ করিয়া থাকি। 

মুষ্টমের এ কয়টি বালক এই মহান্‌ ভাবধারার প্রেরণায় ' নিজেদের 
জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। সবজনীন ধর্ম, দরিদ্রের পতি সহানুভূতি গভূতি, 
তত্বের দ্রিক দিয়া খুবই ভালো- কিন্ত কাজে এগুলি ফুটাইয়া তোলা চাই। 

তারপর একদিন গুরুদেবের প্রয়াণকাল উপস্থিত হইল । সকলে মিলিয়। 
যথাসাধ্য তাহার সেবা করিলাম । আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ ছিল 
না। এই সব অদ্ভূত ধারণা-পোষণকারী তরুণদের কথ! কেই বা শুনিবে ? 
অন্ততঃ ভারতবর্ষে তরুণের! কিছুই নয়। একবার ভাবিয়! দেখুন, বারোটি 
বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে; সেই আদর্শ জীবনে 
পরিণত করিতে দৃটসংকল্প । সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর' 
বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আবরস্ত হইল।. ঠাট্রা-বিদ্রপ' 
যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইলাম । 

তারপর আসিল দারুণ ছুঃসময়-_ব্যাত্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান 
ভ্রাতাদের পক্ষেও । কিন্ত আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য । একবিকে” , 
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মা ও ভাইএরা। পিতার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিত্র্যে উপনীত । 
বেশির ভাগ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। পরিবারের একমাত্র আমিই 
আশা-ভরসা-_সাহায্য করিবার উপযুক্ত ছিলাম । আমার সম্মুখে তখন দুইটি 
জগৎ। একদিকে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে ন! খাইয়া! মরিতে দেখিতে হইবে ; 
অপর দিকে বিশ্বাম করিতাম যে, গুরুদেবের ভাবধারা ভারতের তথা জগতের 
পক্ষে কল্যাণকর, স্ৃৃতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া কার্ষে পরিণত 
“করিতেই হইবে। দিনের পর দিন, মালের পর মাস এই দ্বন্দ চলিল। কখন. 
কখন পাচ ছয় দিন ধরিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতাম। সেকি হৃদয়-বেদন]! 
আমি তখন দ্ারণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম! তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক 
'ন্েহ আত্মীয়গণের দিকে টানিতেছে-_অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহা করিতে 
পারিতেছি না। অপর পক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। 
বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে ? যে কল্পনার জন্ত অপরকে 
এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতি কেই বা সহাহ্ুভূতি জানাইবে? 
একজন ছাড়। কেহই সহান্ভৃতি জানাইল না। 

মেই একজনের সহানুভূতিই আশ! ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। 
তিনি একখনারী। আমাদের মহাযোগী গুরুদেব তাহাকে অতি অল্প বয়সে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। পতি যৌবনে ধর্মোন্মাদ্নায় মগ্ন থাকাকালে একবার 
পত্বী তাহার সহিত দেখা করেন। অতিশৈশবে বিবাহ হইলেও বড় ন৷ 
হওয়া অবধি পত্বী স্বামীকে বিশেষ দেখিতে পান নাই । পরবর্তী কালে পত্বরীর 
সহিত দেখা হইলে পতি বলিলেন, “দেখ, আমি তোমার স্বামী । এই দেহের 
উপর তোমার,দ্রাবি আছে। কিন্তু বিবাহিত হইলেও যৌন-জীবন যাপন করা 
আমার পক্ষে অসম্ভব। এবিষয়ে বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম ।” পত্রী 
সাশ্রনয়নে বলিলেন. 'ভগবান্‌ তোমার সহারন হউন, তোমায় আশীর্বাদ করুন। 
আমি কি তোমাকে অধঃপাতে লইয়া যাইব? যদি পারি, তোমাকে সাহাযাই 
করিব। তুমি তোমার সাধন৷ লইয়া থাকো ।' 

সেই নারী একপ প্রক্কতির ছিলেন । সাধনায় মগ্ন হইয়া স্বামী ক্রমে নিজের 
ভাবে সন্গ্যাসী হইয়া গেলেন। দূর হইতে পত্বী যণাশক্তি সাহাষা করিতে 
লাগিলেন । স্বামী যখন অধ্যায্স-জগতে এক বিরাট পুরুষ হইয়া দাড়াইলেন, 
স্থী ফিরিয়া আসিলেন৭ বলিতে গেলে তিনিই তাহার প্রথম শিগ্ঠা। অবশিষ্ট 
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জীবন তিনি স্বামীর সেবায় অতিবাহিত করিলেন। বীচিয়া আছেন, কি 
মরিয়া! গিয়াছেন-_স্বামীর সে খেয়াল ছিল না । কথা বলিতে বলিতে ্বামী 
এত তন্ময় হইয়| যাইতেন যে, জলস্ত অক্গারের উপর বসিলেও তাহার হুশ 
হইত না। জ্বলন্ত অঙ্গার! সদাসর্বদ তিনি এমনি দেহজ্ঞান-রহিত থাকিতেন । 

সেই নারী তাহারই সহধর্্িণী, তিনি এ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি 
পোষণ করিতেন) কিন্তু তাহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষ| 
তিনি দরিদ্র ছিলেন। যাহা হউক আমরা সংগ্রামে ঝাপ দিলাম । আমি মনে" 
প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভাধুতবর্ষকে যুক্তি- 
পরায়ণ করিয়া তুলিবে এবং নানাদেশ ও নানা জাতির কল্যাণসাধন করিবে । 
এই বিশ্বাস হইতেই স্থির প্রতীতি জন্মিল ষে, এই ভাবরাশি নষ্ট হওয়! অপেক্ষা 
কয়েকজন লোকের ছুঃখ-বরণ করা ভালো । একজন ম| ও ছুইটি ভাই দি 
মরে,কি আসেযায়? এও তো] ত্যাগ। ত্যাগ করো- ত্যাগ ছাড়া কোন 
মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বক্ষ চিরিয় হৃৎপিও বাহির করিতে হইবে এবং 
সেই রক্তসিক্ত হৃদয় বেদীমূলে উৎসর্গ দিতে হইবে । তবেই তো মহৎ কাধ 
সাধিত হয়| অন্ত কোন পথ আছে কি? কেহই সেই পথ আবিষ্কার করিতে. 
পারে নাই। আপনাদের মধ্যে যে-কেহ কোন মহৎ কার্য সাধন করিয়াছেন, 
তাহাকেই ভাবিয়া দেখিতে বলি। সে কীবিরাট মূল্য! সেকী বেদনা! 
কী নিদারুণ যন্ত্রণী! প্রতিটি জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক 
ছুঃখভোগ ! আপনার সকলেই তাহা জানেন । 

এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ দলটির দিন কাটিতে লাগিল । চাঁরি- 
পাশের সকলের নিকটে অপমান ও লাঞ্ছনাই পাইলাম অবৃষ্ঠ দ্বারে দ্বারে, 
ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরা কুটি 
মিলিত। একটি অতি পুরাতন ভগ্রপ্রায় বাড়ি বাসস্থান হিসাবে জুটিল, উহার, 
তলায় গোখুরা সাপগুলি ফোস ফোস করিত। অল্প ভাড়ায় বাড়ি পাওয়ায়: 
আমরা সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। 

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে ভারতের সর্বত্র 
পরিভ্রমণ করিলাম । উদ্দেশ্ট-_ ক্রমশঃ এই ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা। দশ 
বৎসর কাটিয়া গেল-_কোন আলোকরেখাই দেখিতে পাইলাম না! দশটা, 
বছর এভাবে কাটিয়া গেল! সহম্রবার হতাশা আসিল; কিন্তু একটি * 
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জিনিস আমাদের সর্বদা! আঁশান্বিত করিয়। রাঁখিয়াছিল-_সেটি হইল আমাদের 
পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা । প্রায় একশত নরনারী 
আমার চারিপাঁশে রহিয়াছে; কাল যদ্দি আমি সাক্ষাৎ শয়তান হইয়। যাই, 
তাহার! বলিবে, “আমরা এখনও আছি! আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ 
করিব না! এই ভালবাসাই পরম আশীবাদ । 

স্থখে দুঃখে, ছুক্তিক্ষে যাতনায়, শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে 
কখনই ত্যাগ করে না, সেইতো বন্ধু। এবব্ুত্ব কি তামাস? এমন বন্ধুত্বের 
দ্বারা মোক্ষ সাভও সম্ভব। আমরা যদি এমনভাবে ভালবাসিতে পারি, তবে 
এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তি আনিয়া দিবে । এই বিশ্বস্ততার মধ্যেই 
একাগ্রতার সার নিহিত। যদি তোমার সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি, সেই 
ভালবাস! থাকে, তবে জগতে তোমার কোন দেবার্চনার প্রয়োজন নাই । মেই 
ছুঃখের দিনে এই ভাঁলবাসাই আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। সেই 
ভালবাসাই আমাদিগকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে 
্রহ্মপুত্র পর্যস্ত পরিচালিত করিয়াছিল। 

সেই তরুণদলটি এইভাবে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ধীরে, 
ধীরে অ্মরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। শতকরা নব্বই 
ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ পাইলাম, সাহায্য আসিল অতি অল্পক্ষেত্রে। কার্ণ 
একটি দোষ আমাদের ছিল--আমরা ছিলাম দুঃংখদারিদ্র্যে রুক্ষচিত্ত। জীবনে 
যাহাকে নিজের পথ নিজেই করিয়া লইতে হয়, সে একটু রুক্ষ হয়; শাস্ম 
কোমল ও ভদ্র হইবার-_-ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়” ইত্যাদি বপিবার বেশী 
সময় তাহার থাকে না। নিজেদের জীবনেই আপনারা উহা! সর্বদা 
লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি যেন একটি আধাবে অযত্বরক্ষিত অমস্যণ 
হীরকখণ্ড। . 

আমরা ঠিক সেইরূপ ছিলাম। “কোন আপস চলিবে না”_এই ছিপ 
আমাদের মূলমন্ত্র। “ইহাই আদর্শ এবং এ আদর্শ কার্ধে পরিণত করিতে 
হইবে । মরিয়াও-_রাজার নিকট যেমন এ আদর্শ প্রচার করিব, চাষা 
নিকটও তেমনি এ আদর্শ তুলিয়া ধরিব।” স্বভাবতই আমরা বিরোধিতার 
*সন্মুখীন হইলাম'। 
" কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহাই জীবনের অভিজ্ঞতা) যদি আপনি যথার্থই 
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পরের মঙ্গল কামনা করেন, বিশ্বজগৎ আপনার বিরুদ্ধে দাড়াইয়াও কিছুই 
করিতে পারিবে না । আপনার শক্তির নিকট তাহারা পরাস্ত হইবেই। যদি 
আপনি আন্তরিক ও প্রকৃতই নিঃম্বার্থ হন, ব্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি আপনার 
মধ্যে জাগ্রত থাকিয়৷ সমস্ত বাধা-বিপত্তি চুর্ণবিচুর্ণ করিবে। সেই বালকের 
দল এমনি ছিল। তাহারা ছিল শিশুর মতো প্ররতি-রাজ্যের সঃগ্রশ্ফুটিত 
ও পবিত্র প্রাণ; গুরুদেব বলিতেন, “ভগবানের বেদীমূলে আমি অনাদ্রাত 
পুষ্প ও অস্পৃষ্ট ফলই নিবেদন করিতে চাই ।, মহাপুরুষের সেই বাণী . 
আমাদিগকে সঞ্তীবিত করিত। বলিতে গেলে কলিকাতার পথে ম্ভিনি যে-সব 
বালককে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেন। “এই বালকটি বা &ঁ বালকটি ভবিষ্যতে কী হয়, দেখিও্$_তীহার 
এই ধরনের কথা শুনিয়া লোকে ঠাট্টা করিত। অবিচলিত বিশ্বাসে তিনি 
বলিতেন, 'মা আমাকে ইহ1 দেখাইম্বা দিয়াছেন। আমি নিজে ছূর্বল হইতে 
পারি, কিন্ত মা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহার ভূল হওয়া কখনও সম্ভব 
নয়। এইরূপ হইবেই ।, 

দশটি বসর কোন আশার আলো ছাড়াই কাটিয়া! গেল। ইতিমধ্যে 
' আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কখন রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার 
কখন ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে-_এবং 
সর্বদাই অতি সামান্য কদর্ধ অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়। দেখা 
'দেয়। ভিখারীকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? আবার ভালো জিনিস 
দিবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নাই। শুধু একবেলা আহারের জন্য বেশির 
ভাগ সময় পায়ে হাটিয়া, তুষারশৃঙ্গ চড়াই করিয়া, কখন দশ,মাইল পথ 
হুর্গম পর্বত চড়াই করিয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খান্ষির দেয় না। 
কখন কখন এই খাশ্বির-না-দেওয়া রুটি বিশ-ত্রিশদিন ধরিয়া সঞ্চিত রাখা 
হুয়, তখন ইহা! ইটের চেয়েও শক্ত হয়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া 
হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে 
ফিরিতে হইত। তছুপরি এই ইটের মতো শক্ত রুটি চিবাইতে গিয়া মুখ দিয়া 
রক্ত পড়িত। এই রুটি চিবাইতে সত্যসতাই দাত ভাঙে । নদী হইতে জল 
আনিয়া একটি পাত্রে এ কটি ভিজাইয়া রাখিতাম। মাসের পর মাস এভাবে" 
থাকিতে হইয়াছে--ফলে শরীর অবশ্তই খারাপ হইতেছিল ” | 
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তারপর ভাবিলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াছি, এবার অন্য দেশে করা 
ষাক। এমনি সময় আপনাদের ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। 
ভারতবর্ষ হইতে একজনকে এ সভায় প্রেরণ করিতে হইবে । আমি তখন 
একজন ভবঘুরে । তবু বলিলাম, 'ভারতবাসী তোমরা আমাকে প্রেরণ করিলে 
আমি যাইব। আমার কোন ক্ষতির ভয় নাই, ক্ষতি যদি হয় তাহাও গ্রাহ 
করি না।, অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অনেকদিনের আপ্রাণ 
চেষ্টায় শুধু আসিবার খরচ যোগাড় হইল; এবং আমি এদেশে আসিলাম । 
ধর্মমহাসভা* দুই-এক মাস পূর্বে আমি আসিলাম, এবং পরিচয়হীন অবস্থায় 
পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম । 
তারপর ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ হইল, সেইসময় কতিপয় সহ্ৃদয় বন্ধুর সহিত 
আলাপ হইলে তাহার আমাকে খুবই সাহায্য করিলেন । কিছু কিছু অর্থ- 
সংগ্রহ, ছুইটি পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যৎসামান্য কাজ আরম্ভ করিলাম। 
তারপর ইংলগ্ডে গেলাম । সেখানেও কাজ চলিল। সেই সময় আমেরিকায় 
থাকিয়াও ভারতের জন্য কাজ চালাইলাম। 
ভারতের জন্য যে পরিকল্পনা আমার মনে রূপ পাইয়াছে, তাহা এই £ 
আমি আগ্সিনারদিগকে ভারতের সন্্যাসীদের কথা বলিয়াছি। কেমন করিয়া 
আমরা কোনরূপ মূল্য গ্রহণ না করিয়া অথবা একখণ্ড রুটির মূল্যে দ্বারে ছারে 
ধর্মগ্রচার করিয়া থাকি, তাহাও বলিয়াছি। সেইজন্তই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা 
নিয়স্তরের ব্যক্তিও ধর্মের মহত্তম ভাবরাশি ধারণ করে। এ সকলই এই 
সন্নযাসীদের কাজ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস করা যায়-_-ইংরেজ 
কাহার]? ,সে উত্তর দিতে পারিবে না। হয়তো! বলিবে, “পু থিতে যে-সব 
দৈত্যদানবের কথা! আছে-__ইংরেজরা তাহাদেরই বংশধর-_তাই না? 
“তোমাদের শাসনকর্তা কে? “জানি না।” শাসনতন্ত্র কি? তাহারা 
জানে না। কিন্তু দর্শনের মূলতত্ব তাহারা জানে । যে ইহজগতে তাহারা 
দুঃখকষ্ট ভোগ করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যাবহাঁরিক জ্ঞানেরই অভাব। 
এই-সব লক্ষ লক্ষ মানুষ পরলোকের জন্য প্রস্তত-_-এই কি যথেষ্ট? কখনই 
নয়। একটুকরা ভাল কুটি এবং একখণ্ড ভাল কম্বল তাহাদের প্রয়োজন । 
বড় প্রশ্ন এই, এ-সকল লক্ষ লক্ষ পতিত জনগণের জন্য সেই ভালো রুটি আর 
ভালো কম্বল কোথী হইতে মিলিবে ? 
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প্রথমেই আপনাদিগকে বলিব, তাহাদের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ, 
পৃথিবীতে তাহার! সবচেয়ে শান্ত জাতি। তাহার যে ভীরু, তা নয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার! অস্থর-পরাক্রমে যুদ্ধ করে। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সৈন্দপ 
ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত । মৃত্যুকে তাহারা গ্রাহ্হ করে না। 
তাহাদের মনোভাব এই £ “এ জন্মের পূর্বে অন্ততঃ বিশ বার মরিয়াছি, হয়তো 
তারপর আরও অসংখাবার মরিব1 তাহাতে কী আসে যায়? তাহার! 
কখনও পৃষ্টপ্রদর্শন করে না। বিশেষ ভাবপ্রবণ না হইলেও যোদ্ধা হিসাবে . 
তাহারা ভালো । ৃ 

তাহার্দের জন্মগত প্রবৃত্তি অবশ্ঠ কৃষিকর্মে। আপনি তাহাদের সর্বস্ব 
কাড়িয়া লউন, তাহার্দের হত্যা করুন, করভারে জর্জরিত করুন, যাহা৷ 
ইচ্ছা করুন যতক্ষণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করিতে দিতেছেন, 
তাহারা শান্ত ও নম্র থাকিবে । তাহারা কখনও অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করে না। “আমাদের ভাবান্যায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করিবার অধিকার আমাদের 
দাও আর সব কাড়িয়৷ লও __ইহাই তাহাদের মনোভাব । ইংরেজরা যখনই 
এ জায়গায় হস্তক্ষেপ করে, অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়। উহাই ১৮৫৭ খুঃ 
সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ_ধর্ম লইয়া নির্যাতন ভারভ্ুবাসী সহ 
করিবে না। ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াই বিশাল মোগল 
সাম্াজা এক কথায় শূন্যে মিলাইয়া গেল! 

অধিকন্তু ভারতের জনসাধারণ শান্ত, নম্র, ভদ্র-_পর্বোপরি তাহারা, 
পাপাসক্ত নয়। কোনপ্রকার উত্তেজক মাদকন্দ্ব্য প্রচলিত না থাকায় তাহার! 
অন্ত যেকোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ । এখানকার: 
বস্তি-জীবনের সহিত তুলনা করিনা আপনারা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের 
সুন্দর নৈতিক জীবন বুঝিতে পারিবেন না। এখানে বস্তি মানেই দারিদ্র্য! 
কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্রের অর্থ পাপ, নোংরামি ও অপরাধ-প্রবণতা নয়। 
এদেশে এমন ব্যবস্থা যে, নোংরা ও অলস ব্যক্তিরাই দরিদ্র হয়। নগর" 
জীবন ও উহার বিলাসব্যসন চায়, এমন মূর্খ বা বদমাস বাতীত আর কাহাকেও, 
এ-সব দেশে দরিদ্র থাকিতে হয় না । তাহারা কিছুতেই গ্রামে যাইবে না। 
তাহারা বলে “আমরা এই শহরেই বেশ ফুক্তিতে 'আছি। তোমরা 
অবশ্ঠই আমাদের আহার যোগাইবে। ভারতবর্ষের ধ্যাঁপার এরূপ 'নয়,* 
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সেখানে গরীবের! উীদয়াস্ত খাটিয়া মরে, আর একজন আসিয়া! তাহাদের 
শ্রমের ফল কাড়িয়া লয়। তাহাদের সন্তানেরা উপবাসী থাকে । লক্ষ 
লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হওয়া সত্বেও কচি কখনও একটি কণ। 
ক্ষকের মুখে যায়। আপনারা পশু-পক্ষীকেও যে শন্য খাওয়াইতে চান 
না, ভারতের কৃষক সেই শশ্তে প্রাণ ধারণ করে। 

এই পবিত্র ও সরল রুষককুল কেন ছুঃখভোগ করিবে ? ভারতের নিমজ্জমান 
জনসাধারণ ও অবনমিত নারীসমাজের কথা আপনার এত শুনিতে পান, কিন্তু 
কেহই তো আমাদের সাহাষ্য করিতে অগ্রসর হন না। অনেকে বলেন £ 
তোমর! যদি নিজেদের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন কর, তবেই তোমন্রা ভাল 
হইবে, তবেই তোমাদের সাহাষ্য কর] চলে। হিন্দুদের সাহায্য কর! বুথ!। 
ইহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহানম জানে না। ভারতবাসী যদ্দি তাহাদের ধর 
ও আল্ুষঙ্ষিক রীতিনীতিগুলি পরিবতন করে, তবে আর ভারতবর্ষ থাকিবে নী, 
কারণ ধর্মই ভারতবাসীর প্রাণশক্তি । ভারতীয় জাতিই লুপ্ত হইয়া 
গেলে আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্ত সেখানে আর কেহই 
থাকিবে না। | ৃঁ 

আর, একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, বস্ততঃ আপনারা কাহাকেও 
সাহায্য করিতে পারেন না। আমর কে কাহার জন্য কি করিতে পারি ? 
আপনি আপনার রীতি-অন্ুসারে গড়িয়া .উঠিতেছেন, আর আমি আমার 
ভাবে। সকল পথই শেষ পর্যন্ত রোমে আসিয়া মিলিত হয়-_এ কথাটি, 
মনে রাখিয়া আমি হয়ত! আপনাদের জীবনে, কিছুটা গতি সঞ্চার করিতে 
পারি। জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত কোন জাতিগত 
সভ্যতাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। এ সভ্যতাকে কিছুটা আগাইয়া! দাও. 
তবেই উহা! স্বীয় লক্ষ্যে পৌছিবে। এ সভ্যতাকে আম্ল পরিবন্তিত করিতে 
চেষ্টা করিবেন না। একটি জাতির প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি 
বাদ দিলে তাহার আর কী অবশিষ্ট থাকে? এ্গুলিই জাতিকে সংহত 
করিয়া রাখে। 

কিন্তু অতি পণ্ডিত এক বিদেশী আসিয়া বলিলেন, “দেখ তোমাদের 
সহমন বৎসরের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই খালি 
পাত্রটি গ্রহণ কর 1২ ইহ! নিতাস্ত মূর্থতী' 


১৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পরম্পর পরম্পরকে সাহাষ্য করিতে হইবে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের 
আর একটু অগ্রপর হইতে হইবে। সাহাষ্য করিতে গিয়া নিঃস্বার্থ হওয়া 
প্রয়োজন। “আমি তোমাকে যেরূপ করিতে বলি, ঠিক সেরূপ করিলে তবে 
'তোমায় সাহীষ্য করিব, নতুবা নয় ।'_ইহার নাম কি সাহাষ্য? 

অতএব হিন্দু যদি তোমা্দিগকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে চায়, ষে 
সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্ন থাকিবে ন1) সাহায্য-_সেবা, পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। 
আমি দিলাম, এখানেই উহা! শেষ। আমার নিকট হইতে উহ] চলিয়। 
'গেল। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব 
দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়। অনেক সময় 
দেখিয়াছি, যাহারা! অর্ধেক পৃথিবী শোষণ করিয়া! ফিরিঘ়াছে, তাহারাই 
“অসভ্য” হিদেনদিগের ধর্মীস্তরিত করার জন্য কুড়ি হাজার ডলার দান 
করিয়াছে । কিসের জন্য? এ হিদেনদের উপকারের জন্য, না তাহাদের 
নিজ নিজ আত্মার জন্য? একবার ভাবিয়া! দেখুন। 

পাপের সমুচিত ফল ফলিতেছে। আমর] মানুষেরা নিজের চক্ষুকেই 
ফাকি দিতে চাই। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে স্বম্বরূপে তিনি সদা বিরাজিত। 
তিনি তে! কোনদিন ভোলেন না। আমর! কোনদিনই তাহাকে «প্রতারিত 
করিতে পারি না। তাহার চোখকে কখন ফাকি দিতে পারি না। যথার্থ 
উপকারের প্রেরণা সহ বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা-বিপত্তি সত্বেও 
স্থযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্ের মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে 
ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে-_সংবাদপত্রে শিরোনামার 
সমারোহ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেস্ট 
ব্যর্থ হইবেই । 

আমি কোন প্রকার গর্ব করিয়া! বলিতেছি না, কিন্ত মনে রাঁখিবেন- আমি 
আপনাদিগকে সেই মুষ্টিমেয় যুবকদের কথা বলিতেছি। আজ ভারতবর্ষে এমন 
'একটি গ্রাম নাই, এমন নরনারী নাই, যাহারা তাহাদের কাজ জানে না এবং 
তাহাদের আন্তরিক আশীর্বাদ করে না। এমন একটি দুভিক্ষ নাই, যেখানে 
এই যুবকদল ঝাপাইয়া পড়িয়া যতগুলি মানুষকে পারে বাচাইবার চেষ্টা করে 
ন!। এই সেবা হৃদয়কে ম্পর্শ করিবেই। দেশবাসী তাহাদের কথা জানিতে 
পারিয়াছে! যখনই সম্ভব, তাহাদের সাহাষ্য করুন, কিন্তু সেই সাহায্যের 


চি. 


আমার জীবন ও ব্রত ১৭৩, 


পিছনে কী উদ্দেশ্ট কাজ করিতেছে, লক্ষ্য রাখিবেন। স্বার্থপূর্ণ হইলে সেই 
দান দাত। বা! গ্রহীতা__কাহারও উপকারে আসিবে না । সাহায্য যদি নিঃস্বার্থ 
হয়, তবে উহা গ্রহীতার পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এবং লক্ষগুণ কল্যাণকর 
হইবে আপনার নিজের পক্ষে; আপনার জীবন যেমন সত্য, এ-কথা৷ তেমনি 
নিশ্চিত সত্য, জানিবেন। জগদীশ্বরকে কখনও ফাকি দেওয়া যায় না। 
কর্মফলকে ফাকি দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভারতের জনগণের কাছে 
পৌছানোই আমার পরিকল্পনা । ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় 
স্থাপন কন্তে স্থুক করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিভে 
পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বখসরের একটি ছেলে বরং 
লাঙ্গল ধবিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে, তবু মে আপনার বিদ্যালয়ে 
পড়িতে যাইবে না। তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব। আত্মরক্ষাই 
মানুষের প্রথম প্রেরণা । কিন্তু যদি পরত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্ম্কেই 
পর্বতের নিকট যাইতে হইবে । আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে 
না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে ন। পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে 
অথবা কারখানায়_-যেখানে মে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া 
তুলিতে হইবে । ছায়ার মতে] তাহার সঙ্ষে সঙ্ষে যাও। শত সহম্্র সন্ন্যাসী 
জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিগ্া দান করিতেছেন; কেন এই 
সন্ন্যাসীরাই জাগতিক ক্ষেত্রেও বিদ্যা-বুদ্ধি বিতরণ করিবেন না? জনসাধারণের 
কাছে তাহারা ইতিহাস বা অন্যান্ত বু বিষয়ের কথ! বলিবেন না কেন? 
শ্রবণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ হয় | যে শিক্ষা আমর] মায়েদের কাছ 
হইতে কানে শুনিয়া লাভ করিয়াছি, উহাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা । 
্রস্থাদি অনেক পরে দেখা দিয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই নয়। কানে 
শুনিয়া আমরাই চবিত্র-গঠনকারী শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহ পাই । তারপর জন- 
সাধারণের আগ্রহ যখন বাঁড়িবে, তখন তাহার আপনাদের বইও পড়িবে। 
প্রথমে কাজ স্থরু করিয় দেওয়া যাক- ইহাই আমার মনোভাব । 
দেখুন, আপনাদিগকে অবশ্যই বলিব সন্াস-ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী 
বিশ্বাী নই । এব্যবস্থার অনেক গুণ আছে, অনেক দোষও আছে। সন্গ্যাসী 
ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্স্ত থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্্যাস-ভাবেই 
" সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট, হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসী! শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক।, 


১৭৪ ল্লামীজীর বাণী ও রচন। 


সন্ন্যালী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, ধিনি 
“গৈরিকবসন+-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন। তিনি আসন 
ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়ান। যদিও এই নন্গাসীরাই জনগণের আত্মরক্ষার 
অবলম্বন। তবুও ভাল লোকের হাতেও এত ক্ষমতা থাকা ঠিক নয়। 
সন্নাসীরা পৌরোহিতায ও অধ্যাত্মজ্ঞানের মাঝখানে দণ্ডায়মান । তাহারা 
জ্ঞানবিস্তার ও সংস্কারের কেন্দ্র স্বরূপ ! ইহারা ঠিক ইহুদীদের ভাববাদীদের 
/(710000988 ) মতো, এই মহাপুরুষগণ সর্বদা পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষের সন্্রসীরাও এই 
ধরনের । কিন্ত ইহা সত্বেও এতখানি ক্ষমতা সেখানে ভাল নয়। অন্য কোন 
উন্নততর পঙ্থ৷ আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্ত স্বল্লতম বাধার পথেই কাজ 
কর] সম্ভব। সমগ্র জাতির আত্মা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী । আপনি ভারতবর্ষে 
গৃহস্থরূপে কোন ধর্ম প্রচার করুন, হিন্দু জনসাধারণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান 
করিবে । যদি আপনি সংসারত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুরা 
'বলিবে, "লোকটি ভাল, সংসার-ত্যাগী, খাটি লোক, মুখে ঘা বলে কাজেও তাই 
করে। আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা এই ষে, সন্াস একটি 
অসাধারণ শক্তির প্রতীক। আমরা এইটুকু করিতে পারি, ইহার রূপাস্তর 
সাধন করিতে পারি, অন্য রূপ দিতে পারি-_পরিব্রাজক সন্গ্যাপীদের হাতে 
অবস্থিত এই প্রচণ্ড শক্তির রূপান্তর ঘটাইতে হইবে, উহাই জনসাধারণকে উন্নত 
করিয়া তুলিবে। 

পরিকল্পনাটি এতক্ষণে কাগজে কলমে স্থন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমি আবর্শবাদের স্তর হইতেই এ পরিকল্পন। গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি শিথিল ও আদর্শবাদীই ছিল । যত দিন 
যাইতে লাগিল, ততই উহা! সংহত ও নিখুত হইতে লাগিল; প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে 
নামিয়া আমি উহার ক্রটি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলাম । 

বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিতে গিয়া! আমি কী আবিষ্কার করিলাম ? 
প্রথমতঃ এই স্গ্যাসীদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কেন্তর 
থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, আমার একটি লোককে আমি ক্যামেরা দিয়া 
পাঠাইলাম3 তাহাকে এ-সকল বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত হইতে হইবে। 
ভারতবর্ষে প্রায় সব লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষার জন্য গ্রচণ্ড শক্তিশালী * 


আমার জীবন ও ত্রত ১৭৫ 


'বু কেন্দ্র প্রয়োজন । ইহার অর্থ কি দাড়ায় ?_-টাকা। আদর্শবাদের জগৎ 
হইতে আপনি প্রতিদ্দিনের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেন। 
আমি আপনাদের দেশে চার বৎসর ও ইংলগ্ডে ছুই বৎসর কগোর পরিশ্রম 
করিয়াছি। কয়েকজন বন্ধু আমাকে সাহাযা করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ । 
তাহাদের একজন আজ আপনাদের মধ্যেই এখানে আছেন । আমেরিকান ও 
ইংরেজ বন্ধুরা আমার সঙ্গে ভারতে গিয়াঞছেন এবং অতি-সাধারণভাবে কাজের 
_স্থচনা হইয়াছে। কয়েকজন ইংরেজ সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। একজন 
হতভাগ্য দরিদ্র কর্মী অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়] মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এক 
ইংরেজ দম্পতি অবসর গ্রহণ করিয়া, নিজেদের সামান্ত যাহা কিছু সংস্থান আছে, 
তাহ দ্বার,হিমালয়ে একটি কেন্ত্রস্থাপন করিয়া শিক্ষা দ্িতেছেন। আমি তীহাঁ- 
দিগকে আমার দ্বারা স্থাপিত একটি পত্রিকা--প্রবুদ্ধ ভারত” ( 478197060 
[91%) দিয়াছি। তাহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজ 
করিতেছেন। আমার আর একটি কেন্দ্র আছে কলিকাতায়। সকল বৃহৎ 
আন্দোলনই রাজধানী হইতে আরম্ভ কর' প্রয়োজন । রাজধানী কাহাকে বলে? 
রাজধানী একটি জাতির হৃৎপিণ্ড । সমুদয় রক্ত হৃপিণ্ডে আসিয়া জমা হয়, 
সেখান হইতে সর্বত্র সঞ্চারিত হয় ; তেমনি সব সম্পদ, সব ভাবাদর্শ, সব শিক্ষা, 
সব আধ্যাত্বিকত! প্রথমে রাজধানীর অভিমুখে গিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র 
সঞ্চারিত হয়। ূ 
এ-কথা বলিতে আমি আনন্দ বোধ করিতেছি যে, অতি সাধারণভাবে 
আমি কাজ আরম্ভ করিয়াছি । কিন্ত ঠিক এরূপ কাজ আমি সমাস্তরালভাবে 
মেয়েদের জন্যও করিতে চাই। আমার আদর্শ__ প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হইবে। 
আমার সাহাধ্য শুধু'দূর হইতে । ভারতীয় নারী, ইংরেজ নারী--এবং আশা 
করি, আমেরি কান নারীরাও এই ব্রত গ্রহণ করিবে । যখনই তাহার কাজে 
হাত দিবে, অমনি আমি হাত গুটাইয়া লইব। কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম 
চালাইবে না। কোন নারীও পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে নাঁ। প্রত্যেকেই 
্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন । পুরুষ 
নারীর জন্য যাহা! করিয়। দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে 
নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষের! মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ 
৫ করতেই পারীজাতির ঘত কিছু অনিষ্ট হুইয়াছে। মূলে কোন ভূল করিয়া 


১৭৬ ব্বামীজীর বাণী ও বূচনা 


আমি কাজ করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিকে' 
এবং শেষ অবধি এত বুহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন কর! 
কঠিন হইয়৷ পড়িবে । সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা 
নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহ] হইলে নারীরা কখনও এ নির্ভরতার ভাব 
হইতে মুক্ত হইতে পারিবে নাঁ_উহাই প্রথা হইয়া দ্াড়াইবে। কিন্তু আমার 
একটি সুবিধা আছে । আপনাদ্িগ৮ক আমার গুরুদেবের সহ্ধর্িণীর কথা 
বলিয়াছি। আমাদের সকলেরই তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। বিদ্যমান। তিনি 
কখন আমাদের উপর হুকুম চালান না। স্থতপাং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নিরাপদ । 
কর্মের এই অংশটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে। 


ভারতবন্ধ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 
৬ই জুন ১৮৯৬ খুঃ লগ্ন হইতে '্রহক্মবাদিন্” পত্র্িকার১ জঙ্য লিখিত । 

'্রহ্মবাদিন্,সম্পাদক মহাশয়, 

যদিও আমাদের 'ব্রহ্গবাদিনের? পক্ষে কর্মের আদর্শ চিরকালই থাকিবে__ 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে 
কখনই নয়-নতথাপি কোন অকপট কম্মীই নিজেকে পরিচিত না করিয়া এবং 
অন্ততঃ কিছুটা প্রসিদ্ধি অর্জন না করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন না।, 

আমাদের কাধের আরম্ভ খুবই ভাল হইয়াছে, আর আমাদের বন্ধুগণ এই 
বিষয়ে যে দু আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেও 
পর্যাপ্ত বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না। অকপট বিশ্বাস ও সৎ অভিসন্ধি 
নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে, আর এই ছুই অস্ত্রে সঙ্জিত হইয়া অতি অল্পসংখাক 
ব্যক্তিও নিশ্চয়ই সর্ববিদ্ব পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। 

কপট অলৌকিকজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে । 
অলৌকিক জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব-_তাহা নয়, তবে এই জগতে যাহার! এরূপ 
জ্ঞানের দাবি করে, তাহাদের মধ্যে পনর-আনার কাম-কাঞ্চন-ষশংস্পৃহারূপ 
গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, আর বাকি এক আনার মধ্যে তিন-পাই লোকের অবস্থ। 
ডাক্তার-কবিরাজের সন্সেহ যত্বের বিষয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণের নয় । 

আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন _চরিত্রগঠন, যাহাকে “প্রতিষ্ঠিত 
প্রজ্ঞা” বলা যায়। ' ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি 
সমাজেও তদ্রপ। প্রত্যেক নূতন উদ্যম, এমন কি ধর্মপ্রচারের নৃতন 
উদ্যম জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত হইও ন1। তাহাদের 
অপরাধ কি? কতবার কত লোকে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে! 
যতই সংসার কোন নৃতন সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখে, অথবা 
উহার প্রতি কতকট] বৈরভাবাপন্ন হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্জল। যদি 


৯০মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিক!। 
১০-১২ 


১৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


'এই সম্প্রদ্দায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন 
অভাব-মোচনের জন্তই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীপ্রই নিন্দ। প্রশংসায় 
এবং দ্বৃণা গ্রীতিতে পরিণত হয়। আজকাল লোকে ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক 
বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট-সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে সাবধান 
'খাকিবে। ধর্জের উদ্দেশ্ট ধর্ম। যে ধর্ম কেবল সাংসারিক স্থখের উপায়ন্বরূপ, 
'তাহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। আর অবাধে ইন্দ্রিযস্থখভোগ ব্যতীত 
মন্ধস্তজীবনের অপর কোন উদ্দেশ্ত নাই-__এ-কথা বলিলে ধর্মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের . 
বিরুদ্ধে এবং মন্ুষ্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ কর! হয়। «. 

যে ব্যক্তিতে সত্য, পবিত্রত। ও নিঃস্বার্থপরত। বর্তমান, ব্বর্গে মর্ত্যে পাতালে 
এমন কোন শক্তি নাই ষে, তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে । এগুলি সম্বল 
থাকিলে সমগ্র ব্রন্ধাণ্ড বিপক্ষে দাড়াইলেও একলা এক ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন 
হইতে পারে । 

সবোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদ্ধায়ের সহিত আপস 
করিতে যাইও না। আমার এই কথ! বলিবার উদ্দেশ্য ইহা! নয় যে, কাহারও 
সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু স্থখেই হউক, ছুঃখেই হউক, নিজের 
" ভাৰ সর্বদা ধরিয়া! থাকিতে হুইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেস্তে তোমার মতগুলি 
অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মাই 
সমগ্র ব্রদ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? 
সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি এখন কোন সাহায্যকাগী 
না পাও, সময়ে পাইবে । তাড়াতাড়ির আবশ্তকতা কি? সমস্ত মহৎ কার্ধের 
আরস্তের সময় উহার অনস্তিত্ই যেন বুঝা যায় না, এ চিনি বাস্তবিক 
উহাতে যথার্থ কার্ধশক্তি সঞ্চিত থাকে । 

কে ভাবিয়াঞ্িল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের এক রিপ্র ব্রাহ্মণতনয়ের 
জীবন ও উপদেশ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন দূরদেশের লোকে জানিতে 
পারিবে, যাহার্দের কথ! আমাদের পূর্বপুরুষের! স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই? 
আমি ভগবান্‌ রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 
'নাইনটান্থ সেঞ্চুরী'-পত্রিকার় শ্রীরামরুঞ্ণন্থত্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন 
এবং যদ্দি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাহার জীবনী ও 
উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পুর্ণাঙ্গ বিবরণ-সম্বলিত একুখানি গ্রন্থ লিখিতে 


ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ১৭৯ 


প্রস্তত আছেন? অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অদাধারণ ব্যক্তি। আমি 
দিন-কয়েক পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে 
বল উচিত, আমি তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম । 
কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামরুষ্ণকে ভালবাসেন*-তিনি নারীই হউন, পুরুষই 
হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদদায়-মত-বা1 জাতিভুক্ত হউন না কেন- তাহাকে 
দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থষাত্রাতুলা জ্ঞান করি। এগ্তক্তানাঞ্চ ষে 
, ভক্তান্তে মে ভক্ততম] মতা; আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইহা! কি সত্য নয়? 

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে সাধিত 
হুইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; তারপর হইতে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন এবং এগুলির চর্চা 
আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, "অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহম্্র সহম্্ 
লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে ।” অধ্যাপক বলিলেন, “এরূপ ব্যক্তিকে লোকে 
পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা! করিবে? অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার 
মৃতিবিশেষ। তিনি স্টারি সাহেব ও আমাকে তাহার সহিত জলযোগের 
নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও 
বোন্ডলিয়ান পুস্তকাগার (1390191%1) [9101875) দেখাইলেন। রেলওয়ে 
স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন, আর আমাদিগকে এত 
ত্র কেন করিতেছেন, জিজ্ঞামা করিলে বলেন, ' রামকুষ্জ পরমহংসের একজন 
শিষ্ের সহিত তো। আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।” বাস্তবিক আমি নৃতন 
কথা শুনিলাম। স্ুন্দর-উদ্ভানসমদ্িত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষবয়ংক্রম 
সত্বেও তাহার স্থির প্রসন্ন আনন, বালস্থলভ মহ্ছণ ললাট, রজতশুত্র কেশ, 
খধি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাজ্সিকতার খনির অস্তিত্বসহ্চক 
মেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাহার সমগ্র জীবনের (যে-জীবন প্রাচীন 
ভারতের খধিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভৃতি-আকর্ষণ, উহার প্রতি 
লোকের বিরোধ-ও দ্বণ।অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রন্ধাউ্পাদনরূপ দীর্ঘ- 
কালব্যাগী কঠোর কার্ষে ব্যাপৃত ছিলি ) স্‌ নী সেই উচ্চাশয়! সহধমিণী, 
সাহার সেই উগ্ভানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার শিস্তন্ধ ভাব ও নিল 
আকফাশ--এই সনৃদর,মিলিয়। কর্নার আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের 


১৮৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


যুগে লইয়া গেল--যখন ভারতে ত্র্র্ধি ও রাঁজর্বিগণ, উচ্চাশয় বানপ্রস্থগণ» 
অুদ্ধতী ও বশিষ্ঠগণ বাস করিতেন। 

আমি তাহাকে ভাষাতত্ববিদ্‌ বা পণ্ডিতরূপে দেখি নাই, দেখিলাম ষেন: 
কোন আত্মা দ্রিন দিন ব্রন্ষের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতেছে, 
যেন কোন হৃদয় অনস্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত, 
হইতেছে। যেখানে অপরে শু অপ্রয়োজনীয় তত্বসমূহের বিচারকূপ মরুতে, 
দিশাহারা হইয়াছে, সেখানে তিনি এক অমৃত কূপ খনন করিয়াছেন। তাহার. 
হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই সরে, সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে, “তমেবৈকং 
জানথ আত্মানম্‌ অন্ত। বাচো বিমুঞ্চণ_সেই এক আত্মাকে জানো, অন্য কথা 
ত্যাগ কর। 

যদিও তিনি একজন পৃথিবী-আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক, তথাপি 
তাহার পাগ্ডিত্য ও দর্শন তাহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া আত্ম- 
সাক্ষাৎকারে সমর্থ করিয়াছে, তাহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাহাকে পরা- 
বিদ্যালাভে সহায়তা করিয়াছে । ইহাই প্রকৃত বিদ্যাঁ_বিছ্যা দদাতি বিনয়ম্‌ 1. 
জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরা্পরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের, 
আবশ্যকতা কি? 

আর ভারতের উপর তাহার কি অনুরাগ! যদি আমার সে 'অন্গুরাগের, 
শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম । এই অসাধারণ 
মনন্বী পঞ্চাশ বা! ততোধিক বৎসর ধরিয়] ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ 
করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনস্ত, 
অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে এ-সকল 
তাহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাহার সবাঙ্গে উহার রঙ'ধরাইয়। দিয়াছে। 

ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদাস্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদাস্তেরও, 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্থুরের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন। বাস্তবিক 
পক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পুথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে 
আলোকিত করিতেছে, উহা! সেই এক তত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্ধে পরিণত, 
রূপমান্র। আর রামরুষ্চ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্বের 
প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও *ভবিষ্যৎ ভারতেক্ব 
পূর্বাভাম__তাহার ভিতর দিয়াই সকল জাতি আধ্যান্মিক আলোক লীভ, 
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করিতেছে । চলিত কথায় আছে, জন্ুরীই জহর চেনে । তাই বলি, ইহা! কি 
বিম্ময়ের বিষয় যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদ্দিত হইলেই, 
ভারতবাসিগণ উহার মহত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য খষি উহার প্রতি 
আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন ! | 
আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, “আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? 
ভারতবাসীর পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকের সমক্ষে 
প্রকাশ করিয়াছেন, স্থৃতরাং ভারতের সকলেই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত 
হইবে। বৃদ্ধ খষির মুখ উজ্জল হইয়! উঠিল, তাহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু 
নির্গতপ্রায় হইল, মৃদ্ুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি 
স্কুরিত হইল, “তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেখানেই 
সমাহিত করিতে হইবে ।, আর অধিক প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ 
রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয়তে। কবি যাহা! 
বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই-- 
“তচ্চেতসা স্মরতি নৃনমবোধপূর্বম্‌। 
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহদানি ॥ 
_তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্থের কথা 
ভাবিতেছেন | 
তাহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলম্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, 
'ষেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পূর্বে তাহার জীবনে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়। 


ডক্টর পল ডয়সেন 
১৮৯৬ খ্বঃ 'ত্রহ্মবাদিন্'-সম্পাদককে লিখিত। ৃঁ 
দশ বৎসরের অধিক অতীত হইল, কোন অসচ্ছল অবস্থার পাদরির 
আটটি সন্তানের অন্যতম, জনৈক অল্পবয়স্ক জার্মীন ছাত্র একদিন অধ্যাপক 
ল্যাসেনকে একটি নূতন ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে-_ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গের 
পক্ষে তখনকার কালেও সম্পূর্ণ নৃতন ভাষ! ও সাহিত্য অর্থা্পংস্কৃত ভাষা- 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিল। এই বক্তৃতাগুলি শুনিতে অবশ্ত পয়সা লাগিত 
না, কারণ এমনকি এখন পর্যস্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ইওরোপীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিখাইয়। অর্থোপার্জন কর অসম্ভব__-অবশ্ঠ যদি বিশ্ববিদ্যালয় 
তাহার পৃষ্ঠপোষকত1 করেন, তবে স্বতন্্ কথ! । 
অধ্যাপক ল্যাসেন জার্শানির সংস্কৃতবিদ্যা-আলোচনাকারিগণের অগ্রণীদের' 
--সেই বীরহ্ৃদয় জার্মান পণ্ডিতদ্লের একরূপ শেষ প্রতিনিধি। এই পণ্ডিত- 
_ কুল বাস্তবিকই বীরপুকুষ ছিলেন, কারণ বিদ্যার প্রতি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম 
ব্যতীত তখন জাধান মনীধষিগণের ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকর্ণের অন্য 
কি কারণ বিদ্যমান ছিল? সেই বহদর্শী অধ্যাপক 'শকুত্তলা'র এক'টি অধ্যায় 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আর সেদিন আমাদের এই যুবক ছাত্রটি যেবপ 
আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ল্যাসেনের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল, এরূপ আগ্রহবান্‌ 
শোতা আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। ব্যাখ্যাত বিষয়টি অবশ্য 
অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও অদ্ভুত বোধ হইতেছিল, কিন্ত আরও অদ্ভুত ছিল সেই 
অপরিচিত ভাষা $ উহার অপরিচিত শবগুলি--অনভ্যন্ত ইওরোপীয় মুখ হইতে! 
উচ্চারিত হইলে উহার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেরূপ কিভৃতকিযাকার শোনায়, 
সেরূপভাবে উচ্চারিত হইলেও তাহাকে অদ্ভুভভাবে মস্তুমুগ্ধ করিয়াছিল। 
মে নিজ বাসস্থানে ফিক্িল, কিন্তু যাহ] শুনিয়াছিল, রাত্রির নিদ্রায় 
তাহা ভুলিতে পারিল না। সে যেন এতদিনের অজ্ঞাত অচেনা দেশের 
চকিত দর্শন পাইয়াছে, এই দেশ যেন তাহার দুষ্ট অন্য সকল দেশ 
অপেক্ষা বর্ণে অধিকতর সমুজ্জল ; উহার যেমন মোহিনীশক্তি, এই উদ্ধাম, 
যুবক-হৃদয় আর কখনও তেষন অনুভব করে নাই। 
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তাহার বন্ধুবর্গ স্বভাবতই সাগ্রহে আশ! করিতেছিলেন ষে, কবে এই 
যুবকের স্বাভাবিক প্রবল শক্তিগুলি পরিস্ফুট হইবে_ তাহারা সাগ্রহে সেই 
দিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যে দিন সে কোন উচ্চ অধ্যাপকপদে নিষুক্ত 
হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইবে, সর্বোপরি উচ্চ বেতন 
ও পদমর্যাদার ভাগী হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এই সংস্কৃত আসিয়া 
জুটিল! অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত তখন ইহার নামও শুনেন নাই । 
আর উপার্জনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে- পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় 
পণ্ডিত হইয়' অর্ধোপার্জন করা পাশ্চাত্য দেশে এখনও অসম্ভব ব্যাপার ॥ 
তথাপি যুবকটির সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ অতি প্রবল হইল। 

দুঃখের, বিষয়, আধুনিক ভারতীয় আমাদের পক্ষে বিদ্যার জন্য বিছ্যা- 
শিক্ষার আগ্রহটা কিরূপ ব্যাপার, তাহা বুঝাই কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তথাপি আমরা এখনও নবদ্বীপ, বারাণশী ও ভারতের অন্তান্ত কোন কোন 
স্থানে পণ্ডিতগণের ভিতর, বিশেষতঃ সন্াীদের ভিতর বয়স্ক ও যুবক 
উভয় শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাই, যাহার! এইরূপ জ্ঞান-তৃষ্তার উন্মত্ত । 
আধুনিক ইওরোগীয়ভাবাপন্ন হিন্দুদের বিলাসোপকরণশূন্য, তাহাদের অপেক্ষা 
সহম্রগুণে অধ্যয়নের অল্লন্থযোগবিশিই, রাত্রির পর রাত্রি তৈল-প্রদীপের : 
ক্ষীণ আলোকে হস্তলিখিত-পুথির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি (যাহাতে অন্য যে- 
কোন জাতির ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইত), কোন দূর্লভ 
পুঁথি বা বিখ্যাত অধ্যাপকের অনুসন্ধানে শত শত ক্রোশ ভিক্ষা- 
মাত্রোপজীবী হইম্না পদব্রজে ভ্রমণকারী, ব্খসরের পর. বৎসর যতদিন না 
কেশ শুভ্র হইতেছে এবং বয়সের ভারে শরীর অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, ততদিন 
নিজ পঠিতব্য বিষয় অদ্ভুতভাবে দেহ-মনের সমুদয় শক্তি-প্রয়োগে নিযুক্ত- 
এইরূপ ছাত্র ইঈশ্বরকৃপায় আমাদের দেশ হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত 
হয় নাই। এখন ভারত যাহাকে নিজ মৃল্যবান্‌ সম্পত্তি বলিয়া গৌরব করিয়া 
থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অতীত কালে তাহার উপযুক্ত সম্ভতানগণের এরূপ 
পরিশ্রমের ফল এবং ভারতের প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণের পাগ্ডিত্যের 
গভীরতা ও সারবত্তা এবং স্বার্থগন্ধহীনতা ও উদ্দেশ্টের একাস্তিকতার সহিত 
স্লাধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষায় যে-ফল লাভ হইতেছে, 
তাঁহার তুলনা করিলেই আমার উপযুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্ট হইবে। যদি 
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ভারতবাসিগণ তাহাদের এঁতিহাসিক অতীতযুগের মতো অন্যান্য জাতির 
মধ্যে নিজ পদগৌরবৰ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার উঠিতে চায়, তবে আমাদের 
দেশবাসিগণের জীবনে যথার্থ পাগ্ডিত্যের জন্য স্বার্থহীন অকপট উৎসাহ ও 
সাগ্রহ চিস্তা আবার প্রবলভাবে জাগরিত হওয়া আবশ্যক । এইনপ জ্ঞান- 
স্পৃহাই জার্মানিকে তাহার বত্মান পদবীতে__জগতের সমুদয় জাতির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ না হউক, শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম পদবীতে__উন্নীত করিয়াছে । 

এই জার্ান ছাত্রের হৃদয়ে সংস্কতশিক্ষার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। 
অবশ্ত এই সংস্কত শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যবস্ায়ের সহিত 
পর্ততারোহণের মতো কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়! আর এই পাশ্চাত্য 
বিছ্যার্থীর জীবনও অন্তান্ত সফলকাম বিছ্ভধিগণের চিরপরিচিতু কাহিনীর 
মতো]; তাহাদের ন্যায় এই যুবকও কঠোর পরিশ্রমে অনেক ছুঃখকই্ ভোগ 
করিয়া, অদম্য উৎসাহের সহিত নিজব্রতে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিয়া পরিণামে 
বাস্তবিকই যথার্থ বীরজনোচিত সাফল্যের গৌরবমূকুটে ভূষিত হইল । আর 
এখন শুধু ইওরোপ নয়, সমগ্র ভারতই এই কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন 
শার্ত্বের অধ্যাপক পল ভয়সেনকে জানে । আমি আমেরিকা ও ইওরোপে 
* অনেক সংস্কতশান্ত্রের অধ্যাপক দেখিয়াছি, তাহাদের অনেকেই বৈদান্তিক 
ভাবের প্রতি অতিশয় সহান্ভৃতিসম্পন্ন। আমি তাহাদের মনীষা ও নিঃম্বার্থ 
কার্ধে উৎসর্গাকৃত জীবন দেখিয়া মুগ্ধ । কিন্তু পল ডয়সেন (অথবা ইনি নিজে 
যেমন সংস্কৃতে “দেবসেনা” বলিয়! অভিহিত হইতে পছন্দ করেন ) এবং বৃদ্ধ 
ম্যাক্সমূলারকে আমার ভারতের ও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা 
অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া ধারণ হইয়াছে। কিয়েল নগরে এই উৎসাহী 
বৈদান্তিকের নিকট আমার প্রথম গমন, তাহার ভারততভ্রমণের সঙ্গিনী 
মধুরপ্রককতি সহধর্সিণী ও তাহার প্রাণপুত্তণী বালিকা কন্তা, জার্মানি ও 
হল্যাপ্ডের মধ্য দিয়া আমাদের একসঙ্গে লগ্তনযাত্রা এবং লগুনে ও উহার 
আশেপাশে আমাদের আনন্দপূর্ণ দেখা সাক্ষাৎ-_আমার জীবনের অন্যান্য মধুর 
স্থৃতিগুলির অন্যতম বলিয়! চিরকাল হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে। 

ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞপপ্তিতগণ সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা 
অধিক কল্পনাশক্তি লইয়া সংস্কৃত-চর্ায় আত্মনিয়োগ করেন। ভাহারা জানিতেন 
অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা! করিতেন অনেক, আর অনেক সময় তাহধরা 
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অন্নন্বল্প যাহা জানিতেন, তাহ! লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন। 
আবার সেই কালেও “শকুস্তলা'কে ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া 
মনে করার পাগলামিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ইহাদের পরে স্বভাবতই 
একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থুলদর্শী সমালোচকের অত্যুর্দয় হইল, ধাহাদিগকে প্রকৃত 
পণ্ডিতপদবাচ্যই বল! যাইতে পারে না। ইহারা সংস্কতের কিছু জানিতেন না 
বলিয়াই হয়তো সংস্কৃত-চর্চা হইতে কে+ন ফললাভের আশা করিতেন না, 
বরং প্রাচ্যদেশীয় যাহা কিছু তাহাই উপহাম করিতেন। প্রথমোক্ত দলের 
_াহারা ভারতীয় সাহিত্যে কল্পনার চক্ষে কেবল নন্দনকাননই দর্শন করিতেন, 
তাহাদের বৃথা কর্পনাপ্রিয়তার ইহার! কঠোর সমালোচনা করিলেন বটে, 
কিন্ত নিজেরা আধার এমন সব সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, বেশী কিছু না 
বলিলেও এগুলিকে প্রথমোক্ত দলের সিদ্ধান্তের মতোই বিশেষ অসমীচীন ও 
অতিশয় দুঃসাহসিক বলা যাইতে পারে । আর এই বিষয়ে তাহাদের সাহস 
স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবার কারণ--ভারতীয় ভাবের প্রতি সহান্ুভৃতিশৃন্ত এবং 
চিন্তা না! করিয়া অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী এই-সকল পণ্ডিত ও সমালোচক 
এমন শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি বলিতেছিলেন, যাহাদের 
এ বিষয়ে কোন মতামত দিবার একমাত্র অধিকার ছিল-_তাহাদের সংস্কৃত * 
ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা । এইরূপ সমালোচক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক হইতে নানারূপ 
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রস্থত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে! হঠাৎ বেচারা 
হিন্দুরা একদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের নিজস্ব বলিয়৷ যাহা 
ছিল, তাহার কিছুই নাই-_এক অপরিচিত জাতি তাহাদের নিকট হইতে 
শিল্প কাড়িয়া লইয়াছে, আর একজাতি তাহাদের স্থাপত্য কাড়িয়া লইয়াছে, 
আর এক তৃতীয় "জাতি তাহাদের প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় কাড়িয়া৷ লইয়াছে, 
এমন কি ধর্ণও তাহাদের নিজম্ব নয়! ই] __ধর্মও পহলবজাতীস্ব প্রস্তরথণ্ডের 
সঙ্গে ভারতে আশিয়াছে! এইরূপ মৌলিকগবেষণা-পরম্পরারূপ উত্তেজনা পূর্ণ 
যুগের পর এখন অপেক্ষাকৃত ভাল সময় আসিয়াছে । এখন লোকে বুঝিয়াছে, 
বাস্তবিক কিছু সংস্কৃতগ্রন্থের সহিত কতকট। সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলোচনা- 
জনিত গভীর জ্ঞানের মূলধন না লইয়া কেবল হঠকারিতাবশতঃ কতকগুলি 
আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসা, প্রাচাতত্বগবেষণী-ব্যাপারেও হান্তোদ্দীপক 
কস্বাফল্যই প্রসব করে এবং ভারতে যে-সকল কিংবদস্তী বহুকাল হইতে 
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প্রচলিত আছে, সেগুলিও সদস্ত অবজ্ঞাসহকারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। 
কারণ এগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা! লোকে স্বপ্নেও ভাবিতে, 
পারে না। 

স্থখের বিষয়, ইওরোপে আজকাল একদল নূতন ধরনের সংস্কৃত পণ্ডিতের 
অভ্যুদয় হইতেছে, ধাহারা শ্রদ্ধাবান্‌, সহানুভৃতিসম্পন্ন ও যথার্থ পঞ্ডিত। 
ইহারা শ্রদ্ধাবান__কারণ অপেক্ষাঙ্কত উচ্চদরের, এবং সহান্ৃভূতিসম্পন্ন_ 
কারণ বিদ্বান। আর আমাদের ম্যাক্সমূলারই প্রাচীনদলরূপ শৃঙ্খলের 
সহিত নৃতন দলের সংযোগগ্রন্থি। আমরা হিন্দুগণ পাশ্চাত্য অন্থান্ সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতদের অপেক্ষা ইহারই নিকট অধিক খশী। তিনি যৌবনে যুবকোচিত 
উৎসাহের সহিত যে স্থুবৃহৎ কার্য আরম্ভ করিয়া বুদ্ধাবস্থায় সাফল্যে পরিণত 
করিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিতে গেলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। 
ইহার সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখ_ হিন্দুদের চক্ষেও অস্পষ্ট লেখা প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত-পুঁথি লইয়া দিনরাত ঘাটিতেছেন__উহা৷ আবার এমন ভাষায় রচিত, 
যাহা ভারতবাসীর পক্ষেও আয়ত্ত করিতে* সারাজীবন লাগিয়! যায়; এমন 
কোন অভাবগ্রন্ত পণ্ডিতের সাহাধ্যও,পান নাই»-ধাহাকে মাসে মাসে কিছু দিলে 
“তাহার মস্তি কিনিয়! লইতে পারা যায়__-আর “অতি নৃতন গবেষণাপূর্ণ” কোন 
পুস্তকের ভূমিকায় তাহার নামটির উল্লেখ মাত্র করিলে :ইহার কদগ বাড়িয়া 
যায়। এই ব্যক্তির কথা ভাবিয়া দেখ- সময়ে সময়ে সায়ণ-ভাস্কের অন্তর্গত 
কোন শব্দবা বাক্যের ষথার্থ পাঠোদ্ধারে ও অর্থ-আবিষ্কারে দিনের »পর দিন 
এবং কখন কখন মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন (তিনি আমাকে স্বয়ং 
এই কথা বলিয়াছেন ), এবং এই দীর্ঘকালব্যাগী অধ্যবসায়ের ফলে পরিশেষে 
বৈদিক সাহিত্যরূপ অরণোর মধ্য দিয়া অপরের পক্ষে চলিবার সহজ রাস্তা 
প্রস্তুত করিয়া দিতে কৃতকার্য হইয়াছেন; এই ব্যক্তি ও তাহার কার্য সম্বন্ধে 
ভাবিয়া দেখ, তারপর বলো-_তিনি 'মামার্দের জন্য বাস্তবিক কি করিয়াছেন! 
অবশ্য তিনি তাহার বহু রচনার মধ্যে যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেইসবের 
সহিত আমরা সকলে একমত না হইতে পারি; এরূপ সম্পূর্ণ একমত হওয়া 
অবশ্যই অসম্ভব। কিন্ত একমত্য হউক ব1 নাই হউক, এই সত্যটির কখনও 
অপলাপ করা যাইতে পারে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের সাহিত্য রক্ষা ও 
বিস্তার করিব'র জন্য এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্ত আমাদের মধ) 
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যে-কেহ ষতদূর সম্ভব আশা করিতে পারি, এই এক ব্যক্তি তাহার সহমসগ্ুণ 
অধিক করিয়াছেন, আর তিনি এই কার্ষয অতি শ্রদ্ধা- ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে 
করিয়াছেন । 

যদি ম্যাক্সমূলারকে এই নৃতন আন্দোলনের প্রাচীন অগ্রদূত বলা যায়, 
তবে ভয়সেন নিশ্চয়ই উহার একজন নবীন অগ্রগামী রক্ষিপদবাচ্য, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্থনিতত যে-সকল ভাব ও আধ্যাত্মিকতার 
, অমূল্য বত্বসমূহ নিহিত আছে, ভাষাতত্বের আলোচনার আগ্রহ অনেক দিন 
ধরিয়া সেগুলিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিল। ম্যাক্সমূলার 
সেগুলির কয়েকটি সম্মুখে আনিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিলেন এবং 
শ্রেষ্ঠ ভাষটতত্ববিৎ বলিয়া তাহার কথার প্রামাণ্য, তাহারই বলে তিনি এ 
বিষয়ে সাধারণের মনোষোগ বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন । ভয়সেনের ভাষাতত্ব- 
আলোচনার দিকে সেরূপ কোন ঝোক ছিল না। বরং তিনি দার্শনিক 
শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন-_ তাহার প্রাচীন গ্রীস ও বর্তমান জার্ধান 
তত্বালোচনা প্রণালী ও সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষ জান! ছিল-_তিনি ম্যাক্সমূলারের 
পথ অন্গুনরণ করেন এবং অতি সাহসের সহিত উপনিষদদের গভীর দার্শনিক 
তত্বপাগরে ডুব দিলেন; তিনি দেখিলেন, এগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ' 
বুদ্ধিবৃত্তি তৃপ্ত করে__তখন তিনি পূর্ববৎ সাহসের সহিত এঁ তথ্য সমগ্র 
জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। . পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে 
একমাত্র ডয়সেনই বেদান্তসম্বন্ধে তাহার মত খুব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত_যেমন অপরে কি বলিবে, এই ভয়ে 
জড়সড়, ডয়সেন কখনও সেরূপ মনে করেন নাই। বাস্তবিক এই 
জগতে এমন সাহসাঁ লোকের আবশ্যক হইয়াছে, ধাহারা সাহসের সহিত প্রকৃত 
সত্য-সম্বন্ধে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন ! ইওরোপ সন্বন্ধে একথা 
আবার বিশেষভাবে সত্য--সে দেশের পগ্ডিতবর্গ সমাজের ভয়ে বা অস্থরূপ 
কারণে এমন সব বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার ছুর্বলভাবে সমর্থন করেন এবং 
সেগুলির দোষ চাপা দিবার চেষ্টা করেন, যেগুলিতে সম্ভবতঃ তাহাদের 
অনেকে যথার্থভাবে বিশ্বাপী নন। স্থৃতরাং ম্যাক্সমূলার ও ভয়সেনের এইরূপ 
মাহসের লহিত 'খোলাখুলিভাবে সত্যের সমর্থনের জন্য বাস্তবিক তাহারা 
বিশেষ প্রশংসার ভাগী। তাহারা আমাদের শাস্ত্রসমূহের গুণ-ভাগ-প্রদর্শনে 
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'যেরূপ সাহসের পরিচয় দ্রিয়াছেন, সেরূপ সাহুনর সহিত উহার দৌষভাগ 
- পরবর্তী কালে ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে-সকল গলদ প্রবেশ করিয়াছে, 
বিশেষতঃ আমাদের সামাজিক প্রয়োজনে উহাদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে ষে-সকল 
ত্রুটি হইয়াছে-_তাহাও যেন সাহসের সহিত প্রদর্শন করেন। বর্তমান কালে 
আমাদের এইরূপ খাঁটি বন্ধুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, 
_ ধাহারা ভারতে যে রোগ দিন দি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অর্থাৎ 
একদিকে দীসবৎ প্রাচীন প্রথার অতি-চাটুকার দল- যাহারা প্রত্যেক গ্রাম্য 
কুসংস্কারকে আমাদের শাস্ত্রের সার সত্য বলিয়া! ধরিয়! থাকিতে "চায়, আবার 
অপরদিকে পৈশাচিক নিন্দাকারিগণ__যাহারা আমাদের মধ্য ও আমাদের 
ইতিহাসের মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না এবং পারে তো'এই ধর্ম ও 
দর্শনের লীলাভূমি আমাদের প্রাচীন জন্মভূমির সমুদয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখনই ভাঙিয়া৷ চুরিয়া ধুলিসাৎ করিতে চায় ; সেই বন্ধুগণই 
এই উভগ্ন দলের চূড়ান্ত একদেশী ভাবের গতিরোধ করিতে পারেন । 


অধিকারিবাদের দোষ 
বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্তদের নিকট কথিত । 


প্রাচীন খধিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধাভক্তি-সম্পন্ন, কিন্ত পরবর্তাকালে 
তাহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে জনসমাজে লোকশিক্ষা প্রবৃতিত হইয়াছে, 
সেই শিক্ষাপ্রণীলী আমি বিশেষ আপত্তিকর মনে করি । এ সময় হইতে 
স্বৃতিকারেরা, সর্বদাই ইহা কর, উহা করিও না” ইতাদদি-রূপে লোককে 
বিধি-নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু “কেন এই কাজ করিতে হইবে? কেন 
ইহা করিব,না ?-_বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাহারা কখনই দেন 
নাই। এইবরপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর-_ ইহাতে যথার্থ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থের বোঝা চাপানো 
হয় মাত্র। এই বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের নিকট গোপন 
করিয়া রাখিবার এই কারণ প্রদখিত হইয়া থাকে যে, তাহারা এ 
উদ্দেন্তট বুঝিবার যথার্থ অধিকারী নয়__সেই জন্য তাহাদের নিকট 
বলিলেও তাহার] উহা! বুঝিবে না । এই অধিকারিবাদের অনেকটা খাটি 
স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহারা ভাবিতেন, তাহারা যে-বিষয়ে 
বিশেষ চর্চা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, লোককে যদি তাহা জানাইয় 
দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাহাদিগকে আচার্ধের উচ্চ আসনে বসাইবে 
না। এই কারণেই তাহারা অধিকারিবাদের মতট1 বিশেষভাবে সমর্থন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। সামর্্যরহিত বলিয়া দি কোন লোককে তোমরা উচ্চ 
বিষয় জানিবার অনধিকারী বা৷ অনুপযুক্ত মনে কর, তবে তো! তোমাদের 
তাহাকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া যাহাতে সে এ তত্বসকল বুঝিবার 
শক্তি-লাভ করিয়া উপযুক্ত হয়, সেজন্য চেষ্টা করা উচিত; তাহার বুদ্ধি 
যাহাতে মাজিত ও সবল হয়, সুক্ম বিবয়সমূহ সে যাহাতে ধারণা 
করিতে: পারে, সেজন্য তাহাকে অল্প শিক্ষা না দিয় বরং বেশী শিক্ষা 
দেওয়াই তো! উচিত। এই অধিকারিবাদ-মতাবলম্ষিগণ-_মানবাত্মার মধ্যে যে 
খুভাবে সমুদয় শক্তি রহিয়াছে--এ কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যান 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, যদি 


১৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


'তাহাকে তাহার ভাষায়, তাহার উপযোগিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। 
'যে আচার্য অপরকে জ্ঞানদানে অসমর্থ, তিনি তাহার শিশ্কগণের নিন্দা 
না করিয়া এবং উচ্চতর জ্ঞান তাহাদের জন্ত নয়, এই বুথা হেতুবাছে 
তাহাদ্দিগকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ফেলিয়া না রাখিয়৷ তিনি 
যে তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়, তাহাদের উপযোগিভাবে শিক্ষা দিয়া 
তাহাদের জ্ঞানোন্সেষ করিয়া দিঙ্ডে পারিতেছেন না, সেজন্য তাহার নিজেরই 
"বিরলে অশ্রবিসর্জন করা কর্তব্য । সত্য যাহা, তাহ! নির্ভয়ে সকলের সমক্ষে 
উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়া বলো - ছুর্বল অধিকারিগণের ইহাতে বুদ্ধিতে 
হইবে, এ আশঙ্কা করিও না, মানুষ নিজে ঘোর স্বার্থপর, তাই সেচান্ম 
না ষে, সে ষতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরেও তাহা ল্লাভ করুক 
--তাহার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মানিবে না, সে 
অপরের নিকট হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, অন্যের নিকট 
হইতে যে বিশেষ সম্মান পাইতেছে, তাহা আর পাইবে না। সেইজন্যই 
সে তর্ক করিয়া থাকে ষে, দুর্বলচিত্ত লোকের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের কথা বলিলে তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে । কর্মাসক্ত অজ্ঞ 
' ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিতে 
জন্মাইবেন না। কিন্তু জ্ঞানী যুক্তভাবে কর্মসমুদরয় স্বয়ং আচযণ করিয়া 
তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। 

আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর না হইয়া পূর্বাপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারের 
স্থষ্টি হইয়। থাকে-এই শ্ববিরোধী বাক্যে আমার বিশ্বাস হয় না। 
অমৃতম্ব্ূপ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিলে মানুষ মরে_এ কথ যেমন, পূর্বোক্ত 
কথাটিও তদ্রপ। কি অসম্ভব কথা! জ্ঞানের অর্থ-অজ্ঞাঁনজ ভ্রমসমূহ 
হইতে মুক্ত হওয়া। সেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম আসিবে-_ জ্ঞানালোক আসিলে 
মাথা গুলাইয়া যাইবে !! ইহ1কি কখন সম্ভব! এইরূপ "মতবাদের উৎপত্তির 
প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইবার 
ভয়ে খাটি সত্য যাহা, তাহা প্রচার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা 
সনাতন সত্যের সহিত ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারগুলির একটা আপস করিতে 
চেষ্টা করে এবং সেইজন্য এই মতবাদের পোষকতা৷ কঢর যে, লোকাচারে 
ও দেশাচার মানিতেই হুইবে। সাবধান, তোমরা কখনও এইরূপ আপ 


অধিকারীবাদের দৌোঁষ ১৯১ 


করিতে যাইও না; সাবধান, এইরূপে পুরাতন ভাঙাঘরের উপর এক পোৌচ 
চুণকাম করিয়া উহাকে নৃতন করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিও ন1। অমড়াটার 
উপর কতকগুলে! ফুলচাপা দিয়া উহার বীভৎ্স দৃশ্য ঢাকিতে যাইও না। 
“তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েখ__তথাপি মনে মনেও লোকাচার 
লঙ্ঘন করিবে না_এইসব বাক্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও। এইব্ধপ 
আপস করিতে গেলে ফল এই হয় ষে, মহান্‌ সত্যগুলি অতি শীঘ্রই নানা 
কুসংস্কারদূপ আবর্জনাস্তুপের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, আর মানুষ এগুলিকে 
পরম আগ্রহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। 

এই আপসের চেষ্টা আসে ঘোর কাপুরুষতা হইতে, লোকভয় হইতে । 
তোমরা নিভীক হও । আমার শিশ্কগণের সর্বোপরি খুব নিভীক হওয়া চাই। 
কোন কারণে কাহারও সহিত কোনরূপ আপস করা চলিবে না। উচ্চতম 
সত্যসমূহ অধিকারিনিধিশেষে " প্রচার করিতে থাকো । লোকে তোমাকে 
মানিবে না অথবা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিবে__এ ভয় করিও ন1। 
এইটি নিশ্চয় জানিও যে, সত্যকে পরিত্যাগ করিবার শত শত প্রলোভন সত্বেও 
যদি তোমরা সত্যকে ধরিয়া] থাকিতে পারো, তোমাদের ভিতর এমন এক 
দৈব বল আসিবে, যাহার সম্মুখে মানুষ _তোমব] যাহা বিশ্বাস কর না, তাহা 
বলিতে সাঁহসী হইবে না। যদি তোমরা চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া সত্য পথ হইতে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়। ক্রমাগত সত্যের যথার্থ সেবা করিতে পারো, তবে 
তোমরা লোককে যাহা! বলিবে, তাহাকে তাহার সত্যত! বুঝিয় স্বীকার 
করিতেই হইবে । এইরূপে তোমরা সর্বসাধারণের মহা কল্যাণ করিতে 
পারিবে, তোমাদের দ্বারা লোকের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা সমুদয় 
জাতিকে উন্নত করিতে পারিবে। 


সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ 

বেলুড় মঠে স্বামীজী তদীর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিশ্তগণের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলেন £ 

সন্ন্যাসীর্দের কার্ষে-_যথা মঠ ও মণ্ডলী পরিচালনা, জনসমাজে ধর্মপ্রচার ও 
অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রবর্তন, ত্যাগ 'ও ধর্মমতামত-সন্বন্বীয় স্বাধীন চিন্তার 
সীমানিরপণ ইত্যাদিতে সংসারী বা কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মতামত দেবার 
কিছুমাত্র অবসর থাকা! উচিত নয়। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে' কোন সম্বন্ধ 
রাখবে না_-তার কাজ গরিবকে নিয়ে। সন্্যামীর কর্তব্য খুব যত্বের 
সঙ্গে প্রাণপণে গরিবদের সেবা করা এবং এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্ 
অচ্কভব করা । আমাদের দেশের সকল হন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী 
লোকের তোষামোদ কর! এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব 
প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎ্সন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তার 
কায়মনোবাক্ো এট! ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা 
, বেশ্ঠারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়। কামকাঞ্চত্যাগই ছিল 
শ্রীরামকষ্ণদেবের মূলমন্ত্র স্থুতরাং ঘোর কামকাঞ্চনে মগ্ন ব্যক্তি কি ক 'রে তার 
শিষ্বা বা ভক্তরূপে পরিগণিত হ'তে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা 
করতেন, "মা, কথ। কইবার জন্তে আমার কাছে এমন একজন লোক এনে দে, 
যার ভেতর কামকাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা 
কয়ে কয়ে আমার মুখ জলে গেল।' তিনি আরও বলতেন, “সংসারী এবং 
অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহা করতে পারি না।” তিনি 'ত্যাগীর বাদশা” 
ছিলেন-__সংসারী লোক কখনও তীকে প্রচার করতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ 
লোক কখনও সম্পূর্ণ অকপট হ'তে পারে না, কারণ তার কিছু না কিছু স্বার্থপর 
উদ্দেশ থাকবেই । ভগবান্‌ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাকে 
কখনও অকপট ব'লে বিশ্বাম করতে পারি না । গৃহস্থলৌক যদি কোন ধর্ম- 
. সম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে, 
আর তার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টি একেবারে আগাগোড়। গলদে পূর্ণ হয়ে 
যাঁয়। গৃহস্থগণ যে-সকল ধর্মান্দোলনের নেতা হয়েছেন” সব গুলিরই, ঞঁ 
এক দশ] হয়েছে । ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম দাড়াতে পারে না। ' 


সন্যাসী ও গৃহস্থ ১৯৩ 


একজন সন্নাসী-শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, “ম্বামীজী, কাঞ্চনত্যাগ কাকে 
বল! যায়? ন্বামীজী হেসে বললেন £ হা, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্ত বুঝেছি। 
সংসার ত্যাগ ক'রে এসেই আমার এবং মঠের টাকাকড়ি রাখবার ভার তোর 
ওপর পড়েছে কিনা, তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে । এখন এর মধ্যে 
বুঝতে হবে এইটুকু যে, উপায় আর উদ্দেশ্য । বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্-সাধনের 
জন্যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে । অনেক সময়ে দেখা যায়, 
. উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত 
হচ্ছে। সন্নাসীর উদ্দেশ্ট-__নিজেন মুক্তি সাধন এবং জগতের হিত করা_ 
“আত্মনো। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”। আর এ উদ্দেশ্ট-সাধনের প্রধান উপায়-_ 
কামকাঞ্চনত্তযাগ । কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে ষে, “ত্যাগ” অর্থে 
মনের আসক্তি-ত্যাগ- সর্বপ্রকার স্বার্থের ভাব তাগ। তা না হ'লে আমি 
অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখলাম-_হাঁতে টাঁক। ছু লাম না, কিন্তু টাক 
দ্বার যে-সব সুবিধে হয়, সব ভোগ করতে লাগলাম--তাকে কি আর ত্যাগ 
বল! ষায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনন ও অন্যান্য স্থৃতিকারগণের উপদেশ মেনে 
সম্্যাসী অতিথিদের জন্য তাদের খাগ্ছের কিয়দংশ পৃথক ক'রে রেখে দিত, , 
সে সময় সন্ভাসীর পক্ষে কাছে পয়সা-কড়ি কিছু না রেখে ভিক্ষাবৃত্তি ছার। 
জীবনধারর্ণ করলে কাঞ্চনত্যাগের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হ'ত। এখন কিন্তু কাল-ধর্মে 
গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম-_বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তো মাধুকরী ভিক্ষের 
প্রথাই নেই। এখন মাধুকরী ভিক্ষের ওপর নির্ভর ক'রে থাকবার চেষ্টা 
করলে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হবে,১ কিছু লাভ হবে না। ভিক্ষের বিধান 
কেবল সন্্যাসীর পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যদবয়ের সিদ্ধির জন্যে, কিন্তু এ উপায়ে এখন আর 
সে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হবে না। স্থতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্যাপী নিজের 
জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থ সংগ্রহ ক'রে যে উদ্দেশ্টে তিনি সন্গ্যাস গ্রহণ 
করেছেন, তার সিদ্ধির জন্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা হ'লে তাতে 
সন্ন্যাসধর্মের মূল উদ্দেশ্তের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে 
অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্ত ক'রে তোলে । দু-একট দৃষ্টাস্ত ভেবে 


০০ শসা সপ শি স্পপ সপ 


* ১:অবন্থ ইহাতে এইরূপ বুঝায় ন! যে, স্বামীজী মাধুকরী ভিক্ষার বিরোধী ছিলেন। 
তিন্নি, অনেক সন্ন্যাসী শিল্তকে মাধুকরী ভিক্ষ! করাইয়াছেন। 


৯০-১৩ 


১৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য- ইন্ড্িয়স্থখভোগ । তার উপায়রূপে 
'সে টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভূলে 
উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা-সঞ্চয়ই করতে থাকে, তা 
ব্যয় ক'রে ষেভোগ করবে, তার ক্ষমতা পর্ধস্ত তার থাকে না। আরও 
দেখ, কাপড়-চোপড় কাচবার উদ্দেশ্য-_শুচি ও শুদ্ধ হওয়া । কিন্তু আমরা 
অনেক লময়ে কাপড়-চোপড় শুধু একবার জলে ফেলে নিংড়িয়ে নিলেই শুচি 
হলাম মনে করি। এই-সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেস্টের আসনে 
বমিয়ে গোলমাল ক'রে ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কথনই ভুল কর! 
উচিত নয় ৷ 


মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা 
ধর্মালোচনা-প্রসঙ্গে কথিত 


দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত প্রতাপশালী এক রাজবংশ ছিল। বিভিন্ন কালের 
প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম হইতে গণন। করিয়া কোঠ্ঠী রাখার পদ্ধতি তাহারা 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার এ-সব একা্ঠীতে ভবিত্দ্বাণীর প্রধান প্রধান 
ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পরে সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে তুলনা 
করিতেন। প্রায় সহম্র বসর এইরূপ করার ফলে তাহারা কতকগুলি এঁক্য 
খুঁজিয়৷ পাইয়াছিলেন। সেইগুপি হইতে সাধারণ সুত্র নির্ণয় করিয়া! এক বিরাট 
গ্রঙ্ন লিপিরদ্ধ করা হইল। কালক্রমে সেই রাজবংশ লুপ্ত, হইল, কিন্ত 
জ্যোতিষীদের বংশ বাচিয়া রহিল এবং সেই গ্রস্থটি তাহাদের অধিকারে 
আমিল। সম্ভবতঃ এইভাবেই ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্ভার উদ্ভব হ্ইয়াছিল। 
'যষে-সকল কুসংস্কার হিন্দুদের প্রভূত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
একটি হইল এই জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ । 

আমার ধারণ! ভারতে ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা গ্রীকগণই প্রথম প্রবর্তন 
করে এবং তাহারা হিন্দ্গণের নিকট হইতে জ্যোতিথিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া ' 
ইওরোপে! লইয়া যায়। ভারতে বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রস্তুত অনেক পুরাতন বেদী দেখিতে পাওয়। যায় এবং নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ 
অবস্থান কালে কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হইত, সেজন্য আমার মনে হয়, 
গ্রীকগণ হিন্দুদের ফলিত জ্যোতিষ বিদ্যা দিয়াছে এবং হিন্দুরা তাহাদের দিয়াছে 
জ্যোতিবিজ্ঞান। 

কয়েকজন জ্োতিষীকে আমি অদ্ভুত ভবিম্বদ্বাণী করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু 
তাহারা যে কেবল নক্ষত্র বা সেই জাতীয় কোন ব্যাপার হইতে এ-সব উক্তি 
করিতেন, এইবপ" বিশ্বাসের কারণ আমি পাই নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাহা 
নিছক অপরের মনকে বুঝিবার ক্ষমতা । কখন কখন অপূর্ব ভবিম্বছাণী 
কর! হয়, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-সব.সম্পূর্ণ বাজে কথা। 

লপগ্তনে আমার কাছে এক যুবক প্রায়ই আমিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, 
আগামী বছর অধমার অদৃষ্টে কী আছে? আমি তাহার একপ প্রশ্নের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে, “আমার সব টাকাপয়সা ন্ট হয়ে গেছে, 


১৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমি এখন খুবই গরিব।” অনেকের কাছে টাকাই একমাত্র ভগবান্‌। ছূর্বল' 
লোকগুলি যখন সব কিছু খোয়াইয়! আরও দুর্বল হইয়৷ পড়ে, তখন তাহার! 
যত অপ্রারুৃত উপায়ে টাকা রোজগার করিবার ধাদ্ধায় থাকে এবং ফলিত. 
জ্যোতিষ বা! এ ধরনের জিনিসের আশ্রয় নেয়। “কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের 
দোহাই দেয়-_সংস্কৃত প্রবচনে এইরূপ আছে।” কিন্তু বীর পুরুষরাই মাথা উচু. 
করিয়া বলে, “আমিই আমার অদুষ্ট গঁড়িব।” যাহার] বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, 
তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে 
ঘেষে না। গ্রহবৈগুণ্যের প্রভাবে আমরা হয়তো আছি, কিন্তু তাহাতে, 
আমাদের বেশি কিছু আসে যায় না । বুদ্ধ বলিয়াছেন, “ষাহার] নক্ষত্র গণনা, 
এরূপ অন্য বি্যা বা! মিথ্যা চালাকি দ্বার জীবিকা অর্জন করে, তাহধদের সর্বদা- 
বর্জম করিবে । তিনি ইহা জানিতেন, তাহার মতো শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ 
পর্যস্ত কেহ জন্মান নাই। নক্ষত্রগুলি আন্ুক, তাহাতে ক্ষতি কি? একটি- 
নক্ষত্র যদিই বা আমার জীবনে বিশ্ব ঘটায়, তাহার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। 
জ্যোতিষ বিদ্যায় বা এ ধরনের রহস্তপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্বাস সাধারণতঃ দুর্বল 
চিত্তের লক্ষণ ; অতএব যখনই আমাদের মনে সে-সব জিনিস প্রাধান্ত লাভ 
'করিতে থাকে, তখনই আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ হার উত্তম- 
খাদ্য খাওয়া ও উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ কর! । 

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা ষদি তাহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া 
যায়, তবে বাহিরে তাহার কারণ সন্ধানের মতো আহাম্মকি আর কিছু নাই। 
জগতৎটা ষদি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্য1 করে, তাহা! হইলে বাহিরে ব্যাখ্য। খুঁজিতে; 
যাওয়া নির্বোধের কাজ। মানুষের জীবনে এমন কিছু ক্তোমরা কখনও, 
দেখিয়াছ, যাহা তাহার নিজের শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাঁয় না? স্থৃতরাং 
নক্ষত্র বা জগতের অন্ত কিছুর নিকট যাইবার কি প্রয়োজন? আমার নিজের 
কর্মই আমার বর্তমান অবস্থার যথোচিত ব্যাখ্যা। স্বয়ং ষীশ্তর বেলায়ও এই 
একই কথা। আমর] জানি, তাহার পিতা ছিলেন সামান্য একজন ছুতার: 
মিশ্ী। তীহার শক্তির ব্যাখ্যা খুজিবার জন্য আমাদের অন্ত কাহারও কাছে, 
যাইবার প্রয়োজন নাই। যীশু তাহার নিজ অতীতেরই ফল, ষে অতীতের 
সবটুকুই ছিল তাহার আবির্ভাবের প্রস্বতিপর্ব। বুদ্ধ বারবার জীবদেহ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং কিভাবে এ-সকল জদ্মের মধ্য দিয়! তিনি পরিণামে বু্থস্ক 
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'লাভ করিয়াছিলেন তাহারও বিবরণ তিনি দিয়াছেন । স্থতরাং এগুলি ব্যাখ্য। 
করিবার জন্ত নক্ষত্রের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন আছে কি? নক্ষত্রগুলির 
'সামান্ত প্রভাব হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ ন৷ দিয়া এবং 
-না ঘাবড়াইয়া আমাদের কর্তব্য হইল এগুলিকে উপেক্ষা করা। আমার সমস্ত 
শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কথ। এই £ যাহা কিছু তোমার আধ্যাত্মিক, মানসিক 
ও শারীরিক দুর্বলতা আনে, তাহা পায়ের আঙুল দিয়াও স্পর্শ করিবে না। 
, মাছষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি রহিয়াছে, তাহার বিকাশই ধর্ম। অনস্ত 
শক্তির উৎস ক্লুগুলীবদ্ধ হইয়। এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে রহিয়াছে এবং সেই উৎস 
ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে । যতই প্রসারিত হয়, ততই ইহ! দেহের 
'পর দেহ ধারণ করিবার অনুপযুক্ত দেখা যায়; সেই শক্তি দেহগুলিকে 
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উন্নততর দেহ গ্রহণ করে। ইহাই মানুষের ইতিহাস__ 
ধর্ম, সভ্যতা বা প্রগতির ইতিহাস। সেই সুবিশাল শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ূসের 
বন্ধন ছিড়িয়া যাইতেছে । সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ। জ্যোতিষ প্রভৃতি 
অনুরূপ ভাবের মধ্যে কণামাত্র সত্য থাকিলেও সেগুলি বর্জন করা উচিত । 

একটি পুরানো গল্পে আছে, জনৈক জ্যোতিষী রাজার নিকট আসিয়া 
বলিল, 'আপনি ছয় মাসের মধ্যেই মার! যাইবেন।, রাজ! ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি 
হারাইয়া ৫ফলিলেন এবং তখনই তাহার মরিবার উপক্রম হইল। কিন্তু মন্ত্রী 
ছিলেন চতুর ব্যক্তি ; তিনি রাজাকে বলিলেন যে, এ জ্যোতিষীরা নেহাতই 
মূর্খ। বাজ! তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। স্থৃতরাং 
জ্যোতিষীর! যে নির্বোধ, তাহ রাজাকে দেখাইয়। দিবা জন্য জ্যোতিষীকে 
আব একবার রাজ্প্রাসাদে আমন্ত্রণ করা ছাড়া মন্ত্রী অন্ত কোন উপায় দখিলেন 
না। জ্যোতিষী আঁসিলে তাহার গণনা নির্ভুল কিন! মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। জ্যোতিষী বলিল, তাহার গণন। ভুল হইতে পারে না, কিন্ত মন্ত্রীর 
সন্ত্টির জন্য সে আবার আগ্যোপাস্ত গণনা করিয়া অবশেষে জানাইল যে, 
তাহা একেবারে নিতূ্ল। বাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া! গেল। মন্ত্রী জ্যোতিষীকে 
বলিলেন, “আপনি কখন মরবেন, মনে করেন? উত্তরে সে বলিল, “বার 
বছরের মধ্যে মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাহার তরবারিখানি বাহির করিয়া 
জ্যোতিষীর মুগচ্ছে্দ করিলেন ; তারপর রাজাকে বলিলেন “দেখছেন, কত বড় 
মিথ্যাবাদী ! এই মুহূর্তেই ইহার পরমাযু শেষ হ'য়ে গেল।' 
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যদি তোমাদের জাতিকে বাঁচাইতে চাও, তবে এ-সব জিনিস হইতে দূরে! 
থাকো । ভালোর একমাত্র পরীক্ষা হইল__উহা! আমাদের ব্লবান্‌ করে। 
ভালোর মধ্যেই জীবন, মন্দের মধ্যে মৃত্যু । এই-সব কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের 
দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো! গজাইতেছে এবং সব-কিছুর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে 
অসমর্থ মেয়েরাই এগুলি বিশ্বাস করিতে প্রস্তত। ইহার কারণ- মেয়েরা 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে; তাহারা! এখনও বোধশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, 
নয়। কোন উপন্তাসের গোড়া হইতে কয়েক লাইনের একটি কবিতার উদ্ধৃতি 
মুখস্থ করিয়া কোন মহিলা! বলে, পে গোটা ব্রাউনিং জানে । আর একজন 
খানতিনেক বক্তৃত। শুনিয়াই ভাবে, সে জগতের সব কিছু জানিয়। ফেলিয়াছে । 
মুশকিল এই, তাহারা নারীর সহজাত কুসংস্কারগুলি ছাড়িতে" পারিতেছে. 
না। তাহাদের প্রচুর অর্থ আর কিছু বিচ্যা আছে; কিন্তু তাহারা ঘখন 
পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করিয়! শক্ত হইয়া দাড়াইবে, তখনই 
সব ঠিক হইয়া যাইবে । এখন তাহারা কতকগুলি বচনবাগীশের হাতের' 
পুতুল। দুঃখিত হইও না, কাহাকেও আখাত করার ইচ্ছা! আমার নাই, কিন্ত 
আমাকে সত্য বলিতেই হইবে। দেখিতে পাইতেছ না কি, তোমরা কিভাবে 
এ-সবের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইতেছ ? তোমরা দেখিতেছ না৷ কি, এই-সব 
মেয়েরা কতখানি এঁকাস্তিক? অন্তর্পিহিত দেবত্ব কখনও মরে শা । সেই 
দিব্য ভাবকে আহ্বান করিতে জানাই সাধনা । 

যতই দিন যাইতেছে, প্রতিদিন ততই আমার ধারণা দুঢতর হইতেছে যে, 
প্রত্যেক মানুষ দিব্যস্বভাব। পুরুষ বা স্ত্রী ফতই জঘন্য চরিত্রের হউক ন' 
কেন, তাহার অস্তরিহিত দেবত্তের বিনাশ নাই। শুধু সে ক্ষানে না, কিভাবে 
সেই দেবত্বে পৌছিতে হয় এবং সেই সত্যের প্রতীক্ষায় আছে। ঢুৃষ্ট 
লোকেরা সর্নপ্রকার বুজকুকির সাহায্যে সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে প্রতারিত 
করার চেষ্টা করিতেছে । যদি একজন অপরকে অর্থের জন্য প্রতারণা 
করে, তোমরা বলো-_সে নির্বোধ ও বদমাস। আর ষে অন্যকে অধাত্রি- 
পথে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, তাহার অন্যায় আরও কত বেশী! 
কী জঘন্য! সত্যের একমাত্র পরীক্ষা এই যে, ইহা তোমাকে সবল' 
করিবে এবং কুসংস্কারের উধ্বে লইয়া যাইবে। দার্শনিকের কতব্য 
কুসংস্কারের উধের্ লইয়! যাঁওয়া। এমন কি এই জগঞ্ এই দেহ*ও “মন 
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কুসংস্কার-রাশি মাত্র; তোমরা অনস্ত আত্মা! আকাশের মিটমিট-করা 
তারাগুলি দ্বারা তুমি প্রতারিত হইবে! সেটা লজ্জার কথা। দিব্যাত্মা 
তোমরা- মিটমিট-কর1 ক্ষীণালোক নক্ষত্রগুলি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য 
তোমারই কাছে খণী। 

একদা হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আমাদের সম্মুখে ছিল 
সথদীর্ঘ পথ। কপর্দকহীন সন্গ্যাপী আমরা; কে আমাদের বহন করিয়া 
লইয়া যাইবে? স্থতরাং সমস্ত পথ আমাদের পায়ে হাটিতে হইল। 
আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। কয়েকশত মাইল চড়াই উত্রাইয়ের, 
পথ তখনও পড়িয়া আছে-_সেই দিকে চাহিয়া! বৃদ্ধ সাধু বলিলেন, “কিভাবে 
আমি এই' দীর্ঘপথ অতিক্রম করিব? আমি আর হাটিতে পারিতেছি 
না; আমার বুক ভাঙিয়া যাইবে আমি তাহাকে বলিলাম, “আপনার 
পায়ের দ্রিকে তাকান তিনি তাকাইলে আমি বলিলাম, 'আপনাবর 
পায়ের নীচে যে-পথ পড়িয়া আছে, তাহা আপনিই অতিক্রম করিয়। 
আসিয়াছেন এবং সামনে যে-পথ দেখিতেছেন, তাহাও নেই একই পথ। 
শীপ্ই সেই পথই আপনার পায়ের নীচে আসিবে । উচ্চতম বস্তগুলি 
তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য নক্ষত্র। এ-সব বস্ই, 
তোমাদের পায়ের তলায়। ইচ্ছা করিলে তোমরা! নক্ষত্রগুলি মুঠিতে ধরি! 
গিলিয়া ফেলিতে পারো, তোমাদের যথার্থ স্ব্ূপের এমনই শক্তি! বলীয়ান্‌ 
হও, সমস্ত কুসংস্কারের উধের্ব ওঠ এবং মুক্ত হও। | 


এঁক্য 

১৯০০ খবঁঃ জুন মাসে নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসা ইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার ল্মারকলিপি। 

ভারতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ এঁক্যের একটি মূল ভাব অথবা 
€দ্তভাব থেকে বিকাশ লাভ করেছে৷ 

মতবাদগুলি সবই বেদান্তের অন্তর্গত এবং বেদাস্তের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। 
তাদের শেষ সারকথা হ'ল এক্যেব শিক্ষা । ধাকে আমরা বহুরূপে দেখছি, 
তিনিই ঈশ্বর । বস্তজাত পৃথিবী এবং বহুবিধ ইন্দ্রিয়জাত ভাবাবেগ আমরা 
অন্থভব করি, তবু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান । 

এই-সমস্ত বিভিন্ন নাম কেবল সেই 'এক”-এর প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্যকে 
দেখিয়ে দেয়। আজ যে কীট, কাল সে ঈশ্বর। এই যে-সকল স্বাতন্ত্রকে 
আমরা এত ভালবাসি, সে-সবই এক অনন্ত সত্তার অংশমনাত্র, এবং সেগুলির 
ভেদ কেবল প্রকাশের মাত্রায়। সেই অনন্তই মুক্তিলাভ। 

উপাসনার প্রণালী সম্পর্কে আমাদের যতই বিভ্রান্তি ঘটুক না কেন, বস্তুতঃ 
'মুক্তির জন্তই আমাদের সকল চেষ্টা। আমরা স্থখও চাই না, ছুঃখও চাই না) 
চাই মুক্তি। এই একটি লক্ষ্যের মধ্যেই আছে মানুষের সকল অতৃপ্ত তষ্জার 
মূল রহস্ত। হিন্দু বলে, বৌদ্ধও বলে-_মানুষের তৃষ্ণা জলম্ত, অতৃপ্ত ও 
ক্রমবর্ধমান | ূ 

তোমরা আমেরিকানরা] সর্বদা আরও স্থথখ আর সম্ভোগের সন্ধান ক'রছ। 
এ-কথা সত্য যে বাইরে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে না, কিন্তু ভিতরে-__-গভীরে 
€তামরা৷ যা খুঁজছ, তা হ'ল মুক্তি । 

এই বাসনার বিশালতা যথার্থ মানুষের নিজের অনন্তত্বের লক্ষণ। যেহেতু 
মানুষ অনন্ত, তাই বাসনা এবং বাসনাপৃতি অনন্ত আকার খারণ করলেই সে 
পরিতৃপ্ত হ'তে পারে । 

তা হ'লে কোন্‌ বস্ত মানুষকে তৃষ্ধ করতে পারে? কাঞ্চন নয়, সম্ভোগ 
নয়, সৌন্দর্য নয়। শুধু এক অনস্তই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এবং 
সেই অনন্ত সে নিজেই । এ-কথা৷ যখন সে উপলব্ধি করে, কেবল তখনই, 


সুক্তি আসে। 


এঁক্য ২০১ 


“এই বাশিটি তার রঙ্ধরগী সকল ইন্দ্রিয়, সকল চেতনা, অনুভূতি ও সঙ্গীত 
নিয়ে শুধু একটি রাগিণীই গাইছে। যে-বন থেকে তাকে ছেদন করা হয়েছিল, 
সেখানেই ফিরে যাবার সে প্রত্যাশী । 


_নিজেকে উদ্ধার কর নিজের দ্বারা, 
নিজেকে ডুবতে দিও না৷ কখনো, 
কারণ তুমিই তোমার পরম বন্ধু, 
আবার তুমিই তোমার চরম শত্রু |" 


অনস্তকে সাহায্য করতে পারে কে? অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ষে হাতখানা 
তোমার কাছে আসছে, তাকেও তোমার নিজেরই হ'তে হুবে। 

ভীতি ও বাঁসনা_এই ছুটি কারণই এ-সবের মূল। কে তাদের 
করে? আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন যেন স্বপ্র থেকে স্বপ্নাস্তরে 
যাত্রা । মানুষ অনন্ত স্বপ্রবিলাসী সীমার স্বপ্ন দেখবে ! 

আহা! বাইরের কোন বস্তই যে নিতা বস্ত নয়__এ যে কী অপূর্ব, 
আশীর্বাদ 1 এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই চিরন্তন নয়__-এ-কথা শুনে যাদের 
বুক কেঁপে ওঠে, তারা এ কথাগুলির অর্থ জানে না। 

আমি যেন অনম্ত নীলাকাশ | আমার উপর দিয়ে এই নানা রঙের 
'মেঘ ভেসে চলে যায়, কখন বা এক মুহূর্ত থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। 
আমি সেই চিরস্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী, সেই 
চিরন্তন সাক্ষী । আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি ন! দেখলে প্রকৃতি 
থাকে না। আমাদের কেউই কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না, যদি 
এই অনস্ত এঁক্য এক মূহুর্তের জন্যও ভেঙে যেত। 


হিন্দু ও গ্রীকজাতি 


তিনটি পবতশ্রেণী তিনটি সভ্যতার উন্নতির স্মারকরূপে দণ্ডায়মান 2 
হিমালয়-_ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতার, সিনাই- হিক্র-সভ্যতার, অলিম্পাস__ 
গ্রীক সভ্যতার । আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীক্মপ্রধান 
আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহার! চিন্তাশীল, 
ও অন্তর হইয়! ধর্মের উন্নতি সাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, 
মানব-মনের শক্তি সীমাহীন ; অতএব তাহার মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার 
চেষ্টা করিল। ইহার মাধামে তাহার] শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনস্ত' 
সত্তা লুক্কায়িত আছে, এবং এ সত্ব। শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে।, 
এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্ট হইল। 

আর্ধজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রীস 
দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল 
, হাওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ বহিশুখ হইয়! পড়িল এবং এইরূপে তাহারা 
বাহ্থশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ সাধন করিল। গ্রীকজাতি 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্ুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক 
মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে । উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা 
স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনোযোগ নাই, তাহার! কেবল 
ধর্মরক্ষায় তৎপর ; অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে ( যেখানে 
গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুকহ্থত হইয়াছে ) স্বদেশের স্থান গ্রে সামাজিক 
মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রষত্ব ত্রটিবিশেষ, কিন্তু 
উহার ঝ্জ্লিরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক 
মুক্তির জন্য যত্ববান্‌ হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক- 
উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন । 


মানুষ ও শ্রীষ্টের মধ্যে প্রভেদ 


অভিব্যক্ত হয়ে গেলে জীবে জীবে অনেক প্রভেদ। অভিব্যক্ত জীবরূপে 
তুমি কখনও শ্রীষ্ট হ'তে পারবে না । মাটি দিয়ে একটি হাতি গড়. আবার সেই 
মাটি থেকেই একটি ইছুর গড়। তাদের জলে ডোবাও-_ছুটিই একাকার হয়ে 
যাবে। মৃত্তিকারূপে তাদের চিরস্তন এঁক্য, নিঞ্সিত বস্ত হিসাবে তাদের চিরস্তন 
পার্থক্য । ঈশ্বর ও মানুষ নিত্যই হ'ল উভয়ের উপাদান । নিত্যরূপে সর্বব্যাপী 
সত্তারপে আমর! সকলে এক; বিশেষ জীবরূপে ঈশ্বব চিরন্তন প্রভূ এবং 
আমরা চিরন্তন ভৃত্য । 
তোমাদের মধ্যে তিনটি জিনিস আছে £ দেহ, মন, ও আত্মা। আত্ম 
ধরা-ছোয়ার বাইরে, মনের জন্ম-মৃত্যু আছে, এবং দেহেরও আছে। তুমি 
সেই আত্মা, কিন্তু সচরাচর তোমার ধারণা শগীরটাই বুঝি তুমি। কোন 
মানুষ যখন বলে, “আমি এখানে” তখন সে শবীরটার কথাই ভাবে। তারপর 
আসে আর একটি মুত? যখন তুমি সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজ ক'রছ; তুমি তখন 
বলো না, “আমি এখানে ।” তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালাগাল করে 
বা অভিশাপ নেয়, তোমার কোন ক্রোধ বা! বিরক্তি হয় না, কারণ তুমি হ'লে 
আত্মা। যখন নিজেকে মন ঝলে ভাবি, তখন হে চিরন্তন অগ্নি, আমি' 
তোমার স্ুলিঙ্গমাত্র। আর নিজেকে যখন আত্মা বলে অন্থভব করি, তখন 
তুমি ও আমি অভেদ--এক ভক্ত বলেছিলেন ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে । তা হ'লে 
মন আত্মার অগ্রবর্তী হয় কি ক'রে? 
ঈশ্বর যুক্তিবিচার করেন না; যদি সত্যই জানো, -তবে যুক্তিবিচার করবে 
কেন? গোটাকতক তথ্যকে জানবার জন্য এবং তার ভিত্তিতে কতকগুলি 
সাধারণ নিয়ম দাউ করাবার জন্য আমরা যে কীটের মতো সন্ধান ক'রে ফিরছি, 
সেই চেষ্টায় গড়ে ওঠা সমস্ত জিনিসগুলি আবার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এ-সবই 
আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন। 
মন ও যাবতীয় বস্তর উপর আত্মা প্রতিফলিত হয়। আত্মার আলোকই 
মনকে চেতনায় স্পন্দিত করে। সব কিছুই আত্মার প্রকাশ) মনগুলি 
অসংখ্য দর্পণের মতো৷। যাকে তোমরা ভালবাসা, ভয়, ঘ্বণা, পুণ্য বা পাপ 
“বলো, সব কিছুই আত্মার প্রতিফলন; প্রতিফলকটি নিয়স্তরের হ'লে প্রতি- 
ফলনও ভাল হয় ন!। 


্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি অভিন্ন? 


আমার একট! বিশেষ ধারণ! হ'ল, বুদ্ধই শ্রীষ্ট হয়েছিলেন । বুদ্ধ ভবিস্থছাণী 
করেছিলেন, “পীচ-শ বছর পরে আবার আমি আসব" এবং পাঁচ-শ বছর 
পরে খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এরা সমগ্র মানব-প্রক্ৃতির দুই আলোকস্তস্ত । ছুটি 
মান্য আবিভূতি হয়েছিলেন_ বুদ্ধ ও স্ত্রীষ্ট; এরা ছুটি বিরাট. শক্তি- ছুটি 
প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্ব, ছুটি ঈশ্বর। জগতটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ 
ক'বে নিয়েছিলেন । পৃথিবীর যেখানেই সামান্ত জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ 
বুদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টরের নামে মাথা নোয়ায়। তাদের মতো আর হওয়া খুবই কঠিন, 
তবে আশা করি, আরও হবে। পাঁচ-শ বছর পরে এলেন মহম্মদ, আরও 
পাঁচ-শ বছর পরে প্রোটেস্ট্যাপ্ট তরঙ্গ নিয়ে এলেন লুথার, এবং তারপরে আবার 
পাঁচ-শ বছর কেটে গেছে । কয়েক হাজার বছরের মধ্যে যীশু ও বুদ্ধের মতো 
ছু-জন মানুষ জন্মানো একটা বিরাট ব্যাপার। এমন ছু-জন মানুষই কি 
“যথেষ্ট নয়? গ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, অন্টেরা হলেন ধর্মাচার্য। এই দু-জনের 
জীবন অনুশীলন কর এবং তাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ লক্ষ্য কর-!তদখ কী 
শান্ত, অপ্রতিরোধের জীবন- ঝুলিতে একটি কপর্দকও নেই, এমন দরিব্দ 
ভিক্ষুকের মতো, সার! জীবনে ঘ্বণিত ও অবজ্ঞাত, ধর্মদ্রোহী ও নির্বোধ ব'লে 
কথিত--আর ভেবে দেখ, সমগ্র মানবজাতির উপর কী বিপুল আধ্যাত্মিক 
শক্তি তারা মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন । 


পাপ থেকে পরিত্রাণ 


অজ্ঞান থেকে মুক্তি পেলে তবেই আমরা পাপ থেকে নিস্তার পাব। 
অজ্ঞতাই কারণ, পাপ হ'ল তার ফল। 


জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন 


ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে 
থাকে, মা হয়তো! তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায় । শিশু তখন খেলায় মত্ত, 
সে বলে, 'যাব না; আমি খেতে চাই না।” খানিক বাদেই খেলতে খেলতে 
ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিশু বলে, “আমি মার কাছে যাব।” ধাত্রী বলে, “এই দেখ 
নতুন পুতুল» কিন্তু শিশুটি বলে, “না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে 
যাব” এবং যতক্ষণ না৷ যেতে পারে কাদতে থাকে । আমবা সবাই এক একটি 
শিশু । ঈশ্বর হলেন জননী । আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এই 
সব জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছি) কিন্তু সময় আসবেই, যখন আমাদের ঘুম ভাঙবে ১ 
এবং তখন এই প্রকৃতিবূপ ধাত্রী আমাদের আরও পুতুল দিতে চাইবে, আর, 
আমরা বলব, "না, ঢের হয়েছে ; এবার ঈশ্বরের কাছে যাব ।, 


, ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি-সত্বা নেই 


আমরা যদি ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন এবং তীর সঙ্গে সর্বদাই একসত্ত। হই 
তা হ'লে, আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য ব'লে কি কিছু নেই? হ্যা, আছে; তা হ'ল 
ঈশ্বর । আমাদের ব্যক্তিসত্ত| হ'ল ঈশ্বর । তুমি এখন যা, সেটা যথার্থ ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্য নয়। সেই এক সত্যের দিকে তুমি এগিয়ে চলেছ। স্থাতন্ত্র কথাটার 
অর্থ হল যাকে ভাগ করা যায় না। আমরা এখন যে-অবস্থায় আছি, তাকে 
কেমন ক'রে স্বাতন্তের অবস্থা বলবে? এখন এক ঘণ্টা তুমি এক-বকম চিন্তা 
ক'রছ, আবার পরের ঘণ্টায় অন্যরকম এবং দু-ঘণ্ট। পরে আর এক-রকম। 
স্বাতন্ত্য হ'ল তাই, যা! অপরিব্র্তনীয়। বর্তমান অবস্থ৷ চিরকাল বজায় থাকলে 
ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার হবে, তা হ'লে চোর চিরকাল চোরই থেকে যাবে, 
বদমাশ লোক চিরকাল থাকবে বদমাশ। শিশু অবস্থায় যে মরবে তাকে 
চিরদ্দিন শিশুই থাকতে হবে। প্রকৃত স্বতন্ত্র হ'ল তাই, যার কখনও পরিবত'ন 
হয় না এবং কখনও হবে না; এবং তা৷ হ'ল আমাদের অন্তরে সমাসীন ঈশ্বর । 


রামায়ণ-্প্রসঙ্গে 
( আলেচনামুখে ছোট ছোট মন্তব্য ) 

ত্বাহাকেই পুজ1 কর, ধিনি সর্বদা আমাদের নিকট রহিয়াছেন, আমরা ভাঙ্গ 
অথবা! মন্দ যাহাই করি না কেন, এষনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন 
না; কারণ ভালবামা কখনও হীন করে না, ভালবাপায় বিনিময় নাই, 
স্বার্পরত। নাই । 

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নূপতির জীবনম্বরূপ ; কিন্তু তিনি রাজা, স্থতরাং তাহাকে 
অঙ্গীকার পালন করিতেই হইয়াছিল। 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, রাম যেখানে গমন করিবেন, আগ্রি 
সেইখানেই ষাইব।” 

হিন্দুগণের নিকট জোষ্ঠ। ভ্রাতৃরধূ মাতৃসম] । 

অবশেষে তিনি দ্িগন্তরেখার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্ষীণ শশিকলার স্টার 
লান ও কৃশ সীতাকে দেখিতে পাইলেন। 

সীতা সতীত্বের প্রতিমৃণ্ি ; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ 
তিনি কদাঁচ স্পর্শ করেন নাই। 7 

রাম বলিয়াছিলেন, “পবিত্র? সীতা পবিভ্রতা স্বয়ং |, 

নাটক ও সঙ্গীতমাত্রই ধর্ম। সঙ্গীতনা্রেই-_তাহা প্রেমের অথবা অন্ত 
যে-কোন সঙ্গীত হউক না কেন-য্দি কেহ তাহার সমগ্র হৃদয় সেই সঙ্গীতে 
'ঢালিয়া দিতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তিলাভ। আর কিছু করিবার 
প্রয়োজন নাই। যর্দি কাহারও আত্মা সঙ্গীতে মগ্ন হয়, তধে তাহাতেই তাহার 
মুক্তি। লোকে বলে, সঙ্গীত একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। 

পত্বী সহধশ্ত্িণী। হিন্দুকে শত শত ধর্মানুষ্ঠান করিত হয়। পথ না 
থাকিলে একটি অনুষ্ঠানেও তাহার অধিকার নাই। পুরোহিত পতি ও 
পত্বীকে একত্র আবদ্ধ করিয়। দেন এবং তাহারা উভয়ে একসঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ 
করে, ও শ্রেষ্ঠ তীর্ঘসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে । 

রাম দেহ বিসর্জন করিয়া পরলোকে সীতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন'। , 

সীতা পবিত্র, বিস্তদ্ধ এবং সহিষ্ণতার চূড়ান্ত। 


গ্ীষ্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন? ২০৭ 


ভারতবর্ষে ধাহা৷ কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলিতে তাহাই 
বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়-_সীতা৷ তাহাই। 

সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষুঃ, চির-বিশ্বস্ত1, চির-বিশুদ্ধা পত্বী। তাহার আজীবন 
দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা 
কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই । “সীত ভব ।'_-সীতা৷ হও। 


্রষ্ট আবার কৰে অবতীর্ণ হবেন ? 


এ-সব ব্যাপারেও আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমার কাজ হ'ল 
মূলনীতি নিয়ে। ভগবান্‌ বার বার আবিভূর্তি হন, আমি শুধু এ-কথাই প্রচার 
করি রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং আবার তিনি 
আসবেন। এ-কথ প্রায় ম্পষ্টভাবেই দেখানো! যেতে পারে ষে, প্রতি পাঁচশত 
বৎসর অন্তর পৃথিবী নিমজ্জমান হয় এবং তথন প্রচণ্ড একট! আধ্যাত্মিক তরঙ্ 
আসে, আর সেই তবঙ্গের শীর্ষে থাকেন একজন খ্রীষ্ট। | 

সারা, জগতে এখন এক বিরাট পরিবত'ন আসছে এবং সেটি একই চক্র- 
পথে ঘটছে। মানুষ দেখছে, সে জীবনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলছে; 
তাদের গতি কোন্‌ দিকে? নিয়ে ন! উরে”? উধের্বনিশ্চয়ই। নিয়ে কিরূপে 
হবে? ভাঙনের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়; নিজের দেহ দিয়ে, জীবন দিয়ে সেই 
ফাটল ভরাট কর। তোমরা বেঁচে থাকতে কি ক'রে ছুনিয়াকে তলিয়ে 
যেতে দেবে? 


১৮৯২-৯৩ খবঃ মান্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে 


হিন্দুধর্মের তিনটি মূল তত্ব ঃ ঈশ্বর, আগ্তবাক্যম্বূপ বেদ, কর্ষ ও 
পুনর্জন্নবাদে বিশ্বাস । যদি কেহ ঠিক ঠিক মর্ম গ্রহণপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করে, 
তবে উহার মধ্যে সে সমন্বয়ের ধর্ম দেখিতে পাইবে । 

অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য এই যে, হিন্দুধর্মে আমরা! সতা 
হইতে সত্যে উপনীত হুই-_সত্য হইতে অধিকতর সত্যে, কখনও মিথ্যা] হইতে 
সত্যে নয়। 

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে বেদ অস্শীলন করা উচিত। ধর্মের পূর্ণতা-প্রাপ্তির 
পূর্ব পর্যস্ত ধর্ম-চেতনার অগ্রগতির ইতিহাস উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । 

বেদ অনাদি শাশ্বত। ইহার অর্থ এরূপ নয়_যেমন কেহ কেহ 
ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে, উহার বাক্য (শব্দ )-সমূহই অনাদি, শাশ্বত ) 
কিন্ত উহার আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহই অনাদি। এই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত 
নিয়মগুলি বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ বা খধিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

' এগুলির মধ্যে কতকগুলি বিস্ৃত ও কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে । 

যখন বহু লোক বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, 
তখন নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযারী সমুদ্রের এক একটি অংশ প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর 
হয়। প্রত্যেকে বলিয়া থাকে, সে যাহা দেখিতেছে, তাহাই প্রকৃত সমুদ্র ; 
তাহাদ্দের সকলের কথাই সতা, কারণ তাহারা সকলেই সেই এক বিশাল 
বিস্তৃত সমুদ্রের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া! থাকে । সেইরূপ যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে 
উক্তিসকল পৃথক ও পরম্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, ০সগুজ্ি সবই সত্য 
প্রকাশ করিয়া! থাকে, কারণ এ-সকল উক্তি এক অনন্ত সত্তার বিভিন্ন বর্ণন৷ | 

যখন কেহ সর্বপ্রথম মরীচিকা দেখে, তখন উহা তাহার নিকট সত্য 
বলিয়াই প্রতীত হয়, পরে তৃষ্ণ-নিবারণের বুথ! চেষ্টা করিয়া সে হদয়ঙ্গম 
করে ষে, উহা! মরীচিকা। কিন্তু ভবিষ্যতে যখনই এ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর 
হয়, তখন উহা সত্য বলিয়। প্রতীয়মান হওয়া সত্বেও সে যে মরীচিক। 
দেখিতেছে, এ-ধারণা তাহার মনে সর্বক্ষণ বিরাজ করে। ,জীবন্ুক্তের নিকট 


মায়ার জগৎ এইরূপ । 


মাদ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে ] ২০৯ 


যেমন কতকগুলি ক্ষমতা কোন বিশেষ পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 
বর্তমান থাকে, তেমনি বৈদিক রহস্তের কতকগুলি কোন কোন পরিবারের 
মধ্যেই কেবল জানা ছিল। এই পরিবারগুলির বিলোপ-সাধনের সহিত 
এ-সকল বহস্তও অস্তহিত হইয়াছে । 

বৈদিক শব-ব্যবচ্ছেদ-বিছ্যা আযুর্বেদীয় বিছা অপেক্ষা কম পূর্ণাঙ্গ ছিল না। 
শরীরের বহু অংশের বিভিন্ন নাম ছিল, যেহেতু যজ্ঞের জন্য তাহাদের পশু- 
ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত। সমৃদ্র অর্ণবপোতে পূর্ণ বলিয়া বণিত হয়। সমৃক্র- 
যাত্রার ফলে,সাধারণ লোক বৌদ্ধ হইয়া যাইবে, কতকটা৷ এই আশঙ্কাহেতু 
পরবর্তী কালে সমুদ্রযাত্র! নিষিদ্ধ হয়। 

বৌদ্ধধর্ম.বৈদিক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নব-গঠিত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের 
বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সার গ্রহণ করিয়া লইয়1 হিন্দুধর্ম উহ! 
পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্ষের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম 
ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে মিলন-স্থাপন। শক্করাচার্ধের উপদেশের মধ্যে 
বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তাহার শিশ্তগণ তাহার উপদেশ এতদূর বিরৃত 
করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালের কোন কোন সংস্কারক আচার্ষের 
অন্থগামিগণকে '্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন__ইহা ঠিকউ 
হইয়াছে ।ৎ 

স্পেন্সারের 'অজ্জ্রেয় কি বস্ত? উহা আমাদের মায়]। পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
গণ ইন্ড্রিয়ের অগোচর চরম সত্য সম্বন্ধে ভীত, কিন্তু আমাদের দার্শনিকগণ 
উহা! জানিবার জন্ত-_অজানাকে জানিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, 
এবং তাহারা জয়লাভ করিয়াছেন । 

পাশ্চাত্য দার্শমিকগণ শকুনির ন্যায় উধ্র্ধ বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্ত 
তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নিম়্ে গলিত মাংসখণ্ডের প্রতি । অজানাকে 
তাহারা অতিক্রম করিতে পারেন না, অতএব প্ৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক সর্বশক্তিমান্‌ 
ডলারকেই পুজ। করিয়] থাকেন । 

জগতে উন্নতির দুইটি ধারা আছে-_রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক । প্রথমটিতে 
গ্রীকরাই সব__ আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীসের প্রতিষ্ঠানগুলির 
সম্প্রসারণ মাত্র ;* শেষেরটিতে অর্থাৎ ধর্মের উন্নতির ব্যাপারে হিন্দুদের 
একচেটিয়া অধিকার | | 

১০-১৪ ন্‌ 


২১০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমার ধর্ম এরূপ একটি ধর্ম_ শ্রীষ্ধর্ম যাহার শাখা ও বৌদ্ধধর্ম যাহার 
বিদ্রোহী সম্ভান। 

মনখন একটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া ষায়-_যাহা হইতে অপর পদার্থ- 
গুলির উপাদান সিদ্ধ হয়, তখনই রসায়নবিষ্ঠা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত 
হয়। অন্তান্ত শক্তিসমূহ যে-শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, সেই মূল শক্তি প্রাঞ্চ 
হইলে শারীর-বিগ্যার উন্নতির অবসান ঘটে। সেইরূপ এঁকাপ্রাপ্তির সহিত ধর্ম- 
জগতে উন্নতি করিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না । ৪ তাহাই 
ঘটিয়াছে। 

বেদে নাই-_এবপ কোন ধর্ম-সন্বন্বীয় নৃতন ধারণ! কোথাও প্রচারিত 


হয় নাই। 


প্রত্যেক বিষয়ে ছুই-জাতীয় বিকাশ বর্তমান- বিঙ্লেষণমূলক (82081561021) 
ও সমন্থয়মূলক (৪5007801081 ) | প্রথমটিতে হিন্দুগণ অন্যান্য জাতিকে 
ছাড়াইয় গিয়াছেন। শেষেরটিতে তাহাদের স্থান শূন্য ।১ 

হিন্দুগণ বিশ্লেষণ ও হুস্ম বিষয় অন্ধাবন করিবার ক্ষমতা অনুশীলন 
করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কোন জাতি পাণিনির ন্যায় ব্যাকরণ উদ্ভাবন করিতে 
সমর্থ হন নাই। 


রামান্জের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে জৈন ও বৌদ্ধদের 
হিন্দুধর্মে পরিবন্তিত করা। রামান্থজ মৃত্তিপূ্জার একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক। 
তিনি প্রেম ও বিশ্বাসকে মুক্তিলাভের প্ররুষ্ট উপায় ০ নির্দেশ দিয়া 
গিয়াছেন। 

এমন কি ভাগবতে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের অনুরূপ চব্বিশ অবতারের 
উল্লেখ আছে। খ্যভদেবের নাম উভয়েয় মধ্যে বর্তমান । 


যোগাভ্যাম করিলে ুস্ম বস্ত ধারণ! করিবার ক্ষমতা হয়। সিদ্ধপুরুষ 
বিষয় হইতে গুণসমূহকে পৃথক্‌ করিয়া এবং বস্তসত্তা প্রদানপূর্বক তাহাদের 


১ 83:5658818 এখানে বৈজ্ঞানিক সামান্ঠীকরণ । 


মান্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে ২১১ 


দ্বতন্্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ । অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে এখানেই সিদ্ধপুরুষের 
শ্রেষ্ঠতা। 


ছুইটি বিপরীত চরম সীম! সর্বদা মিলিত হয় এবং একরূপ দেখায়। শ্রেষ্ঠ 
আত্মবিস্বত ভক্ত, ধাহার মন অনস্ত পরব্রঙ্গের ধ্যানে মগ্ন এবং অত্যন্ত হীন 
মগ্যপায়ী উন্মাদ-_এই ছুইজনকে বাহাতঃ একরূপ দেখায় । সময় সময় উহাদের 
সাদৃশ্তহেতু একটিকে অপরটিতে পরিবত্িত হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য 
হইয়া! যাই। ও 

অত্যন্ত দুর্বল-স্নাযুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধাগ্সিক হিসাবে কৃতকার্য হয় । তাহাদের 
মাথায় কিছু ঢুকিলে এ-বিষয়ে তাহারা অতাধিক উৎসাহী হইয়া উঠে। 


এক ভক্তকে উন্মাদ বলিয়া অভিযোগ করিলে সে উত্তর দিয়াছিল, “এ- 
জগতে সকলেই উন্মাদ-_-কেহ কাঞ্চনের জন্য, কেহ কামিনীর জন্য এবং কেহ 
ঈশ্বরের জন্য। ডুবিয়া মরাই যদি মানুষের অদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পঞ্ষিল 
জলাশয়ে ডূবিয়া মরা অপেক্ষা ছুপ্ধ-সাগরে ডুবিয়! মরাই শ্রেয়: 1 


অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর এবং মহৎ ও অনন্ত প্রেমের পাত্রকে নীলবর্ণরূপে 
চিত্রিত কর] হয়। কৃষ্ণের রঙ নীল, সলোমনের১ প্রেমের ঈশ্বরের রঙ নীল। 
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যাহ! কিছু মহৎ ও অনন্ত, তাহাই নীল রঙের সহিত 
যুক্ত। এক অগ্রলি জল গ্রহণ কর, উহার কোন রঙ নাই। কিন্তু গভীর 
বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকাও, দেখিবে উহ! নীল। তোমার কাছে শৃন্স্থান 
পরীক্ষ! করিলেও* দেখিবে, উহার কোন বর্ণ নাই। কিন্ত অলীম অনন্ত 
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে উহা নীল। 

আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে ষে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল, ইহাই তাহার 
প্রমাণ। চিত্রকলা ও ভাস্কর্ষের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে 
পাও? সর্বপ্রকার হাস্তোদ্দীপক ও অস্বাভাবিক মুত্তি। হিন্দু মন্দিরে কি 
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দেখিয়া থাকো? “চতুর্ভঙ্ন নারায়ণ বা এজাতীয় কোন মতি! কিন্ত কোন 
ইতালীয় অথবা গ্রীসদদেশীয় মুত্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহার মধ্যে গ্রকৃতি- 
পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ হস্তে একটি নারীর চিত্র তস্থনের 
জন্য হয়তো একজন বিশ বৎসর ধরিয়া! নিজ হাতে প্রদীপ জালিয় 


বসিয়াছিল। 


হিন্দুগণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানুষের 
জন্য বেদে বিভিন্ন প্রকারের বিধান ধেওয়া হইয়াছে । বয়স্ককে যাহা শিক্ষণ 
দেওয়। যায়, তাহ। শিশুকে শিক্ষা দেওয়] যাইতে পারে না । 


গুরু হইবেন মানুষের চিকিৎসক । তিনি শিষ্যের প্রকৃতি অবগত হইয়! 
তাহার পক্ষে যাহ। সবাপেক্ষা উপযোগী, সেই প্রণালী শিক্ষা! দিবেন। 
যোগাভ্যাসের অসংখ্য প্রণালী বা পদ্ধতি আছে। কোন কোন প্রণালী 
কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে । কিন্তু এগুলির মধ্যে 
সাধারণভাবে সকলের পক্ষে দুইটির গুরুত্ব অধিক--(১) জাগতিক সকল 
* জ্ঞাত বস্তকে অস্বীকার করিয়া চরম সত্যে পৌছানো, (২) তুমিই সব, তুমিই 
সমগ্র বিশ্ব, এইরূপ চিন্তা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি সাধককে প্রথমটি অপেক্ষা 
দ্রুততর লক্ষ্যে পৌছাইয়! দিলেও উহ] সর্বাপেক্ষ। নিরাপদ নয়। সাধারণতঃ এ 
প্রণালী-অবলম্বনে মহা বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ইহা সাধককে বিপথে 
পরিচালিত করিয়া উদ্দেশ্ট-লাভে বিদ্ন জন্মায় । 


খ্ী্টধর্মে ও হিন্দধর্মে উপদিষ্ট প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্ম 
প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, কারণ আমরা ইচ্ছা করি যে, 
প্রতিবেশীরাও আমাদিগকে ভালবাস্থক | হিন্দুধর্ম প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ 
ভালবাসিতে__বস্ততঃ তাহাদের মধ্যে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বলে। 

সচরাচর একটি বেজিকে লম্বা শিকলে বাধিয়] কাচের আলম্ারিতে রাখা 
হয়, যাহাতে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে । এরপে ঘুরিয়া বেড়াইবার 
সময় কোন বিপর্দের আভাম পাইলেই সে একলাফে কাচের আলমারীতে, 
ঢুকিয়া পড়ে । যোগী এই পৃথিবীতে এভাবেই বিচরণ করেন। . 
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সমগ্র বিশ্ব এক অবিচ্ছিন্ন সত্ত/; ইহার একপ্রান্তে জড় জগৎ ও অপর 
প্রান্তে ঈশ্বর-_কতকটা এইরূপ ভাবদ্ধার! বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নীতি ব্যাখ্য। করা 
যাইতে পারে। 


বেদের বহু স্ক্ত সপ্ুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। দীর্ঘকাল 
উপাসনার ফলে খষিগণ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন এবং অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্য 
উদঘাটন করিয়া! জগৎকে ইহা! যাচাই করিতে আহ্বান করিয়াছেন। দাস্তিক 
(লোকেরাই খধি-নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়া এবং তাহাদের উপদ্দেশ 
পালন না করিয়া সমালোচন। ও বিকুদ্ধাচরণ করে। এমন কেহ সাহস পূর্বক 
বলিতে পান্দে না যে, খধিদের নির্দেশ যথাষ্থ পালন করিয়াও তাহার 
€কোন প্রকার দর্শন হয় নাই এবং খধিগণ মিথ্যাবাদী । এন্ধূপ বহু লোক 
আছে, যাহার! বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া উপলব্ধি 
করিয়াছে যে, তাহার] ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই । জগৎ এরূপ ষে, ঈশ্বরে 
বিশ্বাম যদি আমদিগকে কোন সাস্বনা না দেয়, তবে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ। 


একজন ধায্্রিক প্রচারক প্রচারকার্ধে বাহিরে গিয়াছিলেন। অকম্মাৎ 
কলেরার আক্রান্ত হইয়] তাহার তিনটি পুত্র মারা ষায়। এ ব্যক্তির পত্বী প্রিয় 
পুত্র তিনটির মৃতদেহ একখগ্ড বস্ত্রে আবৃত করিয়া গৃহের ফটকে স্বামীর জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ন্বামী প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাহাকে এ 
স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্বামিন্, আপনার নিকট 
কেহ কোন দ্রবঃ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং আপনার অন্ুপস্থিতিকালে আসিয়। 
হঠাৎ উহা ফেরৎ লইয়। গিয়াছেন। আপনি কি সেজন্য দুঃখিত হইবেন ? 
স্বামী উত্তর দিলেন, “নিশ্চয়ই নয়। তখন পত্বী তাহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া 
গিয়া বস্ত্রখণ্ড সরাইয়। মৃতদেহ তিনটি তাহাকে দেখাইলেন। স্বামী শাস্তভাবে 
উহা সহ করিয়া শবদেহগুলি যথোচিত সৎকার করিলেন । বিশ্বের যাবতীয় 
পদার্থের ভাগ্যনিয়স্তা করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে ধাহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, তাহারা 
এরূপ মনোবলের অধিকারী হন। 


'অথগ্ততক কখনও চিন্তা করা যায় না। সীমাবিশিষ্ট নয়, এরূপ কোন 


হ১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বস্তর ধারণ। করিতে আমর! সমর্থ নই । অনন্ত ঈশ্বরকে শাস্তরূপেই ধারণা ও 
পৃজ] কর] সম্ভব। 


জন ব্যাপটিন্ট ছিলেন একজন 'এসেনি” (1586:9)-_-এক বৌদ্ধসম্প্রদীয়- 
ভুক্ত । ছুইটি শিবলিঙ্গকৈ আড়া-আূড়িভাবে স্থাপন করিলেই উহা! খ্রষ্টধর্মের 
ক্রুশে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও বৌদ্ধপুজার 
চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 


দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি “রাগের ব! স্থরের প্রচলন আছে। এ রাগ- 
গুলিকে স্বতন্ত্রমনে করা হইলেও প্ররুতপক্ষে প্রধান ঝড় রাগ হইতেই এগুলির 
উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের যুচ্ছন। বা শব্দের দৌছুলযমান স্পন্দনের 
অতি অল্পই আছে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতযন্ত্রের ব্যবহারও ছুর্লত। দক্ষিণদেশের 
বাঁণাষস্ত্র প্রকৃত বীণা নয়। আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা 
কোনটাই নাই । ভবভূতিকে কিয়ৎপরিমাণে সমরপ্রিয় কৰি বল যাইতে পারে। 


ষীন্ুগ্রীষ্ট ছিলেন মন্ন্যাসী। তাহার ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযোগী । 
তাহার শিক্ষার সারমর্»_ত্যাগ কর, আর অধিক কিছু নাই। এই শিক্ষা 
কয়েকজন অধিকারী ব্যক্তিরই উপযোগী । ৃ 

“অপর গাল ফিরাইয়] দাও”_এই শিক্ষা অসম্ভব, অসাধ্য । পাশ্চাত্যগণ 
ইহ] জানে। যাহারা ধর্মলাভের আকাজ্ষা করে, যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য 
পূর্ণত্ব-লাভ, তাহাদের জন্যই এ উপদেশ। সাধারণ লোকের ধর্ম, হইল-_“নিজ 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও |” সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ_-মকলের নিকট একই প্রকার; 
নৈতিক উপদেশ গ্রচার করা যাইতে পারে না। 


সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মই মনে করে যে, সব মানুষই সমান। বিজ্ঞান কিন্ত 
উহ সমর্থন করে না। শারীরিক পার্থকা অপেক্ষ। মানসিক পার্থক্য অধিক। 
হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি হইল প্রত্যেক মানুষই পৃথক বৈচিত্রের মধ্যে 
এঁক্য। এমন কি, স্থরাসক্ত ও বেশ্টালয়ে গমনকারীর জনও হিন্দুধর্মে কিছু 
মন্ত্রের বিধান রহিয়াছে । 
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নীতি একটি আপেক্ষিক শব্ব। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়। কোন পদার্থ 
আছেকি? এঁধারণ] কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। দেশের 
প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার অধীন। অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য | এক সময়ে গোমাংস-তক্ষণ নীতি- 
সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন জলবায়ু শীতল ছিল এবং খাছ্য-শস্তের 
ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। খাছ্যের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান, স্থতরাং 
সেই যুগে ও সেই সময়ে মাংস একরূপ অপরিহার্য ছিল। কিন্ত বতমানে 
গোমাংস-ভক্ষণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া! গণা হয়। 

ঈশ্বরই একমাত্র অপরিবর্তনীয়। সমাজ চলমান। জগৎ-অর্থে যাহা 
চলমান, তাহাই বুঝায়। ঈশ্বর অচল। আমার কথা হইতেছে__সংস্কার' 
নয়, কিন্তু “অগ্রসর হও-_চরৈবেতি।, জগতে এমন কোন মন্দ বস্ত নাই, 
যাহার সংস্কার হইতে পারে না। নিজেকে বিভিন্ন অবস্থার সহিত খাপ 
খাওয়ায়! চলার মধ্যেই জীবনের সকল রহন্ত নিহিত । উহ্াই জীবন-, 
বিকাশের অন্তর্নিহিত মূলনীতি । বহিঃপ্রক্তি আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে 
চায়, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার 
উপযোগী করিয়া! তোলার অথবা সকলের সহিত মিলিয়। মিশিয়া চলিবার 
ক্ষমত। পরিবন্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার ক্ষমতা যাহার মধ্যে 
বেশী, সেই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে । আমি এই তত্ব প্রচার না করিলেও 
সমাজ পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবেই । মানুষকে হয় বাচিয়া থাকিতে হইবে, 
নতুবা অনাহারী থাকিতে হইবে--এই 'প্রয়োজনই জগতে কার্য করিতেছে, 
গ্ীষ্টান ধর্ম অথব৷ বিজ্ঞান নয়। 


হিমালয়ের মহোচ্চ শিখরেই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। যদি কেহ সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে, তবে পূর্বে সে যতই 
অস্থির-চিত্ত থাকুক না কেন, অবশ্যই মানসিক শান্তি লাভ করিবে 
* প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মধ্যে ভগবান্ই সর্বোচ্চ নিয়ম । এই নিয়মটি 
একবার জানিতে পারিলে অন্যান্য নিয়মগ্ডলিকে ইহার অধীন বলিয়া! ব্যাখ্যা; 
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করা যাইতে পারে । পতনশীল বন্তগুলির কাছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের 
যে স্থান, ধর্মের কাছে ঈশ্বরেরও সেই স্থান । 

প্রত্যেক পূজাই উচ্চস্তরের প্রার্থনা । যেবব্যক্তি ধ্যান অথবা মানস-পুজা 
করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষেই পূজা বা! আলুষ্ঠানিক অর্চনার প্রয়োজন । তাহার 
পক্ষে কোন স্থুল বস্ত প্রয়োজন । 


সাহসী ব্যক্তিরাই অকপট হইতে পারে। সিংহের সহিত শৃগালের 
তুলনা কর। 

ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে যাহ! কিছু ভাল, তাহাকে ভালবাস রঃ পক্ষেও 
সম্ভব। কিন্তু ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক বস্তকেও ভালবামিতে হইবে । সবস্তান যখন 
দুঃখ দেয়, তখনও পিতা তাহার প্রতি স্সেহ পোষণ করেন। 


শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হুইয়।- 
ছিলেন। গোপীলীল! প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা, এই প্রেমে সকল ব্যক্তিত্ব লোপ 
পায় এবং পরম মিলন ঘটে । গীতায় শ্রীকষ্: প্রচার করিয়াছেন, “আমার জন্য 
সকল আসক্তি ত্যাগ কর" _গোপীলীলায় এই তত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে । ভক্তি 
হদয়ঙ্গম করিবার জন্য বুন্দাবন-লীলার শরণ লও। এ-বিষয়ে হহুসংখ্যক 
পুস্তক আছে। ইহাই ভারতবর্ষের ধর্ম। হিন্দুজাতির বৃহত্তর অংশ শ্রীক্জের 
অন্ুবৃতী | 

দরিদ্র, ভিক্ষুক, পাপী, পুত্র, পিতা, পত্বী-_শ্রীকষ্জচ সকলেরই ঈশ্বর । 
আমাদের সর্বপ্রকার মায়িক সম্বম্ধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সবক ,হইয়া তিনি 
এগুলিকে পবিত্র করিয়াছেন এবং পরিণামে মুক্তি প্রদীন করেন। দীর্শনিক 
ও পণ্ডিতের নিকট তিনি নিজেকে গোপনে রাখেন, অজ্ঞ ও শিশুব নিকট প্রকট 
হন। শ্রীরুষ্ণ বিশ্বাস ও প্রেমের দেবতা _পাণ্তিত্যের বারা তাহাকে পাওয়া 
যায় না। গোপীদিগের নিকট প্রেম ও ঈশ্বর এক বস্ত। তাহারা জানিত 
শ্রীরুষ্ণ প্রেমের অবতার । 

দ্বারকায় শ্রীরুষ্ণ কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন, বুন্দাবনে প্রেম । তাহার বংশধরগণ 
দুর্বৃত্ত ছিল বলিয়! তিনি তাহাদের পরস্পরকে বিনাশ করিতে অনমতি 


দিয়াছিলেন। ৃ 


মান্রীজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে | ২১৭ 


ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহুদী ও মুসলমানগণের ধারণ] যে, তিনি একজন আদালতের 
বড় বিচারক | আমাদের ঈশ্বর বাহিরে কঠোর, কিন্তু অন্তরে প্রেম ও 
করুণায় পুর্ণ । 


অদ্বৈতবাদ কি, তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ উহার উলট! অর্থ করিয়া 
থাকেন। তাহার! বলেন, শুদ্ধ ও অশ্ুদ্ধের অর্থ কি, পাপ-পুণ্োের কি প্রভেদ-_ 
এগুলি মানুষের কুসংস্কার মাত্র। ফলে তাহাদের কাজে তাহারা কোন 
নৈতিক মংসম পালন করেন না। ইহা নিছক বদমাশি। এই ধরনের : 
প্রচারের দ্বারা সবপ্রকার ক্ষতি সাধিত হয়। 

পাপ ও পুণ্য__অনিষ্টকর পাপ ও হিতকর পুণ্য-এই ছুই প্রকার কর্মের 
দ্বারা দেহ গঠিত। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে এ কণ্টকটি তুলিয়া ফেলিবার 
জন্য অপর একটি কণ্টকের প্রয়োজন, পরে ছুইটিই ফেলিয়। দিতে হয়। সিদ্ধি- 
লাভের নিমিত্ত কেহ পুণারূপ ফণ্টকের দ্বারা পাপরূপ কণ্টক দূর করেন। 
ইহার পরও তিনি জীবনধারণ করিতে পারেন 'এবং শুধু পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় 
তাহার দ্বারা পুণ্যকর্মই অনুষ্ঠিত হয়। জীবনুক্তের মধ্যে কিকিন্াত্র পুণ্য ' 
অবশিষ্ট াকায় তিনি জীবিত থাকেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু কবেন, 
তাহাই শুদ্ধ। ূ 

যাহা কিছু উন্নতির দিকে লইয়! যায়, তাহাই পুণ্য; যাহা হইতে 
আমাদের অবনতি, তাহাই পাপ। মানুষের মধ্যে তিম প্রকার গুণ আছে 
_ পশুত্ব, মন্যাত ও দ্েেবত্ব। যাহ! দেবন্বের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই পুণ্য । 
যাহা দ্বারা পশুভাঁব বৃদ্ধি পায়, তাহাই পাপ। পাশব প্রকৃতি নাশ করিয়া 
অন্গবযত্ব লাভ করিতে হইবে-_অর্থাৎ প্রেমিক ও দয়ালু হইতে হইবে। এই 
অবস্থাও অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে হইবে_ 
অনির্বাণ অগ্নির ন্যায়, অপূর্ব প্রেমিক, জাগতিক প্রেমের ছূর্বলতাশৃন্য, দুঃখবোধ- 
'বঙ্জিত হইতে হইবে | 


* "ভক্তি ছুই প্রকার-_বৈধী ও বাগানুগা। শাস্ত্রের অহ্থশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসকে 
-ধৈধী ভক্তি" বলে।" রাগান্ুগা ভক্তি পাচ প্রকার_(১) শাস্ত- শ্রষ্ধর্মে ইহা 
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রূপায়িত হইয়াছে । (২) দাশ্ত-_রামের প্রতি হনুমানের আচরণে উহা; 
পরিস্ফুট। (৩) সখ্য- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অজুনের ভাবের মধ্য দিয়া উহা 
প্রকাশিত। (৪) বাৎললা--্্রীকৃষ্ণের প্রতি বন্থদেবাদির যে-ভাব, তাহাই 
বা্সল্য। (৫) মধুরভাব-শ্রীকুষ্চ ও গোপীগণের জীবনে মধুরভাবের ( পতি- 
পত্বীর সম্বন্ধ ) বিকাশ দেখা যায় | 


কেশবচন্দ্র সেন সমাজকে একটি ডিগ্বাকার (9111961) ক্ষেত্রের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। ঈশ্বর কেন্দ্রগত সূর্য । গ্রহকক্ষে অবস্থিত যে-ফিন্দুটি সর্ষের 
নিকটতম, সমাজ কখন সেই বিন্দুটির মতো ঈশ্বরের সমীপবর্তা হয়, আবার. 
কখন স্র্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত বিন্দুটির ন্যায় ঈশ্বর হইতে দুরে সরিয়া 
যায়। অবতার আসিয়। ইহাকে ঈশ্বরের সমীপবর্তী করেন । পবে আবার 
ইহ! দূরে সরিয়া যায়। কেন এরূপ হইবে? বলিতে পারি না। অবতারের 
প্রয়োজন কি? স্থষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর কেন আমাদের সকলকে 
পূর্ণ করিয়া স্থষ্টি করেন নাই? ইহাই লীলা, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। 


মানুষ ব্রন্বত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি 
কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহার রচিত স্থষ্টি' দেখাও। 
বিশ্বামিত্রের স্প্টি তাহার নিজের কল্পনামাত্র । এ স্থষ্টিকে বিশ্বামিত্রের নিয়মে 
চলিতে হইত। যদ্দি যে-কেহ শ্রষ্টা হইতে পারেন, তবে বহু নিয়মের 
সংঘর্ষে ফলে এই জগতের অবসান ঘটিবে। জগতের ভারসাম্য এরপ 
স্নন্দর ঘে, যদি একটি পরমাণুরও সাম্যাবস্থা ভঙ্গ কর, ন্তজ্, সমগ্র জগৎ 
লয়প্রাণ্ড হইবে। | 


মহাপুরুষগণ এত বিরাট ছিলেন যে, কোন সংখ্যা বা পরিমাণ ছারা 
তাহাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের 
সহিত তুলনায় তাহার! জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র । অনন্তের সহিত তুলনায় সবই 
অকিঞ্চিংকর। ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বীমিত্র একটি ক্ষুত্র মনুয্ত- 
পতঙ্গ ব্যতীত আর কি? আধ্যাত্মিক ও জাগতিক * ক্ষেত্রে পতঞ্লি 
ক্রমবিকাশ-নীতির প্রবর্তক | |] 
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জীব সাধারণতঃ পারিপার্থিক অবস্থা অপেক্ষা ছুর্বল, নিজেকে এ অবস্থার 
উপযোগী করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে । কখন কখন তাহার সংগ্রাম 
সেই উপযুক্ততাকেও অতিক্রম করে। উহার ফলে তাহার সমগ্র শরীরের 
রূপাস্তর ঘটে । নন্দী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাহার পবিত্রতা 
এত বেশী হইয়াছিল যে, মানব-শরীরের পক্ষে উহা ধারণ করা সম্ভব 
ছিল না। স্থতরাং তাহার দেহকোবস্থিত পরমাণুগুলি দেব-দেহে পরিণত: 
হইয়াছিল। 


প্রতিযোগিতারপ ভয়ঙ্কর যন্ত্ই সমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যদি 
বাচিয়া থ।কিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
কর। আমরা যদি আদৌ বাচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে 
বৈজ্ঞানিক জাতিতে পরিণত হইতে হইবে । মানসিক শক্তিই প্ররুত বল। 
ইওরোপীয়দিগের সংগঠন-ক্ষমত তোমাদের শিক্ষা করা আবশ্তক। তোমাদের 
নিজেদের শিক্ষিত হওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । বাল্য- 
বিবাহ প্রথা রহিত করিতেই হইবে। 

এই-সকল চিন্তা সমাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সকলেই ইহা 

নো, কিন্তু তোমরা কেহই ইহা কার্ধে পরিণত করিতে সাহস কর না। 
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিবে কে? উপযুক্ত সময়ে এক অদ্ভুত মহাপুরুষের 
আগমন হইবে । তখন সকল ইছুরই সাহস লাভ করিবে । 

যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন সমুদয় পারিপাশ্বিক 
অবস্থা তাহার জন্‌ প্রস্তুত থাকে । তিনি যেন উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের' 
মতো । তিনি ষেন কামানের গোলার স্ফুলিঙ্গ। তাহার কথায় কিছু একটা 
আছে-_-আমরা তাহার জন্য পথ প্রস্তত করিতেছি । 


কষ্ণ কি চতুর ছিলেন? না, চতুর ছিলেন না। যুদ্ধ নিবারণ করিবার 
জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । ছুর্যোধনই যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। 
কিস্ত একবার কার্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহা! হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়-_ 
“কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা! কাপুকষতার 
পরিচায়ক । একঝর কার্ষে প্রবৃত্ত হইলে উহা! অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে, 
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এক ইঞ্চিও আর নড়া উচিত নয় __অবশ্য ইহা! কোন অন্যায় কারের জন্য নয় । 
এই যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ। 


শয়তান নান। ছল্মবেশে আসে-_ক্রোধও ন্যায়ের বেশে, কামন]৷ ও কর্তব্যের 
আকারে । শয়তানের প্রথম আবির্ভাব লোকে জানিতে পারিলেও পরে ভুলিয়া 
ষায়। যেমন উকিলদের বিবেকবুদ্ধি_ প্রথমে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে 
যে, সমস্তই ছুষ্টামি (বদমাশি )__-তারপর মক্কেলের প্রতি তাহাদের কর্তবা- 
বুদ্ধি আসে। অবশেষে তাহারা কঠোর হয়। - 


যোগিগণ নর্মদার তীরে বাস করেন, সেখানকার জলবাষু 'মভাবাপন্ন 
বলিয়া তাহাদের বাসের পক্ষে উত্তম। ভক্তগণ অবস্থান করেন বুন্দাবনে । 


সিপাহীরা শীদ্র মারা যায়; প্রকৃতি ক্রটিপূর্ণ ; মল্লবীরগণের শীন্ত শীপ্ত মৃত্যু 
ঘটে। ভত্রশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, আর দরিদ্রের সবচেয়ে কষ্টসহিষুঃ। 
কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ফলাহারই উপযুক্ত হইতে পারে। মস্তিষ্কের কাজ 
*করিতে হয় বলিয়া সভ্য মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং খাদ্যের সহিত তাহাকে 
মশলা ও চাটনি গ্রহণ করিতে হয়। অসভ্য লোকের! প্রতিদিৰ চল্িশ- 
পঞ্চাশ মাইল হাটে, সবচেয়ে সিগ্ধ খাছ্যই তাহার রুচিকর। আমাদের 
ফলগুলি সবই কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক আম অতি সামান্য ফল। . গমও কৃত্রিম । 


্রহ্মচর্য পালন করিয়া দেহে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর। , 
গৃহস্থের আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার নিয়ম আছে। সে আয়ের এক 
চতুর্থাংশ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে, এক চতুর্থাংশ দানকার্ধে, এক চতুর্থাংশ 


নিজের জন্য ব্যয় করিবে এবং এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিবে । 
বহুত্বে একত্ব, সমট্টিতে ব্যষ্টি-_ ইহাই সৃষ্টির রীতি । 


শুধু কারণকে অস্বীকার করিতেছ কেন? কার্ধকেও *অস্বীকার কর।' 
কার্ধের মধো যাহা কিছু আছে, কারণের মধ্যে তাহাই রহিম্াছে । | 
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খরষ্টের জীবন মাত্র আঠারো মাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত ছিল ॥ 
ইহার জন্য তিনি বত্রিশ বৎসর ধরিয়! নীরবে নিজেকে প্রস্তত করিয়াছিলেন । 
প্রকাশ্ট জীবন যাপনের পূর্বে মহম্মদের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল। 


ইহা সত্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জাতিবৈষম্য-প্রথা আবশ্যক হয় । 
যাহাদবের কোন বিশেষ কার্ধের প্রবণত1 আছে, তাহার! এক শ্রেণীভূক্ত 
হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির শ্রেণী নির্ণয় করিবে কে? ব্রাহ্মণ যদি 
_মনে করেন, মধ্যাত্মবিদ্যা-চর্ায় তাহার বিশেষ প্রবণতা আছে, তাহা হইলে 
প্রকাশ্ঠ সভায় শূদ্রের সহিত মিলিত হইতে তিনি ভয় পান কেন? কোন 
বলবান্‌ অশ্ব কি নিস্তেজ অশ্থের সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতে 
ভয় পায়? 


কিষ্ণ-কর্ণাম্বতের” রচয়িতা ভক্ত বিল্বমঙ্গলের জীবনী উল্লেখযোগ্য | ঈশ্বরকে 
দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজের ছুইটি চোখ উৎপাটন করিয়া- 
ছিলেন। বিপথগামী ভালবাসাও যে পরিণামে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হয়, এই 
তত্বের দৃষ্টান্ত তাহার জীবন । 


আধ্যাত্মিকতা ও সর্ববিষয়ে হুক্ম অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই উচ্চতর তত্ব লইয়] হিন্দুগণ সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে 
তাহারা এঁহিক বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হিন্দুগগণকে 
পাশ্চাতোর নিকট কিঞ্চিৎ বস্তৃতন্ত্রবাদ শিক্ষা! করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে 
পাশ্চাত্যকে ক্ছি 'াধ্যাত্মিকতা৷ শিখাইতে হইবে । 


তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়। ছাড়িয়! দাও। তারপর তাহারাই 
বলিবে, কোন্‌ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক । তাহাদের সম্পর্কে 
কথা বলিবার তুমি কে? 


ভাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহার] ? 
আমাদের হাদয়হীন ব্যবহার ও সেই সঙ্গে অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ্-প্রচার”-ইহা কি 
অনিষ্ট করিয়! তারপুর অপমান চাপাইয়! দেওয়া নয়? 
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এই জগতে সাকার ও নিরাকার পরম্পর সম্বদ্ধ। নিরাকারকে সাকারের 
মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা যাইতে পারে, আবার নিরাকারের সহিতই সাকার 
চিন্তা করা যাইতে পারে। আমাদের চিস্তারই বাহ্‌বপ জগৎ। প্রতিমার 
মধ্যেই ধর্মের অভিব্যক্তি । 

ঈশ্বরে সর্বপ্রকার প্রকৃতি সম্ভব। কিন্ত কেবল মানব-প্রকৃতির মধ্য দিয়াই 
আমরা তাহাকে দর্শন করিতে পাঁরি। যেমন পিতা বা পুত্ররূপে আমরা 
মানুষকে ভালবাসি, তেমনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি । নর ও নারীর মধ 
যে প্রেম, তাহাই দৃঢ়তম প্রেম, উহাও আবার ঘত গোপনীয় হইবে ততই দৃঢ়তর 
হইবে। এই প্রেম রাধাকৃষ্জের প্রেমের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে । 

মানুষ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে_-এ-কথা বেদে কোথাও 
উক্ত হয় নাই। মানুষকে পাপী বলা মানবচরিতে এক জঘন্য অমর্যাদা 
আরোপ করা । 

সত্যকে প্রত্যক্ষ করার অবস্থায় উপনীত হওয়া মহজ নয়। সে-দ্িন সমগ্র 
চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বিড়ালটিকে কেহ খুঁজিয়৷ পায় নাই, যদিও 
চিত্রের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াই বিড়ালটি ছিল। 


কাহাকেও আঘাত করিয়া তুমি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে। পার না। 
স্থষ্টি এক অদ্ভূত যন্ত্র। ঈশ্বরের প্রতিশোধ হইতে পরিজ্রাণ লাভের উপায় নাই। 


কাম অন্ধ, মানুষকে নরকে লইয়! যায়। ভালবাসাই প্রেম, ইহা স্বর্গে 
লইয়া যায়। ূ 

রুষ্ণ-রাধার প্রেমে কামের লেশ নাই। রাধা কৃষ্ণফে বলেন, তুমি যদি 
আমার হৃদয়ে পদার্পণ কর, তাহা হইলে আমার সকল কাম দুরীভূত 
হইবে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হুইলে কাম চলিয়া যায়, তখন থাকে 
শুধু প্রেম। 

এক কবি এক রজকিনীর প্রেমে পড়িয়াছিল। স্ত্রীলোকটির পায়ে গরম 
'ভাল পড়িয়াছিল, তাহার ফলে কবির চরণ পুড়িয়! যায়। 

শিব ঈশ্বরের অত্যুচ্চ প্রকাশ, কুষ্ণ ঈশ্বরের মাধূর্ঘময় প্রকাশ। প্রেম 
দ্বনীভূত হইয়া নীলরঙে পরিণত হয়ু। নীলরঙ প্রগাঢ় প্রেমের গ্যোতক। 


মাদ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে ২২৩ 


সলোমন “কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে ( ভারতে ) অনেকেই কৃষ্ণকে 
দর্শন করিয়াছে । 

এখনও তোমার প্রেম হইলে তুমি রাধাকে দর্শন কর। রাধা হইয়া যাঁও 
এবং মুক্ত হও । নান্ঃ পন্থাঃ। শ্রীষ্টানরা সলোমনের সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করিতে 
পারে না। তাহাদের মতে--ইহা চার্চের প্রতি খ্রীষ্টের গভীর অনুরাগের 
প্রতীক-_ভবিষ্বদ্ধাণী। তাহাদের নিকট গ্রী সঙ্গীত অর্থহীন এবং সেজন্য সঙ্গীত 
সম্বন্ধে অনেক কাহিনী স্যষ্টি করে। 

হিন্দুগণ বুদ্ধকে অবতার বলিয়া! বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের 
বিশ্বাস আস্তিক্যবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান আছেন কি নাই, 
বৌদ্ধেরা' তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। কশাঘাত করিয়া! আমাদিগকে কর্মে 
তৎপর করিবার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাবৰ_-সৎ হও, রিপুগুলি দমন কর। তখন 
নিজেই জানিতে পারিবে, দ্বৈত অছৈত দর্শনের কোন্টি সত্য--ঈশ্বর এক 
অথবা একের অধিক । বুদ্ধ হিন্দুধর্মের সংস্কারক ছিলেন। 

একই ব্যক্তির মধ্যে মাতা দেখেন সন্তানকে, আবার একই সময়ে পত্বী সেই 
ব্যক্তিকে দেখে অন্যভাবে । ইহার ফলও বিভিন্ন । মন্দ ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে 
দেখে মন্দ, ধান্সিক তাহার মধ্যে দেখেন পুণ্য । ঈশ্বরকে সকল রূপেই 
চিন্তা কর) যায়। প্রত্যেকের ভাব অহ্যায়ী তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। 
বিভিন্ন পাত্রে জল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু সকল পাত্রেই জল আছে। 
অতএব সকল ধর্মই সত্য। 

ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আবার নিষ্্র নন। তিনি সর্বভৃতে আছে আবার নাই। 
অতএব তিনি পরস্পরবিরদ্ধ-ভাবময়। প্রতিও পরম্পর-বিরোধী ভাবরাশি 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। 


ভাবী সভ্যতার দিঙ নির্ণয় 


শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের ছুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে, 
পারে। অন্ত যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমার্দের অভাব মিটাইতে, 
পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদুরিত হয়। 

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যাহুসঙ্গী যন্্র- 
সমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও অদ্ভুত বটে 
তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে শ্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় 
এই সব শক্তি নগণ্য । 

যন্ত্র কখনও মানুষকে স্থুখী করিতে পারে নাই, কখনও প্রারিবে না । 
ষাহারা যন্ত্রভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে, তাহার্দের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ 
নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে স্থখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, 
সে-ই কেবল স্থখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও 
যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পারো, 
তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্ততঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই 
_ মানুষের জন্ম ; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্ররুতি” বলিতে স্থুল অর্থাৎ বহিঃপ্ররূতিকেই 
বুঝিয়া থাকে । অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রত্তৃতি অসংখ্য 
বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রক্ৃতি সত্যই বিরাট ! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
এক মহত্বর প্ররুতি_ মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচা- 
প্রতিভা সম্যক্‌ ধঁকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা । 

পাশ্চাত্য দেশে ইন্জরিয়গ্রাহথ জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ, 
সেইরূপ । মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য 
আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে ; বোধহয় সে প্রয়োজন আরও বেশী । 

পাধিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, এ শক্তিই একমাত্র 
কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি ; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, এঁহিক প্রতাপ 
নাই-_তাহার! বধাচিয়া থাকিবার অযোগ্য । পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে 
করিতে পারে নিছক জড়বাদী সভ্যত1] একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই 
নিজন্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে । এই ছুইটি আদর্শের মিলন ৪ সামপ্রস্তাই টা 


বর্তমানকালের মীমাংস]। 


পত্রালাপে প্রশ্বোত্তর 
[ ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি প্রশ্ন ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর 2 
১৯০০ খ্ঃ ২৪শে মে, স্তান ফ্যান্সিক্ো ] 

প্র-_পৃরীরায় ও টাদ ষখন কান্যকুক্জে স্বয়ংবরে যেতে মন:স্থ করেন, তখন, 
তার] কাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন_ তা মনে করতে পারছি না। 

উত্তর-_উভয়েই চারণের বেশে গিয়েছিলেন । 

প্র-পৃথীরায় ষে সংযুক্তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, ত1 কি এই জন্য 
যে, সংযুক্তা ছিলেন অসামান্তা রূপসী এবং তার প্রতিদ্বন্ীর ছুহিতা? 
সংযুক্তার পুরিচারিকা হবার জন্য তিনি কি নিজের একজন দ্বাসীকে শিখিয়ে 
পাঠিয়েছিলেন এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাজকুমারীর মনে পৃর্থীরায়ের প্রতি 
ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল ? 

উ--পরম্পরের রূপগুণের বর্ণন৷ শুনে ও আলেখ্য দেখে তার! একে অন্তের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আলেখা-দর্শনে পাক্ক-নায়িকার মনে পূর্বরাঁগের 
সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রীতি । 

প্র কষ্চ যে গোপবালকর্দের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তার 
কারণ কি?? 

উ-_এব্সপ ভবিষ্তদ্বাণী ছিল যে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত করবেন। পাছে 
জন্মের পর কৃষ্ণ কোথাও গোপনে লালিত পালিত হন, সেই ভয়ে ছুরাচার কংস 
কৃষ্ণের পিতামাতাঁকে যেদিও তার। ছিলেন কংসের ভগ্ী ও ভগ্রীপতি) কারা- 
গারে নিক্ষেপ করছিল এবং এই আদেশ দিয়েছিল যে, সেই বৎসরে রাজ্যের 
মধ্যে যত বালক জন্মাবে, সকলকেই হত্যা করা হবে। অত্যাচারী কংসের হাত 
থেকে বাচাবার জন্তই কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে গোপনে নদী পার করেছিলেন । 

প্র--তার জীবনের এ অধ্যায় কি ভাবে শেষ হয়? 

উ-_-অত্যাচারী কংসের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজে ভাই বলদেব ও 
পালক-পিতা নন্দের সঙ্গে রাজসভায় যান । . অত্যাচারী তাকে বধ করবার 
ষড়যন্ত্র করেছিল । তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন, কিন্তু নিজে রাজ্য 
অধিকার না ক'রে'কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। 
কর্মের ফল তিনি নিজে কখনও ভোগ করতেন না। 

১০-১৫ 


২২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্র-_এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে পারেন কি ? 

উ-_কুষণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । শৈশবে 
(তিনি বড়ই ছুরস্ত ছিলেন। ছুষ্টামির জন্য তার গোপিনী মাত একদিন ডাকে . 
'মস্থনরজ্ছু দিয়ে বাধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজ্জু একত্র জুড়েও তার 
দ্বারা তিনি তাকে বাধতে পারলেন না। তখন তার চোখ খুলে গেল, আর 
তিনি দেখলেন ষে, ধাকে তিনি বাধতে যাচ্ছেন, তার দেহে সমগ্র ব্রহ্ধা 
অধিষ্ঠিত। ভয়ে কাপতে কাপতে তিনি ভগবানের স্ততি আরস্ত করলেন। . 
ভগবান তখন তাকে আবার মায়া দ্বারা আবৃত করলেন; অর তিনি শুধু 
বালকটিকেই দেখতে পেলেন। 

পরত্রহ্ম যে গোপবালক হয়েছেন, এ-কথা দেবশরেষ্ঠ ব্রন্মার বিশ্বাস হ'ল না। 
তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি ধেনুগুলি ও গোপবালকদিগকে চুরি 
ক'রে এক গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন 
যে, সেই-সব ধেন্ু ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই 
নৃতন দলকে চুরি করলেন এবং লুকিয়ে রাখলেন । কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, 
'তারা যেমন ছিল, তেমনি সেখানে রয়েছে । তখন তার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 
হ'ল, তিনি দেখতে পেলেন-__অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সহত্র সহ ব্রহ্মা কৃষ্ণের 
দেহে. বিরাজমান | $ 

কালীয় নাগ যমুনার জল বিষাক্ত করছিল বলে তিনি ফণার উপর নৃত্য 
করেছিলেন। ইন্দ্রের পূজা তিনি বারণ করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে এরূপ 
প্রবলবেগে বারিবর্ণ আরম্ভ করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাসী বন্ার জলে ডুবে 
মরে,.তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবটিম্নত্র অঙ্গুলি দ্বারা 
গোবর্ধন পবতকে ছাতার মৃতে! ,উধ্ব্+ে তুলে ধরলেন, আর তার নীচে 
ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ ক'রল। 

শৈশব হতেই তিনি নাগপৃজা ও ইন্ত্রপূজার বিরোধী ছিলেন। ইন্্রপূজা 
একটি বৈদ্দিক অনুষ্ঠান। গীতার সর্বত্র ইহ! স্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক ষাগযজ্ঞের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। 

জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন । তখন তার 
ব্য়স পনর বৎসর । 


একটি অপরূপ পত্রালাপ 


[ এই পত্রালাপটি যথাযথভাবে উপভোগ করিতে হইলে পাঠকদের 
জানিতে. হইবে, কোন্‌ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই পত্রালাপ শুরু হয় এবং 
পত্রব্যবহারকারীদের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল। প্রথম পত্রের গোড়ার দিকে 
স্বামীজী লিখিয়াছেন, তিনি জোর আঘাত দিয়েছেন। সেটা আর কিছু নয়, 
নিজ আচরণের সমর্থনে ১৮৯৫ খুঃ ১লা ফেব্রুমারি একটি অত্যন্ত কড়া 
চিঠি তিনি পত্রোদ্দিষ্টাকে লিখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব পত্রটিতে স্বামীজীর 
“সন্না।সী-সত্ত অগ্নিবৎ জ্বপিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাকার পত্রগুচ্ছ পড়িবার 
পূর্বে সেই পত্রটি পড়। প্রয়োজন। পত্রোদ্দিষ্টা মেরী হেল মিঃ ও মিসেস হেলের 
'(ম্বামীজী ধাহাদের ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ বলিতেন) ছুই কন্ঠার একজন । 
এ ছুই হেল-ভগিনী এবং তাদের সম্পর্কিত আরও ছুই ভগিনীকে ম্বামীজী 
নিজের ভগিনীর মতে। দেখিতেন, এবং তীহারাও স্বামীজীকে পরম শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর করেকটি মূল্যবান্‌ চিঠি এই , 
তগিনীদের উদ্দেশে লেখা । 

বতর্ধান পত্রালাপে স্বামীজীকে এক নৃতন আলোকে দেখা যায়__ 
রঙ্ষপ্রিয অথচ একান্ত গম্ভীর, পারহাসের মধ্যেও তাহার জীবনের মুলভিত্তি 
ব্হ্ধজ্ঞান ফুটিঘা উঠিরাছে। এই পত্রালাপের প্রথম চিঠিটি নিউ ইন্বর্ক হইতে 
১৮৯৫ খৃঃ ১৫ই ফেব্রমারি লেখা । ্‌ সম্পাদক 4 


শোন আমার বোনটি মেবী, 
হয়ে! না তুখী-_য্দিও ভারী 
ঘ! খেয়েছ, তবুও জানো 
জানে! বলেই বলিয়ে নাও-_ 
আমি তোমায় ভালবাসি 
সারাটা এই হৃদয় দিয়ে । 


“১ এই গ্রস্থাবলীর *ম খণ্ডে ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 


৮৪৬০ 


আ্বামীজীর বাণী ও রচনা; 


বলতে পারি বাজি রেখে_ 
সেই শিশুরা বন্ধু আমার 
রইবে চির দুঃখে স্থখে, 
আমিও তাদের বন্ধু তেমন, 
জানো তুমি মেবী-শিশু 
ভালভাবেই জানো তাহা । 


* সপ যদি পদাহত ধরে তার ফণখ, 
অগ্নি যদি সমুদ্ভত-_শিখ। লক্লক্‌, 
প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে বিক্ত মক্ভূমে 
দীর্ণবক্ষ সিংহ যবে গর্জে ঘোর রোষে। 


বিছ্যতের বাণবিদ্ধ মহামেঘরাশি 
বন্যাঁশক্তি উন্মোচন করে বজন্বরে, 
সেইমত মহাপ্রাণ মুক্ত মহাদানে 
আত্ম! যবে আলোড়িত সত্তার গভীরে । 


মান হোক আখি-তারা', প্রাণ হোক ক্ষীণ,, 
বন্ধু নাই, প্রেম হোক অবিশ্বাসে লীন, 
ভয়ঙ্কর ভাগা যদি হানে মৃত্যুভয়, 

ঘনীভূত অন্ধকারে রুদ্ধ যদি পথ, 


প্রকৃতি বিরূপ যদি ভুকুটি-কুটিল 

তব ধ্বংস চায় তবু জেনো- তুমি সেই। 
তুমি দিব্য, ধাও ধাও, সম্মুখেতে শুধু, 
ধাও নিজ লক্ষ্য পানে নিত্যগতি ধবি। 


দেব নহি, আমি নহি পশু কিংবা নর, 
দেহ নহি, মন নহি, নারী বা পুরুষ, 


একটি অপরূপ পত্্রালাপ ২২৯ 


্শীস্ স্তন্ধ সবিস্ময়ে আম! পানে চাহি, 
আমার প্রকৃতি ঘোষে__আমি সেই" বাণী। 


জ্র্য চন্দ্র নক্ষত্রের জন্মিবার আগে 

ছিন্ু আমি, যবে নাহ ছিল পূথ্বী ব্যোম্‌, 
নাহি ছিল মহাকাল, “সে'ও নাহি ছিল, 
ছিলাম, রয়েছি আমি, রবো চিরকাল । 


এ পৃথিবী অপরূপা, এ সুর্য মহান্‌ 
চন্দ্রমা মধুর এত, তারকা আকাশ -__ 
কাধ-কারণেতে বাধা সুষ্টি সকরুণ 
বন্ধনে জীবন তাপ, বন্ধনে মরণ । 


মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়, 
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিম্পেষে ২ 
পৃথিবী, নরক, ন্বর্গ-_ভালো ও মন্দের 
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে । 


জেনো কিন্ত-_এ সকলই ফেনপুঞ্জ বৎ 
স্থান কাল পাত্র আর কাধ ও কারণ, 
আমি কিন্ত উধ্ব চারী ইন্দ্রির মনের 
নিত্য ভ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই স্ষ্ি মাঝে । 


ছুই নয়, বহু নয়, এক-_ শুধু এক, 

তাইতে। আমার মাঝে আছে সব “আমি” 
অনিবার তাই প্রেম, ত্বণী অসম্ভব ; 
আমি" হ'তে আমারে কি সরানে। সম্ভব ? 


২৩০ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বপ্ন হ'তে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ 

হও অভী, বলো বীর £ নিজ দেহ-ছায়। 
ভীত আর নাহি করে, ওগো! মৃত্যু্জয় 
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময় 1*১ 


আমার কবিতা এই পর্ধস্ত। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ 
মান্দার চার্চ এবং ফাদার পোপকে ভালবাসা জানিও। আমি এত ব্যস্ত ষে' 
মরবার সময় নেই, এক ছত্ত লেখবার পর্যস্ত সময় নেই । অতএব ভবিষ্যতে. 
যদি লিখতে দেরী হয় ক্ষমা ক'রো। 
তোমাদের চিম্বকালের 
বিবেকানন্দ 


মিস মেরী হেল উত্তরে লিখে পাঠালেন £ 
“কবি হবো আমি” এই সাধনায় 

সন্ন্যাসী মহাবীর 
সুর ভেজে যান প্রাণ পণ রেখে, 

নিতান্ত গভীব। 


ভাবে ও বচনে অজেয় যে তিনি 
সন্দেহ কিছু নাই, 

গোল এক শুধু ছন্দ নিয়েই 
কেমনে যে সামলাই! 


কোন ছত্রটি অতি দীর্ঘ যে 

কোনটি অতীব হুন্ব, 
রূপ মেলে নাকো! ভাবের সহিত-_ 

কবিতা হয় না অবশ্য । 
১. তারক। অধ্যস্থ অংশ 'বীরবাণী*সংগ্রহে 'জীবন্ুক্তের গীতি' নামে পৃথকভাবে অনুদিত, 
হইয়াছে ) "ম খণ্ডে ভ্রষ্টব্য । 


একটি অপরূপ পক্জালাপ ২৩১ 


শমহাকাবা না গীতিকাব্া সে 

| কিন্বা চৌদ্দপদী ? 

সেই ভাবনায় খেটে থেটে হায় 
হ*ল অজীর্ণব্যাধি । 


যতদিন থাকে এ কবি-ব্যাধি 
অরুচি খাদ্যে তার, 

সে খান্য যদি নিরামিষ হয়, 
লিয়ন, রাঁধুনি যার । 


তবুও চলে না, চলিতে পারে না ; 
স্বামীজী বাস্ত অদ্য, 

সযতনে রাধা খানা পড়ে থাক, 
লিখিছেন তিনি পদ্য । 


একদিন তিনি স্থখাসীন হয়ে 
একাস্ত ভাবমগ্ন, 

সহসা আলোক আসিয়া তাহার 
চারিপাশে-হ'ল লগ্ন । 


শান্ত ক্ষুদ্র ক£, একটি 
নাড়া দিল ভাব তার, 
শব্দ জলিতে লাগিল যেমন 
জলস্ত অঙ্গার ৷ 


সত্যই তারা অঙ্গার যেন 
আমার উপরে হায় 
বধিত হ'ল, অন্ুতাপে মরি, 
বোনটি যে ক্ষমা চায়। 


৪5, লিলা ক্বামীজীর এক শিত্য ; কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গে এক বাসায় ছিলেন 


২৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভত্না-ভর] পত্রের তবে 
দুঃখের সীম নাই, 
বারবার বলি, ক্ষমা চাই আমি, 
চাই, চাই, ক্ষমা চাই? 


যে-কটি ছত্র পাঁঠায়েছ তুমি, 
তোমার ভগিনীগণ 

নিশ্চয় জেনে! স্মরণে রাখিৰে 
বাঁচিবে যতক্ষণ । 


কারণ তাদের দেখায়ে দিয়েছ 
অতীব পরিষ্কার__ 

“যাহা কিছু আছে, সব কিছু তিনি, 
ইহাই সত্য সার। 


উত্তরে স্বামীজী লিখলেন £ 
সেই পুরাকালে 
গঙ্গার কুলে-_ক রে রামায়ণ গান 
বুদ্ধ কথক বুঝায়ে চলেন 
দেবতার সব-__কেমনে আসেন যান 
অতি চুপে চুপে 
সীতারাম-রূপে ূ 
আর, নিবীহ সীতার__চোখের জলেতে বান ! 


কথা হ'ল শেষ 
শ্রোতারা সকলে ঘরে ফিরে চলে 
পথে যেতে যেতে মনের মাঝেতে 
ভাসিছে কথার রেশ। 
তখন জনতা হ'তে ৮ 
একটি ব্যাকুল উচ্চ কঠ লাগিল জিজ্ঞাসিতে-_ 


একটি অপরূপ পত্রালাপ ২৩৩ 


“ই যে সীতারাম 


কিছুই না বুঝিলাম, 
কার] ওরা তাই বলে দিন আজ, যদি বুঝি কোন মতে ।' 


তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি-_ 

আমার শেখানো! তন্ব না বুঝে, সকলি করিলে মাটি ! 

আমি তো৷ কখনে। বলিনি কাকেও-_ 

“সব ভগবান্‌._অর্থ বিহীন অদ্ভুত কথাটি ! 

এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও 

ঈশ্বরই “সৎ, বাকী যা অসৎ__একেবারে কিছু নয় । 

পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য ব'লে তা৷ মনেতে হয়! 
একটি মাত্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান্‌ 

যথার্থ আমি'_তিনি ছাড়া কিছু নর! 
পরিণামশীল এ জড়জগৎ আমি নয়, আমি নয় । 

তোমরা সকলে জানিও আমার ভালবামা অফুরান । 

বিবেকানন্দ 


মিস্‌ মেরী হেল লিখলেন : 
| বুঝতে পেরেছি অতি সহজেই 

তফাতট। কোথা রইল-_ 

তৈল-আধার পান্রের সাথে 
পাত্র-আধার তৈল! 

সে তো সোজ। অতি-_-সোজ! প্রস্তাব 
একটি প্রত্যবায়__ 

প্রাচ্য যুক্তি বুঝতে সাধ্য . 
শক্তি নাইকো হায়! 

ষদ্দি ভগবান্‌ কেবল সত্য 
মিথ্যা যা কিছু আর, 

» যদি “পৃথিবীটা স্বপ্ন” তা হ'লে 

বইল কি বারি আব 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভগবান্‌ ছাড়া? তাইতো শুধাই 

তুমি ষে বলেছ দাদা, 
"বহু দেখে যারা তাদের মরণ”, 

এবং বলেছ সাদা_ 
“একের তত্ব যাহারা বুঝেছে, 

মুক্তি তাদের স্থির 
তবুও আমার সামান্য কথা 

বলিতেছি অতি ধীর £ 
সব কিছু তিনি, এই কথা ছাড়া 

আর কিছু নাহি জানি, 
আমি যদি থাকি, তাহার ভিতরে 

আমারো ভিতরে তিনি । 


স্বামীজী উত্তরে লিখলেন : 
মেজাজটা খর, বাল অপূর্ব, 
প্রকৃতির কিবা খেয়াল মরি ? 
স্থন্দরী নারী, সন্দেহ নেই, 
ছুর্লভ-আত্মা কুমারী মেরী | 


গভীর আবেগ ঠেলেঠুলে ওঠে 
চাপ দিতে তার সাধ্য নাউ. 
দেখতেই পাই মুক্ত সত্তা 
আগ্নের় তার স্বভাবটাই | " 


গানে বাজে তার রাসভ-রাগিণী, 
পিয়ানোতে বাজে মধুর রেশ ? 
ঠাণ্ডা হৃদয়ে সাড়া যে পায় না 
, অনেতে যাদের বরের বেশ! 


একটি অপক্ধপ পত্রালাপ ২৩। 


শুনেছি ভগিনী তাদের মুখেতে 
তোমার কূপের প্রভাব ঘোব 

সাবধানে থেকো, চছয়োনা, প'রোনা 
যত মধুর হোক-_শিকল ডোর । 


শীপ্র শুনিবে আর এক ত্র 
চাদে-পাওয়া! সেই তোমার সাথী ; 
তার সাধে বাদ তোমার কথায়, 
নিবে যাবে তার জীবন-ভাতি | 
এ-কটি পঙ্ক্তি ভগিনী মেরী, 
প্রত্যুপহার গ্রহণ কর। 
“যেমন কর্ম তেমনি তো। ফল"__ 
সম্বাসী জেনো জবাবে দড | 


ইতিহাসের প্রতিশোধ 


১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষের দ্দিকে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক 
জে. এইচ. রাইটের আানিস্কুয়াম গ্রামের বাড়িতে ছিলেন । নিউ ইংলগের 
মতো৷ ছোট্ট শান্ত পলীতে স্বামীজীর আবিভাব এমন এক বিস্ময় স্ষ্টি করেছিল 
যে,তিনি এখানে আসামাজ্র এই অপরূপ সুন্দর বিরাট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি 
কোথা থেকে এসেছেন, তাই নিয়ে পলীবাসীধের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে 
যায়। প্রথমে তারা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি একজন ভারতীয় 
ব্রাহ্মণ । কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তার্দের ধারণার সঙ্গে 'ম্বামীজীর 
আচার-ব্যবহার কিছুই মিলল না। তখন তাকে সঠিক জানবার জন্য এবং 
তার কথা শোনার জন্ত একদিন রাত্রির আহারের পর সকলে অধ্যাপক 
রাইটের বাড়িতে এসে হাঙ্জির হলেন। স্বামীজী তখন মধুর স্বরে বললেন £ 


“এই সেদ্িন-_মাত্র কয়েকদিন আগেও-__চার-শ বছরেরও বেশী হবে না 
ইঠাৎ তার কথম্বর বদলে গেল, তিনি বলতে লাগলেন : দুর্গত জাতির উপর 
তার! কিনিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচারই না করেছে। কিন্ত ঈশ্বরের বিচার 
তাদের ওপর নিশ্চয়ই একদ্দিন নেমে আসবে। ইংরেজ! মাত্র অল্পকাল 
আগেও এর! ছিল অসভ্য । এদের গায়ে পোকা কিলবিল ক'রত, আর তারা৷ 
তাদের গায়ের দুর্গদ্ধ ঢেকে রাখত নানা স্থগন্ধ দিয়ে ।...কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ! 
সবেমাত্র বর্বরতার অবস্থা পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। 

যাদের সমালোচনা তিনি করছিলেন, তার্দের মধো একজন শ্রোতা ব'লে 
উঠলেন, “এটা! একেবারে বাজে কথা । এটা অন্ততঃ পাচ-শ বছর আগেকার 
ব্যাপার ।” 

আমি কি বলিনি, “এই কিছুদিন আগেও? মানুষের আত্মার অনন্তত্বের 
পরিমাপে কয়েক-শ বছর আর কতটুকু?” তারপর গলার স্বর পরিবর্তন ক'রে 
সম্পূর্ণ শাস্ত ও যুক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন £ তারা একেবারে অসভ্য । উত্তরাঞ্চলের 
প্রচণ্ড শীত, অভাব-অনটন এদের বন্ত ক'রে তুলেছে । এরা"কেবল পরকে 
হত্যা করার কথাই ভাবে*'.কোথায় তার্দের ধর্ম? মুখে তার! পবিশ্র 


ইতিহাসের প্রাতিশোধ ২৩৭, 


ঈশ্বরের নাম+নেয়, প্রতিবেশীকে তারা ভালবাসে ব'লে দাবি করে, খ্রীষ্টের নামে; 
তারা পরকে সভ্য করার কথা বলে। কিন্তু এসবই মিথ্যা । ঈশ্বর নয়-_ 
স্কুধাই এদের সত্য ক'রে তুলেছে । মাহুষের প্রতি ভালবাসার কথা কেবল 
তাদের মুখে, অন্তরে পাপ আর সর্বপ্রকার হিংল! ছাড়া আর কিছুই নেই। 
তার! মুখে বলে, ভাই, আমি তোমাকে ভালবাপি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গলায় 
ছুরি চালায়। তাদের হাত রক্তরাঙা। 

তারপর তার সুমিষ্ট গলার স্বর গভীর হয়ে এল, তিনি আরও ধীরে 
বলতে লার্গলেন £ কিন্তু ঈশ্বরের বিচার একদিন তাদের উপরেও নেমে 
আসবে । প্রভু বলেছেন, প্রতিশোধ নেব আমি, প্রাতিফল দেব।” মহাঁধ্বংস 
আসছে। এই পৃথিবীতে তোমাদের খ্রীষ্টানেরা সংখ্যায় কত? সমগ্র পৃথিবীর 
লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ চীনাদের 
দিকে, ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে তারাই নেবে এর প্রতিশোধ । তারাই 
তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে । আর একবার চলবে হুন-অভিযান। 
তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, “তারা সমগ্র ইওরোপকে ভাসিয়ে, 
নিয়ে যাবে, কোন কিছুরই অস্তিত্ব রাখবে না। নারী, পুরুষ, শিশু__ 
সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে আবার এক অদ্ধকার-যুগ 1” 
এ.কথ| )বলবার সময় তার গলার স্বর এত বিষ হয়েছিল যে, তা অবর্ণনীয় । 
তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, “আমি- আমি কিছুই গ্রাহহ করি না। এই 

ংসন্তূপ থেকে পৃথিবী আরও ভালভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু মহাধবংস 

আসছে । ঈশ্বরের প্রতিশোধ ও অভিশাপ নেমে আসতে আর দেরী নেই। 

তারা সকলেই প্রশ্ন করলেন, 'শীগগিরই কি সেই অভিশাপ নেমে 
আসবে ?' | 

“এক হাজার বছরের মধ্যে এ ঘটন। ঘটবে ।” 

বিপদ আসন্ন নয় শুনে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । 

স্বামীজী বলতে লাগলেন, ঈশ্বর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেনই। 
আপনার] ধর্মের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে হয়তো! তা৷ দেখতে পাচ্ছেন না। 
কিন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারে বারে এমনই ঘটেছে, 
ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে । আপনার! যদ্দি জনগণকে অত্যাচার ও পীড়ন 
করেন, তবে তার জন্ত আপনাদের দুঃখ ভোগ করতেই হবে। চেয়ে দেখুন না: 


২৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভারতের দিকে, কি ক'রে ঈশ্বর আমাদের কাজের প্রতিশেধ নিচ্ছেন। 
ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যার! ছিল ধনী মানী, তারা ধন-দৌলত 
বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার 
করেছে । দুর্গত জনের কান্না তাদের কানে পৌছয়নি। তারা খন অন্নের 
'জন্য হাহাকার করেছে, তখন ধনীর তাদের মোনারূপার থালায় অন্নগ্রহণ 
করেছে। তারপরই ইশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানরা, এদের কেটে 
কুচি-কুচি করলে । তরবারির জোরে তার]। তাদের উপর জয়ী হ'ল। তারপর 
বহুকাল ও বহু বছর ধরে ভারত বার বার 1বজিত হয়েছে এরং সর্বশেষে 
এসেছে ইংরেজ। যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধো সবচেয়ে খারাপ 
হ'ল এই ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দ্দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, 
হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা স্বন্দর স্থন্দর প্রাসাদ । আর 
ইংরেজরা ?-_স্তুপীকৃত ব্র্যাপ্ডির ভাঙা বোতল-_ আর কিছু নয়। তবুও ঈশ্বর 
আমাদের দয়া করেননি, কারণ আমরাও অন্টের প্রতি কোন দয়া-মমতা 
'দেখাইনি । আমাদের দেশবাসীর তাদের নিষ্টরতায় সমগ্র সমাজকে নীচে টেনে 
এনে নামিয়েছে। তারপর যখন তাদের প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের, তখন 
' জনসাধারণের কোন ক্ষমতা রইল ন! তাদের সাহাষ্য করার। ঈশ্বর প্রতিশোধ 
নেন_মান্ধষ এ-কথা বিশ্বাস না করলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণের 
অধ্যায়টি সে অবশ্যই অন্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাস ইংরেজের কৃত 
কার্ষের প্রতিশোধ নেবেই । আমাদের গ্রামে গ্রামে__দেশে দেশে যখন মানুষ 
দুভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, 
আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ-তৃপ্থির জন্য পান ক'রে নিয়েছে, আর 
আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে। 
চীনারাই আজ তার প্রতিশোধ নেবে__তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । আজ 
যদ্দি চীনারা জেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়, যা তাদের 
'উচিত প্রাপ্য-_তা হ'লে স্থবিচারই হবে । 


তারপর তার সব কথা বলা! হ'লে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। সমবেত 
জনগণের মধ্যে তার সম্পর্কে চাপা গুঞ্করন উঠল, তিনি সক" শুনলেন, বাইরে 
থেকে মনে হ'ল ষেন কান দিলেন না। উপরের দিকে 'চেয়ে আস্তে আচ্ন্ত 


ইতিহাসের প্রতিশোধ ২৩৯ 


বলতে লাগলেন, "শিব! শিব! ক্ষুত্র শ্রোতৃমগ্ডুলী তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ 
মনোবৃত্তি ও ভাববন্যার প্রবাহে চঞ্চল ও অশান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাদের 
মনে হয়েছিল এই অদ্ভূত লোকটির শাস্ত মনোভাবের অন্তরালে যেন আগ্নেয়- 
গিরি গলিত লাভান্নোতের মতো। এই ভাবাব্গে ও ভাববন্া। প্রবহমান । 
সভ। ভঙ্গ হ'ল, শ্রোতার! বিক্ষুব্ধ মনে চলে গেলেন । 

প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সপ্তাহের শেষের একটি দ্রিন। তিনি কয়েক দিনই 
এখানে ছিলেন ।...এখানে যে-সব আলাপ-আলোচন! হয়েছে, তিনি বরাবরই 
সেগুলি ছবির মতে। নান৷ দৃষ্টান্ত দিয়ে স্থন্দর স্থন্দর গল্প উপাখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন |... 

এই সুন্দর গল্পটিও স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন £ এক নারী তাৰ 
স্বামীকে তার দুঃখ-কষ্টের জন্য গালাগালি দিত, অন্তের সাফল্য দেখে তাকে 
গঞ্না করত এবং তার দোষক্রটিগুলির কথা তাকে সবিস্তারে বলত । স্ত্রী 
ব'লত £ঃ ভগবানকে এত বছর সেব! করার পর তোমার ভগবান কি তোমার 
জন্য এই করলেন? এই তার প্রতিদান? স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী 
বললেন, “আমি কি ধর্ের ব্যবসা করি? এই পর্বতটির দিকে তাকিয়ে দেখ । 
এ আমার জন্য কি করে, আর আমিই বা তার জন্য কি করেছি? কিন্তৃতা 
হলেও আমি এ পর্তকে ভালবাসি । আমি স্থন্দবকে ভালবাসি বলেই একে 
(হিমালয়কে) ভালবাসি-_আমাকে এ ভাবেই স্থষ্টি করা হয়েছে। এই আমার 
প্রকৃতি । ভগবানকে আমি এজনই ভালবাসি ।” 


তারপর স্বামীজী এক রাজার কাহিনী বললেন। এক রাজ জনৈক 
সাধুকে কিছু দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধু তার প্রস্তাৰ প্রথমে 
প্রত্যাখ্যান করেন। প্রাসাদে এসে রাজা তার দান গ্রহণের জন্য সাধুকে 
আবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। 
কিন্তু রাজবাড়িতে এসে সাধু দেখলেন, রাজা ধন-সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভিক্ষা চাইছেন। সাধু কিছুক্ষণ তার এই 
» প্রার্থনা অবাক্‌ হয় শুনলেন, তারপর তার মাছুরটি গুটিয়ে চলে ষেতে উদ্যত 
হুলেন। রাজা! চোখ বুঁজে প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনার পর চোখ খোলা- 


২৪৩ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মাত্র দেখলেন যে সাধু চলে যাচ্ছেন। রাজা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কোথায়, 
যাচ্ছেন? আপনি তো আমার দান গ্রহণ করলেন না? সাধু উত্তরে 
বললেন, “আমি ভিক্ষুকের কাছে দান নেবো ? 


ধর্মই সকলকে রক্ষা করতে পারে এবং খ্রীষ্টান ধর্মে সকলকে রক্ষা! করার, 
শক্তি আছে-_-কোন ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে স্বামীজী তার বড় বড় চোখ 
ছুটি মেলে বললেন, 'থ্ীষ্টান ধর্ধে যদি রক্ষা করার শক্তি থাকত, তবে এই ধর্ম 
কেন ইথিওপিয়] ও আবিসিনিয়ার লোকদের রক্ষা করতে পারল ন1?" 


স্বামীজীর মুখে প্রায়ই এই কথাটি শোনা যেত £ কোন সন্্াসীর প্রতি 
ইংরেজরা এ-রকম করতে সাহস পাবে না॥ কোন কোন সময়ে তিনি তার 
আকুল মনের এই ইচ্ছাও প্রকাশ করতেন ও বলতেন, ইংরেজ আমাকে ধরে 
নিয়ে গিয়ে গুলি ক'রে মেরে ফেলুক। তা হ'লে আমার মৃত্যুই হবে তাদের, 
ধ্বংসের স্ত্রপাত। তারপর হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বলতেন, “আমার মৃত্যু- 
সংবাদ সমগ্র দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের মতো ছড়িয়ে, 
পড়বে ।' 


সিপাহী বিদ্রোহে ঝাসীর রাণীই ছিলেন তার কাছে সবচেয়ে বীর নারী। 
তিনি রণক্ষেত্রে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন । বিদ্রোহীদের অনেকেই 
পরে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে সন্যামী হয়েছিলেন । সাধুদের মধ্যে যে 
ভয়ঙ্কর রকমের জেদী মনোভাব দেখা যায়, এই হ'ল তার অন্যতম ইতিহাস। 
এই বিদ্রোহীদেরই একজন তার চার চারটি সন্তানকে হারিয়েছিল, শান্ত স্বস্থির- 
ভাবে তার সেই হারানো সন্তানদের কথা বলত, কিন্তু ঝাঁসীর রাণীর কথা: 
উঠলেই তিনি আর চোখের জল রাখতে পারতেন না, দরদ্ূর ধারায় বুক ভেসে: 
যেতো। তিনি বলতেন, “রাণী তে মানবী নন, দেবী। সৈম্ভদল যখন 
পরাজিত হ'ল, রাণী তখন তলোয়ার নিয়ে পুরুষের মতো যুদ্ধ করতে করতে, 
মৃত্যুবরণ করলেন। এই সিপাহী বিদ্রোহের অন্য দিকের কাহিনী অদ্ভুত মনে 
হয়। এর যে অন্য দিক আছে, তা আপনার! ভাবতেই পারবেন না। কোন 
হিন্দু সিপাহী যে কোন নারীকে হত্যা করতে পারে না, সেপ্বিষয়ে আপনারা 
নিশ্চিত থাকতে পারেন । * 


ধর্ম ও বিজ্ঞান 

জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা । জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে 
নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্রহিসাবে ইহা শিখানো! হয় না। 
এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন 
কিছু লোক সর্ধদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের রহস্যবাদী (0258010) 
বল] হইয়া! থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্তবাদিগণ একই ভাষায় কথা 
বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান ।, 
জগতে স্থানভেদে যেরূপ গণিতের (গাণিতিক সত্যের ) তারতম্য হয় না, 
এই রহম্তবাদিগণের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাহার একই 
উপাদানে গঠিত ও সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তীহাদের উপলব্ধি এক, এবং এই 
উপলব্ধ সত্যই নিয়মরূপে পরিগণিত হইয়া! থাকে । 

ধর্মসংস্থার তথা কথিত ধাস্সিক ব্যক্তিগণ প্রথমে ধর্ম-সম্বন্ধীয় একটি ধর্মমত, 
শিক্ষা করে, পরে সেইগুলি অনুশীলন করে। স্বীয় অভিজ্ঞতাকে তাহারা! 
বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে না। কিন্তু রহস্তবাদিগণ পরে মতবাদ স্থষ্টি 
করেন । , ধর্মযাজক-প্রচারিত ধর্ম অপরের উপলব্বি-প্রস্থত, রহস্যবাদি- 
প্রচারিত ধর্ম স্বীয় উপলব্ধি-প্রস্থত। যাজকীয় ধর্ম বাহিরকে অবলম্বন করিয়া! 
অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, রহস্তবাদীর যাত্রা অন্তর হইতে বাহিরে ॥ 

রসায়নশাস্্র ও অপরাপর প্রারুতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়বস্ত-কেন্দ্রিক, 
ধর্মের কেন্দ্র সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার । রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন 
করিতে হইলে প্রকৃতি-বাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে 
ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। খধিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
অজ্ঞ, কেন-না জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাহার] অস্তর-গ্রস্থরূপ 
বিপরীত গ্রস্থখানি পাঠ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকণ সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে 
প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেন-না তিনি ধর্মবিজ্ঞান-সম্পকিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অনদর্থ 
কেবল বাহিরের পুস্ত কখানি অধ্যয়ন করিয়! থাকেন। 

'প্রতি বিজ্ঞানেৰই একটি বিশেষ ধার! পেদ্ধতি) আছে; ধর্মবিজ্ঞান অরূপ 
ধার্রা-বিশিষ্ট। বহুব্ধি সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়! ইহার ধারাঁও অনেক । 


১০-১৬ 


২৪২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমজাতীয় নয়। স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃ ৃ ধর্মবিজ্ঞান- 
প্রণালী বিভিন্ন হইবেই। যেমন কোন একটি ইন্ড্রিয়ের প্রখরতা৷ হেতু 
কাহারও শ্রবণশক্তি প্রখর, কাহারও বা দর্শনশক্তি, সেইরূপ মানস ইন্দ্রিয়ের 
প্রাবল্য সম্ভব এবং এই বিশেষ দ্বারপথেই প্রত্যেকে তাহার অন্তর্জগতে উপনীত 
হয়। তথাপি সকল মনের মধ্যে একটা এঁক্য আছে এবং এমন একটি 
বিজ্ঞানও আছে, যাহা সকল মনের পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এই ধর্ম- 
বিজ্ঞান মানবাতআার বিশ্লেষণমূলক । ইহার কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নাই। 

কোন একটি ধর্ম সকলের জন্য নির্দি্ হইতে পারে না।* প্রত্যেকটি 
মানবের ধর্মমত একত্রে গ্রথিত এক একটি মুক্তার ন্যায়। সর্বোপরি 
প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ক্ষুরণ আবিষ্কার করা সম্বন্ধে আমাদের যতৃশীল হওয়া 
উচিত। মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয় জন্মগ্রহণ করে নাঃ ধর্ম তাহার 
ভিতরেই রহিয়াছে, যে-কোন ধর্মমত ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতে চায়, তাহাই 
পরিণামে ভয়াবহ । প্রত্যেক জীবন এক একটি শ্রোত-প্রবাহের ন্যায় এবং 
সেই শ্োত-প্রবাহই তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বরোপলব্ধিই 
সকল ধর্মের চরম উদ্দেশ্য । ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশিক্ষার সার। যদি প্রত্যেক 
মানব তাহার আদর্শ নিবাচনপূর্বক নিষ্ঠার সহিত তাহ অন্নশীলন করে, তবে ধর্ম- 
সম্বন্ধীয় মতানৈক্য ঘুচিয়া যাইবে । 


উপলব্ধিই ধর্ম 


মানুষ এ পর্যস্ত ঈশ্বরকে যত নামে অভিহিত করিয়াছে, তন্মধ্যে “সত্যই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । সত্য উপলব্ধির ফলম্বরূপ; অতএব আত্মার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান 
কর। পুস্তক ও প্রতীক সকল দূর করিয়া আত্মাকে তাহার স্ব-ম্বরপ দর্শন 
করিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “আমর গ্রন্থরাজির চাপে অভিভূত ও 
উন্মত্ত হইয়া গিয়াছি।” যাবতীয় দেততাবের উধের্ব যাও। যে মুহূর্তে তুমি 
মতবাদ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব মনে করিলে সেই মুহূর্তেই তুমি বন্ধনে 
পড়িলে; অপরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এ-সকলের সাহাধ্য গ্রহণ কর, 
কিন্ত সাবধান এগুলি যেন তোমার বন্ধন না হুইয়া পড়ে। ধর্ম এক, কিন্ত 


স্বার্থ বিলোপই ধর্ম | ২৪৩ 


উহার প্রয়ো৷ বিভিন্ন হইবেই। স্থতরাং প্রত্যেকে তাহার মতবাদ প্রচার 
করুক, কিন্ত কেহ ষেন অপর ধর্মের দোষাচ্নসন্ধান না করে। যদি সেই 
আলোক প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা! হইলে নকল প্রকার প্রতীক-চিন্ত1 হইতে 
মুক্ত হও। ততব্রজ্ঞান-হ্থধা আক পান কর। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়াও 
'যে “সোহহ্ম্‌, উপলব্ধি করে, সেই ব্যক্তিই স্থ্থী। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ কর 
ও অনন্ত শক্তি লইয়া ফিরিয়া আইস।' ক্রীতদাস সত্যের অনুসন্ধানে যায়, 
এবং মুক্ত হইয়৷ ফিরিয়। আসে । 


দি 


স্বার্থ-বিলোপই ধর্ম 


বিশ্বের অধিকা'র-সমূহ কেহ বন্টন করিতে পারে না। “অধিকা'র' শব্দটিই 
ক্ষমতার সীমা-নির্দেশক। অধিকার “দায়িত্বের নামান্তর । “অধিকার' নয়, 
পরন্ত দায়িত্ব। জগতের কোথাও কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে আমরা 
প্রত্যেকে তাহার জন্ত দায়ী। কেহই নিজেকে তাহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারে না। যাহা ভূমার সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তাহাই পুণ্য; 
এবং যাহা উহ! হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে, তাহাই পাপ। তুমি অনন্তের" 
'একটি জুংশ, উহাই তোমার স্বরূপ । সেই অর্থে “তুমি তোমার ভ্রাতার রক্ষক' । 

জীবনের প্রথম উদ্দেশ্ট জ্ঞান লাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ; জ্ঞান ও 
আনন্দ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যে পর্যস্ত না জগতের প্রত্যেকটি 
প্রাণী--পিপীলিক। ব! কুকুর পর্যন্ত মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কেহই মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। সকলে স্থখী না হওয়া পর্যস্ত কেহই স্থখী হইতে পারে না। যেহেতু 
তুমি ও তোমার ভ্রাতা মূলতঃ এক, অন্তকে আঘাত করিলে নিজেকেই আঘাত 
করা হয়। যিনি সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্বভূত প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই 
প্রকৃত যোগী। আত্মপ্রতিষ্ঠা। নয়, আত্মোৎসর্গই বিশ্বের উচ্চতম বিধান । 

অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না”__ষীশুর এই উপদেশ কার্ষে পরিণত না 
করাতেই জগতে এত অন্যায় পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র নিঃশ্বার্থতাই এই 
সমন্তার সমাধানে সক্ষম । প্রচণ্ড আত্মোৎসর্গের দ্বারা ধর্ম সাধিত হয়। নিজের 
“্জন্ত কোন বাসনা রাখিও না। তোমার সকল কর্ম অপরের জন্ত অন্থষ্ঠিত 
হুউক। এইভাবে 'জীবন যাপন করিয়! ঈশ্বরে স্বীয় অস্তিত্ব উপলঞ্ধি কর। 


আত্মার মুক্তি 


দৃশ্টবস্তর সংস্পর্শে না আসা পর্বস্ত যেমন আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের। 
অস্তিত্ব সন্বত্ধে অবহিত হইতে পারি না, সেইরূপ আত্মাকেও তাহার, 
কার্ষের ভিতর দিয়! ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইন্্রিয়াম্ভূতির 
নিয়ভূমিতে আত্মাকে আনিতে পারা যায় না। আত্মা স্বয়ং কারণের বিষয়ীভূত 
না হইযাও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের কারণ। যখন আমরা নিজেদের 
আত্ম! বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমরা মুক্ত হইয়া যাই। আত্মা 
অপরিণামী। ইহা ক্দাপি কারণের বিষয় হইতে পারে না, বেন-ন! ইহা! 
স্বয়ং কারণ। আত্মা স্বয়স্তূ। আমাদের মধ্যে ঘদি এমন কোন বন্তর সন্ধান: 
পাই, যাহা কোন কারণের দ্বারা সাধিত নয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা; 
আত্মাকে জানিয়াছি। 

অস্বতত্ব?ও মুক্তি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট । মুক্ত হইতে হইলে প্রার্কাতিক 
নিয়মের উধের্বষাইতে হইবে । বিধিনিষেধ ততদ্দিন, যতদিন আমর! অজ্ঞান। 
'জানোন্মেষ হইলে আমবা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমাদের অস্তরে অবস্থিত মুক্তির: 
অভিলাষই নিয়ম। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতে পারে না, কারণ ইন্া কার্ধ- 
কারণ-সাপেক্ষ । কিন্তু ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে অবস্থিত “অহ্‌ং, স্বাধীন, এবং. 
উহাই আত্মা । “আমি মুক্ত, এই বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া জীবন গঠন করিতে; 
হইবে ও বাচিয়া থাকিতে হইবে। মুক্তির অর্থ অৃতত্ব। 


বেদাস্ত-বিষয়ক বক্তৃতার অনুলিপি 


হিন্দুধর্মের মৌলিক নীতিপমুহ__মহ্ুধ্যান- ও গভীরচিন্তা-মূলক দর্শনশাস্ 
“এবং বেদের বিভিন্ন অংশে নিহিত নৈতিক শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এগুলির মতে এই বিশ্ব অনন্ত ও নিত্যকাল স্থায়ী। ইহার কখন আদি 
ছিল না, অন্তও হইবে না। এই জড়-জগতে আত্মার ঠৈতন্ত-শক্তির__ 
সীমার রাজো অসীমের শক্তির অসংখা প্রকাশ ঘটিপাছে; কিন্তু অনন্ত নিজে 
স্বয়ং বিদ্যমান_-শাশ্বত ও অপরিণামী। কালের গতি অনন্তের চক্রের উপর 
'কোন রেখাপাত করিতে পারে না। 

মানব-বুদ্ধির অগোচর সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অতীত বা ভবিত্যৎ বলিয়া 
কিছু নাই। 

মানবাত্মা অমর- ইহাই বেদের শিক্ষা! । দেহ ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ নিয়মের অধীন, 
কারণ যাহার বুদ্ধি আছে, তাহ] অবশ্যই ক্ষতপ্রাপ্ত হইবে। কিন্ত দেহী আত্মা 
'দেহমধ্যে অবস্থিত, অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সহিত যুক্ত। ইহার আর্দি কখন, 
ছিল না, অস্তও কখন হইবে না। বৈদিক ধর্ম ও গ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি প্রধান 
পার্থক্য :হইল এই যে, গ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেয়_-এই পৃথিবীতে জন্ম-পরিগ্রহই 
মানবাত্মার আদি, অপরপক্ষে-_-বৈদ্দিক ধর্ম দৃঢ়ভাবে ঘোষণ। করিয়া থাকে, 
মানবাত্মা অনন্ত সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র এবং পরমেশ্বরের মতোই ইহা কোন 
আদি নাই। সেই শাশ্বত পূর্ণতা লাভ না করা পর্বস্ত, আধ্যাত্মিক ক্রম- 
বিকাশের নিয়মান্দারে দেহ হইতে দেহান্তরে-_অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে 
গমনকালে সেই আত্মা ব্ছুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। অবশেষে, সেই 
শূর্ণত্ব-প্রাপ্থির পর তাহার আর অবস্থান্তর ঘটিবে না । 


বেদ ও উপনিষদ-প্রসঙ্গে 


বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল। 

দেবতা ব৷ দিব্যপুরুষদের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এই £ 
যে-দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। 
বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্ততিবাক্য ন্য়, পরন্ত যথার্থ মনোভাব লইয়া 
উচ্চারিত হইলে উহার শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাড়ায়। 

স্বর্গরাজ্য-সমূহ এবস্থাস্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা 
আরও অধিক। পার্ধিব দেহের ন্যায় উধ্বস্থিত হুমম দেহও' পরিণামে! 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। 
দেবগণও মরণশীল এবং তাহারা কেবল ভোগন্ুখ-প্রদানেই সমর্থ । 

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা_ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের 
পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন। 

বিশ্বের স্থপ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি ও সর্বত্রবিদ্ভমানতা, সর্বজ্ঞতা 
'এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই 
বিদ্যমান । 

'অমৃতের পুক্রগণ শ্রবণ কর; উধ্বলোক-নিবামী সকলে শ্রবণ কর, সকল 
সংশয় ও অন্ধকারের পারে আমি এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি। আমি সেই 
সনাতন পুরুষকে জানিয়াছি। উপনিষদের মধ্যে এই পথের নির্দেশ আছে। 

পৃথিবীতে আমবা৷ মরণশীল। ্বর্গেও মৃত্যু আছে। উধর“তম স্বর্গলোকেও 
আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য 
ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমবত্ব প্রাপ্ত হই। 

উপনিষদ কেবল এই তত্বগুলিরই অনুশীলন করে । উপনিষদ শুদ্ধ পথের 
প্রদর্শক | উপনিষদে যে-পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পস্থা। বেদের 
বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় গ্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। 
কিন্ত উহাদের মাধ্যমে সত্য পবিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্চ 
বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়। | 

উপনিষদ ঘোষণা করিতেছেন £ 


বেদ ও উপনিষদ-প্রসঙ্গে ২৪ ৭ 


সেই রব সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগং-প্রপঞ্চ 
তাহারই । তিনি সর্বব্যাপী, অদ্ধিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্‌ 
কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী ; সুর্য ও তারকাগণ ধাহার ছন্দ--তিনি সকলকে ঘথান্থরূপ 
কর্মফল প্রদ্দান করিয়া! থাকেন । 


ধাহার! কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া 
থাকেন, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন; এবং ধাহারা মনে করেন, 
এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বন্থ, তাহার অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার 
ছারা ধাহার! প্রকৃতির বাহিরে যাইতে অভিলাষ করেন, তাহারা গভীরতর 
অন্ধকারে প্রবেশ করেন। 


তবে কি কর্মাহুষ্ঠান মন্দ? না, যাহার! প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই-সকল 
অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে। 

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা কর্তৃক এই গরশ্ন উত্বাপিত হইয়াছে £ 
মানুষের মরণ হইলে কেহ বলে, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি 
থাকেন। আপনি যম, মৃতু স্বয়ং-_এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিন। যম উত্তর করিলেন, “মানুষ তো! দূরের কথা, দেবতাগণের 
মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর 
জিজ্ঞাসা করিও না।” কিন্ত নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম 
পুনরায় বলিলেন, “দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান 
করিব। এ প্রশ্ন-বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না।, কিন্তু নচিকেতা 
পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যু্দেবতা বলিলেন, “বৎস, তুমি 
তৃতীয়বারেও সম্পদ, শক্তি, দীর্ঘজীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে লিজ্ঞাসা করিবার মতো! যথেষ্ট সাহস তোমার 
আছে। আমি" তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। ছুইটি পথ 
আছে-_একটি শ্রেয়ের, অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।' 

এখানে সত্যবস্ত-প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা 
_-একটি অপাপবিদ্ধ নির্মলচিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন 
করিতেছে । দ্বিতীয়তঃ কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা! না রাখিয়া 
কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে গ্হইবে। যিনি স্বয়ং আত্ম- 


২৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন- এইকবূপ ব্যক্তির নিকট 
হইতে সত্য সগ্ধন্ধে উপদেশ না৷ আমিলে উহা! ফলপ্রদ্দ হয় না। গ্রৃস্থি উহা দান 
করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহ! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্োর 
রহস্য অবগত, তাহার নিকটই সত্য উদঘাটিত হয় । 

সত্যলাভ করিবার পর শান্ত হও। বুথ! তর্কে উত্তেজিত হইও না। 
আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া! যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ । 

ইহা স্থখ নয়, ছুঃখ নয় ; পাপ নয়, পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয় । 
€তোমাদিগকে উহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে । কিরূপে আমি তোমাদিগের 
নিকট ইহার বিষয় ব্যাখ্যা করিব? 

ধিনি অন্তর হইতে কীদিয়| বলেন, প্রভূ, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই__ 
প্রভূ তাহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শাস্ত হও; অশাস্ত 
চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না। 

“বেদ ধাহাকে ঘোষণা করে, ধাহাকে লাভ করিবার জন্য আমর! প্রার্থনা 
ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্‌ (ও) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিজ্র নামস্বূপ।' এই 
ওক্কার সমুদয় শব্ষের মধ্যে পবিভ্রতম। যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, 
তিনি প্রার্িত বস্ত লাভ করেন। এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে-কেহ 
এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার নিকট পথ উদঘাটিত হয়। 


জ্তানযোগ 


প্রথমতঃ ধ্যান নেতিমূলক হইবে । সর্ব বিষয় চিন্ত! কর-_াহা মনে আসে, 
তাহাই চিন্তা কর, কেবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে মনের মধ্যে যাহাই আস্থক, 
তাহার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ কর। 

অতঃপর দৃঢ়তার সহিত আমাদের যাহ! প্রত ব্বরূপ, তৎসম্বদ্ধে চিস্তা কর 
--স্। চিৎ, আনন্দ-_সত্্বরূপ, চিতম্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ। 

ধ্যানের মধ্য দিয়াই ( বিষয়ী ও বিষয় ) কর্তা ও কর্মের এক্যান্ভব হয়া 
থাকে। ধ্যান কর£ কথ 
উধ্ব আমা-ছ্বারা পরিপ্ুর্ণ) অধঃ আমাতে পরিপূর্ণ) মধ্য আমাতে 


সতা এবং ছায়। ২৪৯ 


পরিপূর্ণ। আমি সর্বভূতে এবং সর্বভূত আমাতে বিরাজিত। ওম্‌ তৎ সৎ, 
আমিই সেই। আমি মনের উধ্বে সতস্বপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মা- 
স্ববপ। আমি সুখ নই, ছুঃখ নই। 

দেহই পান করে, আহার করে ইত্যাদ্ি। আমি দেহ নই, মন নই। 
সোহহম্‌। 

আমি সাক্ষি-স্বরূপ, আমি দ্রষ্টা। খঘখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী; 
যখন রোগ আক্রমণ করে, তখনও আমি সাক্ষি-স্বরূপ বত'মান | 

আমি সুচ্চিদানন্দ। আমিই সার পদার্থ, জ্ঞানামৃত-্বরূপ। অনস্তকালে 
আমার পরিবতন নাই । আমি শাস্ত, দীপ্যমান, পরিবতন-রহিত। 


সত্য এবং ছায়। 


দেশ, কাল ও নিমিত্ত এক বস্ত হইতে অপর বস্তর পার্থক্য নির্ণয় করে। 
পার্থক্য আকারেই বিদ্যমান, বস্তুতে নয়। রূপ (আকার ) বিনষ্ট হইলে উহা 
চিরতরে লোপ পায়; কিন্তু বস্তু একরূপই থাকে । বস্তকে কখনও ধ্বং 
করিতে ,পার না। প্রকৃতির মধ্যেই ক্রম-বিবর্তন, আত্মায় নয়_ প্রকৃতির 
ক্রমবিবতন, আত্মার প্রকাশ । 

সাধারণতঃ যেবূপ ব্যাখ্যা কর] হইয়৷ থাকে, মায়া সেরূপ ভ্রম নয়। মায়া 
সৎ, আবার সৎ নয়। মায়! সৎ, কারণ উহার পশ্চাতে প্রকৃত সতত! বিদ্যমান, 
উহাই মায়াকে প্রকৃত সস্তার আভাস প্রদদান করে। মায়ার মধ্যে যাহ! 
সৎ, তাহা! হইল মায়ার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান প্রকৃত সন্তা। তথাপি 
এঁ প্রকৃত সত্তা কখনও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাহা! দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ, এবং 
উহার প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্ররুত সত্তার উপরেই উহার অস্তিত্ব 
নির্ভর করে। 

অতএব মায়া হইল কৃটাভাস__সৎ অথচ সৎ নয়, ভ্রম অথচ ভ্রম নয়। 
খিনি প্ররূত সত্তাকে ( সং্বর্ূপকে ) জানিয়াছেন, তিনি মায়াকে ভ্রম বলিয়া 
“দেখেন না, সত্য*বলিয়াই দেখেন। যিনি সস্বরূপ জ্ঞাত নন, তাহার নিকট 
মায়া ভ্রম এবং উহাছকই তিনি সত্য বলিয়৷ জ্ঞান কণ্দিয়া থাকেন। 


জীবন-মৃত্যুর বিধান 


প্রকৃতির অন্তর্গত সমুদয় বস্ত নিয়ম অন্রুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে । কিছুই 
ইহার ব্যতিক্রম নয়। মন ও বহিঃপ্রকৃতির সমুদয় বস্ত নিয়ম দ্বারা শাসিত, 
ও নিয়ন্ত্রিত হয় । 

আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি, মন ও জড়বস্ত, কাল ও দেশের মধ্যে অবস্থিত এবং 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ ছার! বদ্ধ। 

মনের মুক্তি ভ্রমমাত্র | যে মন নিয়ম ছ্বারা বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত, তাহার মুক্তি 
কিরূপে সম্ভব? কর্মবাদই কার্ধ-কারণবাদ। 

আমাদিগকে মুক্ত হইতেই হইবে । আমর মুক্তই আছি ;*আমর] যে 
মুক্ত__উহা জানিতে পারাই প্রকৃত কাজ। সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার বন্ধন 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । আমাদিগকে যে কেবল সর্বপ্রকার পার্ধিব বন্ধন 
এবং জগদস্তর্গত সর্বপ্রকার বস্ত ও বাক্তির প্রতি বন্ধন ত্যাগ করিতে হইবে__ 
তাহা নয়, পরস্থ স্বর্গ ও সখ সন্বদ্ধে সর্বপ্রকার কল্পনা তাগ করিতে হইবে। 
_ বাসনার দ্বারা আমরা! পৃথিবীতে বদ্ধ, আবার ঈশ্বর স্বর্গ দেবদূতের নিকটও, 
বদ্ধ। ক্রীতদাস ক্রীতদাসই, মানব ঈশ্বর অথব1 দেবদূত-_যাহারই ক্রীতদাস 
সে হউক না কেন। স্বর্গের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

সঙ্জন ব্যক্তি মৃত্তার পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত স্থখময় জীবন-যাপন করে-_এই 
ধারণা বুথ! স্বপ্নমাত্র। ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। যেখানে 
স্থখ, সেখানে কোন না কোন সময় দুঃখ আসিবেই | যেখানে আনন্দ, সেখানে 
বেদনা নিশ্চিত। ইহা সম্পূর্ন নিশ্চিত যে, যেভাবে হউক প্রত্যেক ক্রিয়ার 
প্রতিক্রিয়া থাকিবেই। 

স্বাধীনতার আদর্শই হইতেছে মোক্ষলাভের প্রকৃত আদর্শ। তাহা 
ইন্ড্িয়ের সর্বপ্রকার ছন্ছ আনন্দ বা বেদনা, ভাল বা মন্দ, যাবতীয় বিষয় 

হইতে মুক্তি। রর 

.. ইহা হইতেও অধিক-_আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে 
হুইবে 7 এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হইতে 
হইবে। জীবন মৃত্বারই ছায়া মাত্র। জীবন থাকিলেই*'মৃত্যু থাকিবে $" 
স্ৃতরাং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত'হও। 


আত্মা ও জশ্বর ২৫১, 


আমরা চিরকালই মুক্ত, কেবল আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হুইবে, 
যথেষ্ট বিশ্বাস থাক! চাই । তুমি অনন্ত মুক্ত আত্মা, চিরমুক্ত__চিরধন্য । যথেষ্ট 
বিশ্বাম রাখো- মুহূর্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে । 

দেশ কাল ও নিমিত্তে অন্তর্গত সমুদয় বস্ত ব্ধ। আত্মা সর্বপ্রকার দেশ 
কাল ও নিমিত্তের বাহিরে । যাহা বদ্ধ, তাহাই প্রকৃতি,__আত্ম! নয়। 

অতএব তোমার মুক্তি ঘোষণ। কর, এবং তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হও__ 
চিরমুক্ত, চির-ভাগ্যবান্‌। 

দেশ কাল ও নিমিত্তকেই আমর] মায়! বলিয়া! থাকি । 


আত্মা ও ঈশ্বর 


যাহ! কিছু স্থান ব্যাঞ্চ করিয়া আছে, তাহারই রূপ আছে। স্থান ( দেশ ) 
নিজেই রূপ বা আকার ধারণ করে। হয় তুমি স্থানের ( দেশের ) মধ্যে 
অবস্থিত, নতুবা স্থান তোমাতে অবস্থিত। আত্মা সর্বপ্রকার দেশের অতীত । 
দেশ আত্মায় অবস্থিত, আত্মা দেশে অবস্থিত নয় । 

অধকার ব1 ব্ধপ কাল ও দেশের দ্বার সীমাবদ্ধ এবং কার্ধ-কারণের ছারা 
আবদ্ধ। সমুদয় কাল আমাদের মধ্যে বিছ্বমান, আমর কালের মধ্যে অবস্থিত 
নই। যেহেতু আত্ম। স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত নন, সমুদয় কাল ও দেশ 
আত্মায় অবস্থিত) অতএব আত্মা সর্বব্যাগী। ্‌ 

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমাদের নিজ নিজ চিস্তার প্রতিচ্ছবি । 

প্রাচীন ফারমী এবং সংস্কতের মধ্যে মিল আছে। 

প্রকূতির বিভিন্ন রূপের সহিত ঈশ্বরের অতেদ-কল্পনা অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজাই 
ছিল ঈশ্বর-সম্বদ্ধে প্রাচীন যুগের ধারণা । পরবর্তী ধাপ হইল জাতীয় 
দেবতা । রাজাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজ! করা হইল পরবতী ক্রম। 

এই ধারণা ভারতবর্ষে ব্যতীত সকল জাতির মধ্যেই প্রবল, ঈশ্বর স্বর্গে 
অবস্থান করেন_ এ ধারণা অত্যন্ত অপরিণত । 

_ অবিচ্ছিন্ন জীবনের কল্পনা হাস্তজনক | যে পর্যস্ত আমরা জীবন হইতে 

মুক্তিলাভ ন! করি, সে পর্বস্ত মৃত্যু হইতেও মুভি*নাই। 


চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 


দ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি চিরকাপ পৃথকৃ। বিশ্ব ও প্রকৃতি 
অনন্তকাল ধরিয়। ঈশ্বরাধীন । 

চরম অদ্বৈতবাদ্িগণ এইরূপ তারতম্য করেন না। সর্বশেষ বিচারে তীহারা 
দাবি করিয়া থাকেন-_ সমুদয় বর্ষ, বিশ্বপ্রপঞ্চ ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হয়; ঈশ্বর এই 
বিশ্বের অনন্ত জীবন স্বরূপ ৮ * 

তাহাদের মতে অসীম ও সসীম__-কেবল শব্দমাত্র। পার্থক্য-নির্ণয়ের 
দ্বারাই বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতন্তরভাৰে অবস্থিত। প্রকৃতি স্বয়ং 
বিভিন্নতার স্বরূপ । 

'ঈশ্বর এই বিশ্ব স্থষ্টি করিলেন কেন?” “ঘিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি এই অপূর্ণ 
স্্টি করিলেন কেন?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়। যায় না, কারণ এই ধরনের 
প্রশ্নগুলি তর্কশাস্ত্রাহ্ছসারে অযৌক্তিক। যুক্তির স্থান প্রকৃতির এলাকার 
যধ্যে; প্রকৃতির উধ্র্গে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌, 
স্ৃতরাং “কেন তিনি এইরূপ করিলেন, কেন তিনি এরূপ করিলেন ? 
ইতাদি প্রশ্ন করিলে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। যদি তাহার কোন উদ্দেশ্য 
থাকে, তবে উহা! নিশ্চয় কোন লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়ম্বূপ এবং উহার অর্থ 
এই যে, উপায় ব্যতিরেকে তাহার কোন উদ্দেশ্ট থাকিতে পারিত না। 
স্ততরাং “কেন? ও কোথা হইতে ?__ইতাাদি প্রশ্নগুলি সেই বস্তর সন্বন্ধেই 
উঠিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অপর কোন বস্ভর উপর নির্ভর করে । 


ধর্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গে 


ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল £ কি কারণে ধর্ম এত অবৈজ্ঞানিক ? ধর্ম যদি একটি- 
বিজ্ঞান, তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় উহ্ার সত্যতা অবধারিত নয় কেন? 
ঈশ্বর, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমুদয় ধারণ! অনুমান ও বিশ্বাস মাত্র। ইহার সম্বন্ধে 
কোন নিশ্চয়তা! নাই, মনে হয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! প্রতিনিয়ত 
পরিবতিত হইতেছে । মন সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রবাহ-ন্বরূপ ! 

মানব কি আত্মা, এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (পদার্থ) অথবা নিত্য 
পরিবর্তনশীলতার সমষ্টি-মাত্র? প্রাচীন ঝৌদধর্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্ম বিশ্বাস 
করে যে, মানুষ আত্মা, এক অভিন্ন সত্তা, এক, অদ্িতীয়__যাহার মৃত্যু নাই, 
অবিনশ্বর | 

প্রাচীন বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীলতার 
সমগ্রিমাত্র, এবং অসংখা দ্রুত অবস্থাত্তরের প্রায় অনন্ত পারম্পর্ষের মধ্যেই 
তাহার চৈতন্য নিহিত। প্রত্যেকটি পরিবর্তন যেন অপর পরিবর্তনগুলি 
হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একক অবস্থান করিতেছে এবং এইভাবে কার্ধকারণ- 
বাদ ও পরিণাম-বাদ রহিত করিয়া থাকে । 

যদ্দি অদ্বিতীয় 'সমগ্রঁ বলিয়। কিছু থাকে, তবে বস্তও (সত্তা) আছে। 
অথগ্ড সর্বদাই মৌলিক। মৌলিক কোন পদার্থের সংমিশ্রণ নয়। অন্য কোন 
পদার্থের উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। উহা একাকী বিরাজমান 
ও অবিনশ্বর । 

প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, সমুদয় বস্ত 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন ; অখণ্ড বলয়! কিছু নাই ; এবং মানব একটি পূর্ণ বা অখণ্ড- 
এই মতবাদ কেবল বিশ্বাসমাত্র, উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। 

এখন প্রধান প্রশ্ন হইল £ মানুষ কি এক পূর্ণ অথবা! নিত্য পরিবর্তন- 
শীলতার তৃপমাত্র? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রমাণ করিবার একটি মাত্র 
উপায় আছে।' মনের চাঞ্চল্য রুদ্ধ কর, দেখিবে মানুষ যে পুর্ণ, মৌলিক 
বা অবিমিশ্র, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। সমুদয় পরিবর্তন আমার 
মধ্যে-_চিত্তে বা মনরূপ পদার্থে, আমি পরিবর্তনসমূহ নই । যদি তাহা হইতাম, 
তবে পরিব্রতনসমূহ রোধ করিতে পারিতাম না। 
_ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার 
চেষ্টা করিতেছে 'ষে, জগতের সবই অতি সুন্দর, এবং লে সম্পূর্ণ হুথী। কিন্ত 


২৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যখন সে স্থির হইয়া জীবনের উদ্দেস্ঠ কি তাহা অন্ুন্ধান করে, তখন উপশ্ন্ধি 
করে, সেষে ইহার এবং উহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে-_নানা বিষয়ের 
জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহার কারণ উহা! না করিয়া উপায় নাই। 
তাহাকে অগ্রপর হইতেই হুইবে। সে স্থির হুইয়া থাকিতে পারে না। 
স্থতরাং সে নিজেকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে ষে, সত্য সত্যই তাহার 
নানা বস্তর প্রয়োজন আছে। যেব্যক্তি নিজেকে যধার্থভাবে বুঝাইতে সমর্থ 
হয় যে, তাহার সময় খুব ভাল যাইতেছে, বুঝিতে হইবে__তাহার শারীরিক 
স্বাস্থা অতি উত্তম। এব/ক্তি কোনবপ প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বাসনা চরিতার্থ করে। তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার বশেই 
সে কার্য করিয়া থাকে। এ শক্তি তাহাকে বলপূর্বক কার্ধে প্রবৃত্ত করে 
এবং দেখায় যেন সে এরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিগ়্াই করিয়াছে। 
কিন্তু যখন সে প্ররুতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রাপ্ত হয়, যখন বহু আঘাত 
সহ করিতে হয়, তখন তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সকলের অর্থ কি? ষত 
অধিক সে আঘাত লাভ করে ও চিন্তা করে, ততই সে দেখে যে, তাহার 
আয়ত্তের বাহিরে এক শক্তির দ্বারা সে ক্রমাগত চালিত হইতেছে এবং 
দে কার্য করিয়। থাকে, তাহার কারণ-_তাহাকে করিতেই হইবে । অতঃপর 
সেবিদ্রোহ ঘোষণ। করে এবং তখনই সংগ্রাম সরু হয় । রর 

এখন ধর্দি এই-সকল উৎপাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে, 
তবে তাহা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। আমরা সর্বদাই প্ররুত সত্তা কি; 
তাহ! উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। সহজাত সংস্কার-বশেই উহা 
করিয়া থাকি। জীবাত্মার অন্তর্গত স্থট্টিই ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া থাকে ; 
আর এই কারণেই ঈশ্বরের আদর্শ-সন্বন্ধে এত প্রভেদ ধিগ্যমান। সৃষ্টির 
বিরাম ঘটিলেই আমরা নিরধিশেষ সত্তাকে জানিতে পারি। নিধিশেষ পূর্ন বা 
অসীম সত্তা আত্মাতেই বিদ্যমান, স্থষ্টির মধ্যে নয়। স্ুৃতরীং স্থষ্টির অবসান 
শ্ঘটিলেই আমরা পূর্ণকে জানিতে পারি। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে 
আমর! শরীর সম্থদ্ধেই চিন্তা করিয়। থাকি ; এবং ঈশ্বর সম্বদ্ধে চিন্তা করিতে 
গেলে তাহাকে দেহধারিরূপেই চিস্তা করিয়া থাকি। যাহাতে আত্মার প্রকাশ 
টে, সেজন্য মনের চাঞ্চল্য দমন করাই প্রকৃত কাজ। শিক্ষার 'আরম্ত শরীরে। - 
প্রাণায়াম শরীরকে শিক্ষিত করিয়! সৌঠ্ঠব দান করে। প্রণায়াম-অভ্যাসের, 


উদ্দেশ্ঠমূলক সৃষ্টিবাদ ২৫৫ 


'উদ্দেশ্ঠ ধ্যান ও একাগ্রতা-লাভ। যদি মুহূর্তের জন্য তুমি সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চল 
হইতে পারো, তবে লক্ষ্যে উপনীত হুইয়াছ__বুঝিতে হুইবে। মন উহার 
পরেও কাজ করিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বে মন ষে অবস্থায় ছিল, 
তাহা আর পাইবে না। তুম নিজকে জানিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত 
স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিবে । এক মুহূর্তের জন্ত মন স্থির কর, তোমার যথার্থ 
স্বরূপ সহস] উদ্ভাসিত হইবে এবং বুঝিবে মুক্তি আসন্ন ; আর কোন বন্ধন 
থাকিবে না। তত্বটি এইবূপ-_যদ্দি তুমি সময়ের এক মূহুর্ত অনুধাবন করিতে 
সমর্থ হও,,তাহ1 হইলে সমগ্র সময় বা কাল জানিতে পারিবে, ' যেহেতু 
একেরই ক্রত অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য হইল “সমগ্র । এক-কে আয়ত্ত কর, এক 
মুহুত্কে সম্পূর্ণভাবে জানো-_যুক্তি লাভ হইবেই। 

প্রাচীন বৌদ্ধগণ ব্যতীত সকল ধর্ম ঈশ্বর ও আত্মাক্ম বিশ্বাসী। আধুনিক 
বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাস করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশের 
বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধগণের পর্যায়ে পড়েন। 

আর্নন্ডের 'লাইট অব. এশিয়া, পুস্তকে বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা! বেদাস্তবাদই 
অধিক প্রদ্াগিত। 


উদ্দেশ্টমূলক স্যষ্টিবাদ 


প্রকৃতির সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বত্রষ্টার এক অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছে, 
এই ধারণা “কিগারগাটেন' শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে উত্তম। যেহেতু এ ধারণ! 
ধর্মজগতে যাহারা শিশু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সম্বন্বীয় দার্শনিক তত্বে পরিচালিত 
করিবার জন্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য, শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
এতত্তিন্ন এই ধারণ! বা মতবাদের কোন উপকারিতা নাই, এবং উহা! সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্‌ বলিয়া! স্বীকার করিলে দার্শনিক তত্ব 
হিসাবে উহা! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । ্‌ 

বিশ্বস্থষ্টির মধ্য দিয় প্রকৃতি ঘি ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, 
* তবে সৃষ্টির মূলে কোন অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা আছে, এই তত্ব তাহার 
ফ্রটিও প্রদর্শন করে । ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হইলে চ্কোন কার্ধের জন্য তাহার 


২৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পরিকল্পনা বা মতলবের প্রয়োজন হয় না । তাহার ইচ্ছামাত্রেই উহা সম্পন্ন 
হয়। স্থতরাং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন বিতর্ক, কোন উদ্দেশ্ত বা কোন 
পরিকল্পনা নাই । 

মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্তের পরিণাম হইতেছে জড়-জগৎ্। মানুষ যখন 
তাহার দেবত্ব অবগত হয়, তখন: সমুদ্ধয় জড়বস্ত বা প্রকৃতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়। এরূপেই জগৎ আমাদের নিকট প্রতক্ষ হইয়া থাকে । 


কোন উদ্দেশ্ট-সাধনের প্রয়োজনরূপে এই জড়-জগতের স্থান সেই সর্বব্যাপী 
ঈশ্বরে নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে ঈশ্বর বিশ্ব দ্বার সীমাবদ্ধ হইতেন। 
ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে এই জগত বিদ্যমান, এ-কথা বলার অর্থ ইহা! নয় ঘে, 
মানুষকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্তটে বা অন্য কোন কারণবশতঃ বা ঈশ্বরের 
প্রয়োজনের নিমিত্ত এই জগৎ বিদ্যমান। 


মানুষের প্রয়োজনেই জগতের স্যস্টি, ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়। বিশ্ব- 
পরিকল্পনায় ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান্‌ 
হইলে এরূপ কোন উদ্দেশ্য কিরূপে থাকিতে পারে? কোন কারধ-সাধনের 
'জন্ত তাহার কোন পরিকল্পনা, মতলব বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হইবে কেন? 
তাহার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা বলার অর্থ তীহাকে সীমাবদ্ধ করা ও 
তাহার সর্বশক্তিমত্তাবূপ গুণ হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা। 


উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে, কোন প্রশস্ত নদীর তীরে উপস্থিত হইয় 
দেখিলে--নদীটি এত চওড়া যে, সেতু-নির্াণ ব্যতীত এ নদী উত্তীর্ণ হওয়! 
তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতু-নির্দাণের প্রয়োজন, 
এই ঘটনার দ্বার! সেতু নির্মাণ করিবার সামর্থা তোমার শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিলেও উহ! দ্বারাই তোমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ 
পাইবে। তোমার ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ না হইত, যদি তুমি উড়িয়া! অথবা 
নদীতে ঝাপ দিয়া নদী অতিক্রম করিতে পারিতে, তবে তোমাকে সেতু নির্মাণ- 
রূপ প্রয়োজনীয়তার বশবর্তী হইতে হইত না। সেতু-নির্মাণ দ্বারা তোমার 
মধ্যে সেতু-নির্মাণের শক্তি রহিয়াছে, ইহা! প্রদশিত হইলেও উহ দ্বারাই 
তোমার অপূর্ণতা প্রদরিত হইল। অন্ত কিছু অপেক্ষা তোমার ক্ষুত্রতাঁই 
অধিক প্রকাশ পাইল। .* ৪ 


চৈতন্য ও প্রকৃতি ১৫৭ 


অদবৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ এক | ভেদ শুধু প্রকাশে । দ্বৈতবাদিগণ 
যেমন পিতা! ও পুত্র “ছুই” বলিয়া গ্রহণ করেন, অছ্ৈতবাদিগণ তেমন উভয়কে 
প্রকৃতপক্ষে “এক” বলিয়া মনে করেন। ছ্বৈতবাদের অবস্থান প্রকৃতির মধ্যে, 
বিকাশের মধ্যে এবং অছৈতবাদের প্রতিষ্ঠ। বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপে । 

প্রত্যেক ধর্মেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবার 
উপায়ন্বূপ। 


চৈতন্য ও প্রকৃতি 


চৈতন্তকে চৈতন্রূপে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম, জড়বূপে দেখা নয় । 

ধর্ম হইতেছে বিকাশ । প্রত্যেককে উহা! নিজে উপলব্ধি করিতে হইবে । 
ত্রী্টানগণের বিশ্বাস, মানবের পরিস্রাণের নিমিত্ত যীশুগ্ীষ্ট প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তোমাদের নিকট উহা একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর বিশ্বাস, 
এবং এই ধর্মবিশ্বাসই তোমাদের মুক্তি দেয়, আমাদের নিকট মুক্তির সহিত 
বিশিষ্ট মতবাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকেরই স্বীয় মনোমত' 
কোন মতবাদে বিশ্বাস থাকিতে পারে ; অথবা সে কোন মতবাদে বিশ্বাম ন৷ 
করিতেও পারে। ীস্তধরীষ্ট কোন এক সময়ে.ছিলেন, অথবা! তিনি কোন দিন 
ছিলেন না, তোমার নিকট এই উভয়ের পার্থক্য কি? জ্লম্ত ঝোপের 
(00001708 0991, ) মধ্যে মুশার ঈশ্বর-দর্শনের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? 
মুশ! জলন্ত ঝোপে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই তত্বের দ্বারা তোমার 
ঈশ্বর-দর্শন প্রতিঠিত হয় না। তাই যদি হয়, তবে মুশ! যে আহার 
করিয়াছিলেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তোমার আহার-গ্রহণে নিবৃত্ত 
হওয়া! উচিত। একটি অপরটির মতই সমভাবে যুক্তিযুক্ত । আধ্যাত্মিক শক্তি- 
সম্পন্ন মহাপুরুষগণের বিবরণসমূহ আমাদিগকে তাহাদের পথে অগ্রসর হইতে ও 
স্বয়ং ধর্ম উপলব্ধি করিতে প্রণোদিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কল্যাণ 
সাধন করে না। ীত্তত্রীষ্ট, মুশা বা অপর কেহ যাহা কিছু করিয়াছেন, 
তাহা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করা ব্যতীত আর কিছুমাত্র 
স্হায্য করিতে পারে না। 

১০-১৭ 


২৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষ স্বভাব আছে, উহা! তাহাব প্ররুতিগত 
বৈশিষ্ট্য । এ বৈশিষ্ট্য অনুসরণের দ্বারাই সে তাহার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হয়। 
তোমার গুরুই তোমাকে বলিয়! দিবেন, তোমার নির্দিষ্ট পথ কোন্টি এবং সেই 
পথে তোমাকে পরিচালিত করিবেন। তোমার মুখ দেখিয়া তিনি বলিয়া দিবেন, 
তুমি কোন্‌ অবস্থায় ও কিরূপ সাধনার অধিকারী এবং এঁ বিষয়ে তোমাকে 
নির্দেশ দিবার ক্ষমতাও তাহার থাঁকিবে। অপরের পথ অন্থসরণ করিবার 
চেষ্টা করা উচিত নয়, কেন না উহা তাহার জন্যই নির্দিষ্ট তোমার জন্য , 
নয়। নির্দিষ্ট পথ পাইপে নিশ্চিন্ত হহয়া থাকা ব্যতীত স্মার কিছুই 
করিবার নাই, শআোতই তোমাকে মুক্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। 
অতএব যখন সেই নির্ধারিত পথ পাইবে, তাহ! হইতে ভ্রষ্ট হইও না। তোমার 
পন্থা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কিন্তু উহা যে অপরের পক্ষেও শ্রেয়ঃ হইবে, 
তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চৈতন্যকে 
চৈতন্তরূপেই প্রত্যক্ষ করেন, জড়রূপে নয়। চৈতন্যই প্রকৃতিকে গতিশীল 
করে, চৈতন্যই প্ররৃত বস্ত। ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান, 
চৈতন্যে নয়। চৈতন্য সর্বদা এক, অপরিণামী ও শাশ্বত। চৈতন্য ও জড় 
“প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু চৈতন্য ত্ব-্ববপে কখনই জড় নয়। জড়ও কখন 
জড়সত্ত।-রূপে চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মা কখনও ক্রিয়া করেন না। 
কেনই বা করিবেন? আত্মা বিদ্যমান-_ইহাই যথেষ্ট। আত্মা শুদ্ধ, সৎ ও 
নিরবচ্ছিন্ন । আত্মায় ক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। | 

নিয়ম দ্বারা তুমি বদ্ধ নও। উহা তোমার স্বভাবের অন্তর্গত। মন 
প্রকৃতির অন্তর্গত ও নিয়মাধীন। সমগ্র প্ররূতি স্বীয় কর্মজনিত নিয়মের 
অধীন এবং এই নিয়ম অলজ্যনীয়। প্রকৃতির একটি শিয়মও যদি লঙ্ঘন 
করিতে সমর্থ হও, তবে মুহ্রতমধ্যে প্রকৃতি অস্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, 
প্রকৃতির অস্তিত্ব আর থাকিবে না। িনি মুক্তিলাভ করেন, তিনিই প্রকৃতির 
নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিতে সমর্থ) তাহার নিকট প্ররৃতি লয়প্রাপ্ত হয়) 
প্রকৃতির কোন প্রভাব আর তাহার উপর থাকে না। প্রত্যেকেই একদিন 
চিরকালের জন্য এই নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিবে, আর তখনই প্রকৃতির সহিত 
'তাহার ছন্ব শেষ হুইয়া যাইবে । 

গবর্মমেন্ট, সমিতি প্রস্তুতি অল্পবিস্তর ক্ষতিকর। সকল দমিতিই কতকগুলি 


চৈতন্য ও প্ররুতি ২৫৯ 


দোষযুক্ত পধারণ নিষ্বমের উপর স্থাপিত। যে মুহূর্তে তোমর! নিজেদের একটি 
সঙ্ঘে পরিণত করিলে, সেই মুহূর্তহইতে এ সজ্বের বহিভ্ূ্তি সকলের প্রতি 
বিছ্বেষ আরম্ভ হইল। ষে-কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অর্থ নিজের উপর 
"গণ্ডি টানা ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা। প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে শ্রেষ্ঠ 
স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়াই 
আমাদের লক্ষ্য হওয়া! উচিত। সাধুতার আধিক্যের সহিত কৃত্রিম নিয়ম হাস 
পায়। এগুলি আর নিয়মের মধ্যে গণ্য করা হয় না। ক্]ুরণ__ উহা! যদি 
সত্যই নিয়ম হইত, তবে কখনই উহ] লঙ্ঘন করা যাইত না। এই তথাকথিত 
নিয়মগুলি যে ভাঙিয়া ফেলা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় ষে, এগুপি প্রকৃত 
নিয়ম নয়। যাহা অলজ্য্য, তাহাই নিয়ম | 

যখন কোন চিন্তা দমন করিয়া ফেলো, তখন উহা শ্প্িং-এর ম্যায় কুণ্ডলী 
'পাকাইয়! অদৃশ্ঠভাবে চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। স্থযোগ পাইলেই মুহুত মধ্যে 
দমনের ফলে সংহত সমস্ত রুদ্ধশক্তি লইয়া সবেগে বাহির হুইয়া আসে, এবং 
তারপর যাহা ঘটিতে বহু সময় লাগিত, কয়েক মুহৃতে” তাহা ঘটিয়া যায় । 

প্রতিটি ক্ষুদ্ধ স্থখ বৃহৎ দুখ বহন করে। শক্তি এক-_-এক সময়ে যাহা 
'আনন্দরূপে ব্যক্ত হয়, অন্যসময়ে তাহারই অভিব্যক্তি ছুখ। কতকগুলি 
অনুভূতির অবসান হইলেই অপর কতকগুলি আরম্ভ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
উন্নততর ব্যক্তিগণের কাহারও মধ্যে ছুইটি, এমনকি একশত বিভিন্ন চিন্তা 
একই সময়ে কার্য করিতে থাকে । 

, মন হইতেছে স্বীয় স্বতাবের পরিণতি । মানসী ক্রিয়া অর্থে স্থষ্টি। শব্দ 
চিন্তার ও রূপ (আকার ) শব্দের অস্থসরণ করে। মনে আত্মা প্রতিফলিত 
হইবার পূর্বে মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার কার্ধ করিবার সম্কল্প রুদ্ধ করা 
প্রয়োজন । 


ধর্মের অনুশীলন 
১৮ই মার্চ, ১৯০০ খবঃ ক্যালিফোনিয়ার অন্তর্গত আলামেডায় প্রদত্ত | 


আমর] বনু পুস্তক পড়িয়! থাকি, কিন্তু উহ] দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ হয় 
না। জগতের সমুদয় “বাইবেল” আমরা পড়িয়া শেষ করিতে পারি, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের ধর্মলাভ হইবে নী। ষে-ধর্ম কেবল কথায় পর্যবসিত, তাহ 
লাভ কর! অতি সহজ, যে-কেহ উহা লাভ কাঁরতে পারে । আমর চাই কর্মে 
পরিণত ধর্ম। £ কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীষ্টানদিগের ধারণা হইতেছে সৎকর্মের 
অনুষ্ঠান জগতের হিতসাধন। 

হিতসাধনের বা! পরোপকারের ফল কি? হিতবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছারা 
বিচার করিলে দেখা যায়, ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । বহুসংখ্যক লোক 
হাসপাতালে আন্কক-_ইহাই প্রত্যেকটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ষা | 
পরহিতৈষণার অর্থ কি? উহ] অত্যাবশ্যক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরহিতৈষণার 
অর্থ জগতের দুঃখে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা-_ছুঃখের উচ্ছেদ সাধন নয় । সাধারণ 
লোক নাম-যশের প্রার্থী, এবং নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্তেই সে তাহার সমুদয় 
প্রচেষ্টা পরোপকার ও সৎকর্জের চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিয়া 'রাখে। 
অপরের জন্য কাজ করিতেছি, এই ভান করিয়! বস্ততঃ সে নিজের কাজই 
গুছাইয়া লয়। প্রত্যেকটি তথাকথিত পরোপকারের উদ্দেশ্ট হইতেছে-_ 
অসৎকার্ধ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে উৎসাহ-দান। 

হাসপাতাল বা যে-কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার 
জন্য স্্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়! বলন্ৃত্যে যোগদান করে এবং সারাঁরাত্রি নৃত্যগীতে 
অতিবাহিত করিয়] গৃহে গ্রত্যাবতনের পর পশুর ন্যায় আচরণ করে; ফলে 
পৃথিবীতে দলে দলে পাষণু ব্যক্তির উৎপত্তি হয় এবং কারাগার, পাগলা- 
গারদ ও হাসপাতাল এ-প্রকার ব্যক্তির দ্বার! পূর্ণ হুইয়! যায়। এইরূপই 
চলিতে থাকে, আর হাসপাতাল-স্থাপন প্রভৃতি মৎ কর্ণ বলিয়া অভিহিত. 
হয়। সৎ কর্মের আদর্শ হইতেছে জগতের সমুদয় ছুঃখের হ্রাস অথবা সমূলে 
উচ্ছেদ্র-সাধন। যোগী বলেন, মনঃসংযমে ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি ।, 
যোগীর আদর্শ জড়-জগৎ* হইতে মুক্তিলাভ। প্রকৃতিকে জয় করাই" 


ধর্মের অন্গশীলন ২৬১ 


তাহার কর্মের মানদণ্ড। যোগী বলেন, সমু্বয় শক্তি আত্মায় বিদ্যমান, এবং 
শরীর ও মন সংযত করিয়া আত্মশক্তি-বলে যে-কেহ প্রকৃতিকে জয় করিতে 
সমর্থ। 

দৈহিক কর্মের জন্য যতটা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ দৈহিক 
শক্তির অর্থ__বুদ্ধির অনেকখানি হ্রাস। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম করা উচিত 
নয়, উহা ক্ষতিকর। কঠোর পরিশ্রম না করিলে দীর্ঘজীবী হইবে। অল্প 
আহার গ্রহণ কর ও অল্প পরিশ্রম কর। মস্তিষ্কের খাছ সংগ্রহ কর। 

নারীর পক্ষে গৃহকর্মই যথেষ্ট । প্রদীপ তাড়াতাড়ি পুড়াইয়া শেষ করিও 
না, ধীরে ধীরে পুড়িতে দাও। 

যুক্তাহারের অর্থ সাাসিধ] থাগ্য, অত্যধিক মশলাঘুক্ত খাদ্য নয়। 


বেলুড় মঠ-_আবেদন 


হিন্দুধর্মের মূল তত্বগুলি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বহুনিন্দিত 
আমাদের ধর্মমতের প্রতি কথিত শ্রদ্ধা অর্জন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের, 
শিল্ঞগণ যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্দ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের _ 
ভিতরে ও বাহিরে প্রচার-কার্ষের জন্য একদল যুবক সন্নাসীকে শিক্ষা 
দিবার আশ! আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে, একদল যুবক ছাত্রকে গুরুর, 
সান্নিধ্যে রাখিয়া বৈদিক মতাহ্সারে শিক্ষা দিবার চেষ্টাও সেত্বন্ত আরজ. 
হইয়াছে । 

কয়েকজন ইওরোপীয় এবং আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতার 
নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে। 

অল্প দিনে এই কাজের কোন প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে হইলে চাই 
অর্থ, অতএব যাহারা আমাদের এই চেষ্টার প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন তাহাদের 
"নিকট আমাদের এই আবেদন । 


আমাদের ইচ্ছা মঠের কাজের এইবপ প্রসার করিতে হইবে, যাহাতে এই 
অর্থান্থকূলযে ঘতজন জন্তভব যুবককে মঠে রাখিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। উহাতে তাহার! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার সহিত তাহার্দের গুরুর নিকট বাস করিয়া পুরুষোচিত 
নিয়মান্নবতিতা শিক্ষা লাভ করিবে। 

লোকবল ও অর্থবূল হইলে কলিকাতার নিকটস্থ প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক 
দেশের অন্যান্য স্থানেও ক্রমশঃ শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। 


এই কাজের স্থায়ী ফললাভ করিতে সময় লাগিবে, আমাদের যুবকদের 
পক্ষে যাহাদ্দের এই কার্ধে সাহাষ্য করার উপায় আছে, তাহাদের এজন্ত প্রচুর 
ত্যাগের প্রয়োজন । 

আমর! বিশ্বাস করি, এজন্য জনবল প্রদ্তত। অতএব যাহারা তাহাদের 
ধর্ম ও দেশকে সত্যই ভালবাসেন এবং কার্ধতঃ সহাম্ভূতি দেখাইতে পারেন, 
তাহাদের কাছে আমর] এই আবেদন জানাইতেছি। 


অদৈত আশ্রম, হিমালয় 


১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ে মার্চ মাসে স্বামীজী এই লেখাটি মায়াবতী ( আলমোড়া* হিমালয় ) অদ্বৈত 
আশ্রমের পূর্বাভাস-পত্রে (9899688) প্রকাশ করার জঙ্য পত্রযোগে প্রেরণ করেন। 
ধাহার মধ্যে এই ব্রহ্ষাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্ষাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই 
এই ব্রন্মাণ্ড; ধাহার মধ্যে আত্মা, ষিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, এবং 
যিনিই এই ম্নানবাত্মা ; তাহাকে অতএব এই ব্রহ্মাগুকে আত্মন্বরূপ, জানিলে 
আমাদের সমস্ত ভয় দূর হইয়া দুঃখের অবসান হয় এবং পরম মুক্তিলাভ হয়। 
যেখানেই প্রেমের প্রসারণ কিংবা ব্যক্তিগত বা সমষ্িগত স্ুখ-ম্বাচ্ছন্দোর 
উন্নতি দেখা যায়, সেখানেই উহা শাশ্বত সত্যের_-“বহুত্বে একত্বের 
উপলব্ধির, উহার ধারণা ও কার্ধকারিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে । 
পরাধীনতাই ছুঃখ ; স্বাধীনতাই সখ । 
অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ, যাহা মানুষকে তাহার স্বাধিকার প্রদান 
করে, এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা, তৎসংগ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়। 
আমাদিগকে সর্বপ্রকার ছুঃখ সহ্থা করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহ* 
প্রদান করে; পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে 
সক্ষম করে। 
দ্বেতভাবের ছূর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান্‌ 
সত্য প্রচার কর] সম্ভবপর হয় নাই । এই কারণে আমাদের ধারণ1-_এই ভাব 
মানবসমাজের কল্যাণে সম্যক প্রচারিত হয় নাই । 
এই মহান্‌ সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের স্থযোগ 
দিয় মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালক্পের এই ভব প্রদেশে-_ 
যেখানে ইহা। প্রথম উদগীত হইয়াছিল--এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন রূরিতেছি। 
এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈত ভাব 
মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু “একত্বের শিক্ষা” ছাড়া অন্য কিছুই 
শিক্ষা! দেওয়া বা সাধন করা হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি 
সম্পূর্ণ সহাম্থভূতিসম্পন্ন। তবুও ইহা৷ অছ্থৈত-_কেবলমাত্র অস্বৈত--ভাবের জনই 
, উৎসর্গারূত হইল, 


বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম £ আবেদন 
১৯০২ খুঃ ফেব্রুআরি মাসে কাশী শ্রীরামকুঞ্চ সেবাশ্রমেব প্রথম 
কাধবিবরণ্রীসহ প্রেরিত একটি পত্র ॥ 

প্রিয়. 

ইহার সহিত ৬কাশী রামকৃষ্ণ মিশন “হোম অব সান্তিসে' গত বৎসরের 
একটি কার্ধবিবরণী আপনার জন্য পাঠাইতেছি। 

এই পুণাতীর্থে যেসকল বাক্তি, সাধারণতঃ বৃদ্ধ নরনারী ছূর্দশা গ্রস্ত 
হুইয়া পড়েন, তাহাদের ছুঃখ মোচনের জন্য আমর যে সামান্য চেষ্টা করিতে 
পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহা! হইতে পাইবেন । 

বর্তমান শিক্ষার জাগরণ ও জনমতের ক্রমবর্ধনের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ 
তাহাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইতে 
পাবে নাই । এই তীর্ঘ হিন্দুদিগের নিকট পবিভ্রতম, সেজন্য ইহার সমালোচনাও 
কঠোরতম। 
“ অন্যান্য তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপ-মোচনের উদ্দেশ্টে যায়। সেজন্য 
তাহাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক- মাত্র কয়েকদিনের জন্ত । কিন্তু 
আর্ধ সভাতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে-এই নগরে-বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত নর-নারীগণ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়! ধীরে ধীরে মৃত্যু 
বরণ করিয়া যাহাতে চরমমোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সেজন্ত দিনের পর দিন 
অপেক্ষা করিতে থাকেন । | 

ইহা ছাড়াও আর ধাহার! জগদ্ধিতায় সর্ধত্াাগী হইয়াছেন ও তাহাদের 
আত্মীয়-স্বজন ও শৈশবের সকল সম্পর্ক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, 
ভাহারাও এ শহরে বাস করেন। মানুষের নিঙিশেষ নিয়তি-_-দৈহিক 
রোগাদির দ্বার! তাহারাও আক্রান্ত হন । 

শহরের ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোহিতবর্গের 
উপর সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচনা বর্ধিত হয়, হয়তো তাহাও 
সত্য। তথাপি ভুলিলে চলিবে না-__জনসাধারণ, যেমন, পুরোহিতও 
তেমনি । যদি লোকে জোড়ুহাতে কেবল একপার্ে ঈাড়াইয়া, থাকে ও দুঃখের ' 
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'এই ক্রুত প্রবাহ__যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
আবাল-বৃদ্ব-বনিতা, সন্ন্যাসী ও গৃহীদিগকে অসহায় দুর্ভোগের সাধারণ আবর্তে 
টানিয়া ফেলিতেছে-_কেবল দেখিতে থাকেন এবং এ প্রবাহ হইতে 
কাহাকেও বাচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্তায় 
কার্ষের শুধু বাগাড়ঘরপূর্ণ সমালোচনা করেন, তাহা হইলে এই দুর্ভোগের এক 
কণাও কমিবে না, এক ব্যক্তিও সাহায্য পীইবে না। 
.. প্রশ্ন এই_ শিবের এই চিরস্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে 
চাই? যদি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বখসরের পর বৎসর এখানে 
আসিয়া! সংখ্যা বুদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। 
ছুঃখিগণের মোক্ষলাভের এই চিরস্তন একাস্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের 
শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য । 

যে-সব ছুংখা্ত ব্যক্তি এইস্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহারা স্বকীয় 
জন্স্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহারা 
যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহাদের ষে কী অবস্থা হয়, তাহ! অনুভব করিবার 
ভার ও হিন্দু-হিসাবে আপনারা উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা 
ভাবিয়! দেখিবার ভার আপনাদের বিবেকের উপর ন্তস্ত করিতেছি। 

রাতৃগণ ! অস্তিম বিশ্রামের প্রস্তুতির এই অদ্ভুত স্থানের আশ্র্যকর 
আকর্ষণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনার! কি চিন্তা করিতে পারেন না? মৃত্যুর 
মাধামে মোক্ষের দিকে অগ্রসর তীর্ঘযাত্রীদের বনু প্রাচীন বিরামহীন এই শ্রোত 
আপনাদ্দিগকে কি অনির্চনীয় শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যর্দি কবে, 
তবে আনুন আমাদিগকে এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত 
করুন। 

আপনাদের দান হয়তো! অতি সামান্, আপনাদের সাহাযা হয়তো 
নগণ্য, তবুও কুগাবোধ করিবেন না। সেই প্রাচীন প্রবাদ__তৃণগুচ্ছগুলি 
একত্র করিয়া রজ্জ প্রস্তুত করিলে সর্বাপেক্ষা মদমত্ত হস্তীকেও উহা দ্বার! 


বাধিয়া রাখা যায়। 
| বিশবনাথাশ্রিত সর্বদা! আপনাদের 


* বিবেকানন্দ 
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১। মানুষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই, তাঁহাকে অনুসরণ করার 
জন্য নয়। 
২ তুমি যখন নিজেকে দেহমাত্র বলিয়া! ভাবো, তখন তুমি বিশ্বজগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন; নিজেকে যখন জীব বলিয়া ভাবো, তখন তুমি সেই শাশ্বত 
মহান্‌ জ্যোতির একটি কণিকামাত্র ; আর ষখন নিজেকে আত্মা বলিয়া ভাবো, 
তখন তুমিই.সব কিছু । 

৩। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নয়__ইহা কার্ধকারণের গণ্ডিরই মধ্যস্থ ব্যাপার- 
বিশেষ ; কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির পিছনে এমন কিছু আছে, যাহা স্বাধীন । 


৪। সতত] এবং পবিত্রতাই শক্তির আকর। 


৫ | বিশ্বজগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ । 
৬। নিজের উপর বিশ্বাস না আসিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে না। 


৭। £ “আমরা দেহ_এই ভ্রমই সকল অমঙ্গলের মূল। আদি পাপ বলিয়া 
যদি কিছু থাকে, ইহাই সেই পাপ। 


৮1 একদল বলেন, চিস্তা-_-জড় হইতে উৎপন্ন আবার অপর দলের মতে 
চিন্তা হইতে জড়-জগতের উৎপত্তি। এই ছুইটি মতবাদই ভুল। জড়বস্তএবং 
চিন্তা পরম্পর-সহগামী ৷ তৃতীয় এমন একটি বস্ত আছে, যাহ! হইতে জড় 
এবং চিন্তা ছুই-ই উদ্ভৃত | 

৯। আকাশের ভিত্তিতে যেমন সমস্ত জড়কণ] একত্র হয়, তেমনি কালের 
ভিত্তিতে সমস্ত চিস্তাতরঙ্গ মিলিত হয়। সকল জড় যেমন আকাশে ( দেশে) 
সীমাবদ্ধ, সকল চিস্তাও তেমনি কালে সীমাবদ্ধ । 


১০। ঈশ্বরের সংজ্ঞ। নির্ণয় করিতে যাওয়া মানে পিষ্টপেষণ করা, কারণ, 
তিনিই একমাত্র সত্তা"-যাহাকে আমর! জানি । 


২৭৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


১১। ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে ও মানুষকে 
দেবত্তে উন্নীত করে। 


১২। বহিঃপ্রকৃতি অস্তঃপ্রকৃতিরই স্কুল প্রকাশ মাত্র । 


১৩। উদ্দেশ্য দ্বারাই কোন কাজের মূল্য নিরূপিত হয়। তুমি ঈশ্বর, 
নিয়তম মানষটিও ঈশ্বর__ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্ন আর কি থাকিতে 
পারে? 


১৪। মনোজগতের ঘটনাবলী পরীক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত 
উপায়ে শিক্ষিত এবং খুব সবল হওয়1 প্রয়োজন । 


১৫। মনই সব কিছু, চিন্তাই সব কিছু-_এ-রকম ভাবা একটি উন্নত 
ধরনের জড়বাদ মাত্র । 


১৬। এই পৃথিবী একটি বিরাট ব্যায়ামাগার, এখানে আমরা আলি 
নিজেদের সবল করিয়া তুলিতে । 


১৭। একটি চারাগাছকে বাড়ানো তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, একটি 
শিশুকে শিক্ষা দেওয়াও তোমার পক্ষে ততটুকু সম্ভব, তার বেশী নয়। তুমি 
ষেটুকু করিতে পারো, তাহার সবটাই “নেতি'র দিকে_তুমি শুধু তাহাকে 
সাহায্য করিতে পারো। শিক্ষা ভিতর হইতে বিকাশ হয়। নিজের 
প্রকৃতিকে শিশু বিকশিত করিতে থাকে ; তুমি কেবল বাধাগুলি অপসারিত 
করিতে পারো । 


১৮। সম্প্রদায়-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিয়োধিত। করা হয়। 
ধাহাদের হৃদয়ে সত্যই বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়াছে, তাহারা বেশী কথা 
বলেন না“কিন্তু তাহাদের কাজগুলিই উচ্চকণ্ঠে উহা! ঘোষণা করে। 


১৯। সত্যকে হাজার রকম বাক্যে প্রকাশ করা চলে, এবং প্রতিটি 
বাক্যই সত্য। _ 


২০। তোমাকে ক্রমশঃ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকশিত হইতে 
হইবে; ইহ। কেহই তোমাকে শিখাইতে পারে না, কেহ তোমাকে ভগকৎ- 
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পরায়ণ করিয়া দিতে পারে না। তোমার নিজের অস্তরাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় 
কোন শিক্ষক নাই । 


২১। একটি অন্তহীন শুঙ্খলের কয়েকটি শিকলির সহিত পরিচয় ঘটিয়া 
থাকিলে একই উপায়ে অপর অংশগুলিরও পরিচয়-লাভ সহজ । 


২২। কোন জড় পদার্থ ধাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তিনি অযৃতত্ 
লাভ করিয়াছেন। 


২৩। সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই 
জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে ন1। 


২৪। 'সতোর অনুসন্ধান মানে শক্তির প্রকাশ--এটা ছূর্বল বা অন্ধের 
মতে হাতড়ানে। নয়। 


২৫। ঈশ্বর মানুষ হইয়াছেন__মানুষ আবার ঈশ্বর হইবে। 


২৬। মানুষ মরে এবং স্বর্গে যায়_ইহা তো ছেলেমানধী কথা। 
আমরা কখনও আমি না, যাইও না। আমরা যেখানকার সেখানেই আছি।, 
যত জীবাত্বা আজ পর্যন্ত হইয়াছে বা আছে এবং হইবে--সকলেই এক 
জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। 


২৭। যাহার হৃদয়-বেদ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন 
হয় না। গ্রন্থের একমাত্র কাজ হইল অন্তরে আকাঙ্ক্ষার স্য্টি করা। গ্রন্থগুলি 
তো অন্যের অভিজ্ঞতা মাত্র। 


২৮। সকল জীবের প্রতি সহান্থভূতি-সম্পন্ন হুও। দুঃস্থদের প্রতি 
করুণা প্রকাশ করু। সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসো । কাহারও প্রতি নীর্যাপরায়ণ 
হইও না এবং অপরের দোষ দর্শন করিও না। 


২৯। মানুষ কখনও মরে না বা কখনও জন্মায়ও না। মৃত্যু হয় 
দেহের ; কিন্তু আত্মা কোনদিন মরে না। 


'৩০। কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্ত প্রত্যেকেই কোন 
নখ কোন ধর্ষমতের জন্যই জন্মায়। 
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৩১। প্রকৃতপক্ষে চরাচর বিশ্বে এক আত্মাই আছেন ; অন্ত সব কিছু 
তাহারই বিকাশ মান্ত্র। | 


৩২। উপাসকর্দের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর, বীর কেবল ছু-একজন, 
উপাঁসক্দিগকে শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 


৩৩। যদি এইখানে-_এবং এই মুহূর্তেই পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব ন! হয়, 
তবে অন্ত কোন জীবনে যে আমর পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিব, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই। 


৩৪। একতাল মাটি সম্বন্ধে যদি আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, তবে 
পৃথিবীতে যত মাটি আছে, সে সম্বন্বেও আমি জানিতে পারি ।. ইহা হইল 
তথ্য-সম্বম্বীয় জ্ঞান, কিন্তু ইহার ক্ষেত্রান্যায়ী বূপ বিভিন্ন হইতে 
পারে। যখন তুমি নিজেকে জানিতে পারিবে, তখন সবই জান! হইয়া 
যাইবে । 


৩৫। বেদের যতখানি অংশ যুক্তিসিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ততটুকু 
, গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর-বিরোধী। 
দিব্যপ্রেরণালব্ধ বাণী (177970815 ) বলিতে পাশ্চাত্য ভাষায় যাহা৷ বুঝায়, 
এগুলি ঠিক্‌ তাহ] নয়, বরং এগুলিকে ঈশ্বরের জ্ঞানসমষ্টি বা সর্বজ্ঞতা ব্ল৷ 
যাইতে পারে। কল্পারস্তে এই জ্ঞানের স্ফুত্িও বিস্তার হয় এবং কল্পশেষে 
এগুলি আবার স্ুস্মাকার প্রাপ্ত হয়। আবার যখন কল্প আরম্ভ হয়, তখন এ 
সঙ্গে এই জ্ঞানেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে । এই পর্যস্ত এই মতবাদটি ঠিকই আছে। 
কিন্ত বেদ নামে অভিহিত শুধু এই বইগুলিই ঈশ্বরের জ্ঞান, 'এ-কথা বলা বৃথা 
তর্ক মাত্র। মনু এক 'জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, বেদের ষে-অংশ যুক্তিসম্মত, 
সেইটুকুই «বেদ নামের যোগ্য, অন্ত কিছু নয়। আমাদের দার্শনিকেরা 
অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন । 


৩৬। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদই কেবল ঘোষণ। করেন যে, 
বেদের অধ্যয়নও গৌণ । যাহ দ্বারা আমর] সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে 
পারি তাহাই প্রকৃত বিষ্তা এবং এই বিদ্তা কেরল বেছুপাঠ, বিশ্বাস" বা 
বিচার-_এগুলির কোন্িই নয়, উহা! অতিচেতন অঙ্গৃভূতি বা! সমাধি । 
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৩৭। আমরাও এক সময়ে নিপ্নতর প্রাণী ছিলাম । আমরা ভাবি যে, 
তাহারা আমাদের হইতে ভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশের লোকদের বলিতে শুনি__ 
আমার্দের ভোগের জন্য জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে । ব্যান্র্দের বই লিখিবার ক্ষমতা 
থাকিলে তাহারাঁও বলিত যে, তাহাদের ভোগের জন্যই মানুষের স্ষি হইয়াছে 
এবং সব প্রাণীর মধ্যে মানুষই পাপিষ্ট, কেন-ন। তাহারা সহজে বাঘের নিকট 
ধর! দিতে চায় না। ষে কীট তোমার পায়ের তলায় আজ ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, 
সেও একদিন ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে । 

৩৮। নিউ ইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন £ আমাদের দেশের মেয়েরা 
তোমাদের মতো বিছ্যা বুদ্ধি অর্জন করুক, ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু 
পবিত্রতা বিমর্জন দিয়! যদি তাহা করিতে হয়, তবে নয়। তোমর! যাহা 
জানো, তাহার জন্য তোমার্দের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমর] যেভাবে 
মন্দকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া ভাল বলো, তাহা আমি পছন্দ করি না। বৃদ্ধি- 
চাতুর্ধই শ্রেষ্ঠ বস্ত নয । নৈতিকতা এবং অধ্যাত্মিকতা৷ লাভের জন্যই আমাদের 
সাধনা । আমাদের দেশের মেয়ের] তেমন শিক্ষিতা নয় বটে, কিন্ত তাহারা 
অনেক বেশী পবিত্র। নারীর কাছে নিজ -্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষই 
সন্তান, প্রত্যেক পুরুষের নিকট নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল নারীই মাতসদৃশ 
মনে হওয়া উচিত। আমি যখন আশে-পাশে তাকাই, তখন তোমরা যাহাকে 
নারীজাতির প্রতি পুরুষস্থলভ সৌজন্য (€৪11800:5 ) বলো, তাহ! দেখিয়া 
আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ-ডেদ মন হইতে মুছিয়া 
ফেলিয়া ষতদিন না তোমরা মানবিকতার সাধারণ ভিত্তি-ভূমিতে পরস্পর 
মেলামেশা করিতে পাবিতেছ, ততর্দিন তোমাদের নারী-সমাজের যথার্থ উন্নতি 
হইবে না। তাহাপা ততদিন তোমাদের ক্রীড়া-পুত্তলিক] মাত্র হইয়া থাকিবে, 
তার বেশী নয়। এইগুলিই হইল বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ | তোমাদের পুরুষেরা 
নত হুইয়। মেয়েদের অভিবাদন করে এবং বসিতে চেয়ার আগাইয়া দেয়, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে প্রশংসাবাদ। তাহারা বলিতে থাকে, “মহোদয়া, 
আপনার চোখ-ছুটি কি স্থন্দর! এইরূপ করার তাহাদের কি অধিকার 
আছে? পুরুষ কি করিয়া এতদূর সাহসী হইতে পারে এবং তোমরা মেয়েরাই 
রা কি করিয়৷ এ-সব অবস্থমোদন কর? এই ভাব-অবলম্বনে মানব-জীবনের 
অপেক্ষারুত নিয় দিকটাই প্রকাশিত হয়। এগুলির দ্বারা মহত আদর্শের দিকে 

১৩-১৮ 
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ষাওয়। যায় না। আমরা যেন ন| ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা 
ষেন ভাবি যে, আমরা মান্্ষ-মাত্র। জীবনকে সার্থক করার জন্ত এবং 
'পরম্পরকে সাহাষ্য করার জন্যই আমাদের জন্ম। কোন যুবক ও যুবতীকে 
একসঙ্গে ছাড়িয়] দাও, দেখিবে অমনি যুবকটি যুবতীর স্ততিবাদ আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছে, এবং একজন কাহাকেও বিবাহ করার আগে হয়তো দেখা যাইবে, 
সে ছুই-শ জনের নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে । কি জালা! আমি যদি 
বিবাহকারীদের দলে ভিডিতাম, তবে অত না করিয়া একজন প্রেয়পী যোগাড় 
করিতে পারিতাম। 
ভারতে থাকাকালে যখন আমি দূর হইতে এই-সব লক্ষ্য করিতাম, তখন 
শুনিয়াছিলাম, এ-সব দোষের নয়; এগুলি একটু আমোদ-প্রমোদ মাত্র, আর 
আমি তাহ] বিশ্বাসও করিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি 
এবং বুঝিয়াছি, ইহা ঠিক নয়, এগুলি দুধীয়; কেবল পাশ্চাত্যবাসী 
তোমরা চোখ বুজিয়! থাকো! আর বলো, এসব ভাল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির 
ক্রটি এইখানে যে, তাহার] নৃতন জাতি, নির্বোধ, অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং 
এশ্ববশালী। এইগুলির যে-কোন একটিই কত না ক্ষতিকর হইতে 
"পারে; আবার যখন এগুলির তিনটি বা চারিটি একভ্র হয়, তখন সাবধান 
হওয়া উচিত। 
স্বামীজী স্বতাঁবতঃ সকলেরই কঠোর সমালোচনা করিলেও বস্টনবাসীদের 

প্রতি কঠোরতম ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন £ বস্টনই সর্বাপেক্ষা নিকষট। 
ওখানকার মেয়ের! হুজুকপ্রিয়, অব্যবস্থিত-চিত্ত; সব সময় কিছু অভিনৰ 
এবং অদ্ভুত জিনিসের পিছু পিছু ছুটিতে ব্যস্ত । ৃ 


৩৯। তিনি আঞ্জেরিকায় বলেন £ ষে-দেশ সভ্যতার জন্য এত গর্হিত, 
সে-দেশেকু নিকট যেরূপ আধ্যাত্মিকতা আশ করা যায়, তাহা কোথায়? 


৪০। “ইহলোক* এবং “পরলোক” এই-সব শব্দ শুধু শিশুদের তয় 
দেখাইবার জন্ত । সব কিছুই “এখানে” । ইহলোকে--এই দেহেই ভগবানকে 
অবলম্বন করিয়া ভাগবত জীবন যাপন করিতে হইবে, সেজন্ সমস্ত স্থার্থবুদ্ধি 
ত্যাগ কর৷ প্রয়োজন, সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিতে হইবে ভারতে এরপ্‌ 
পুরুষ আছেন 7; এদেশে প্লে-রকম মান্য কোথায়? তোম্দের (আমেরিকার) 
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শ্র্ম-প্রচারকেরা স্বপ্ন-বিলাপীদের নিন্দা করেন। কিন্তু এদেশে আরও বেনী 
স্প্রবিলামী থাকিলে এদেশের মঙ্গল হইত। স্বপ্নবিলাস এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর এই দীষ্তিকতার মধ্যে তফাত অনেক। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরভাবে 
পরিপূর্ পাপে নয়। এস, আমর! একে অপরকে সাহাষ্য করি, আমরা 
পরস্পরকে ভালবাসি। 


৪১। অর্থ, নারী ও ষশ উপেক্ষা করিয়া আমি যেন আমার শ্রগ্ক্কর মতো 
প্রকৃত সন্যাসীর মৃত্যু বরণ করিতে পারি। এগুলির মধ্যে শের আকাঙ্ষাই 
হইল সর্বাধিক শত্র। 


৪২। আমি কখনও প্রতিহিংসার কথা বলি না। আমি সব সময়ে 
শক্তির কথাই বলিয়াছি। সমুদ্রের এই একটু জলকণিকার বিরুদ্ধে আমাদের 
প্রতিহিংসা-বুত্তি জাগে কি? তবে হা, একটা মশকের নিকট উহ] খুবই 
মারাত্মক বটে। 


৪৩। একবার আমেরিকায় স্বামীজী বলিলেন : এটি একটি মহান্‌ দেশ, 
কিন্তু আমি এখানে বাস করিতে চাই না। আমেরিকানর। বড় বেশী অর্থের 
কথা ভাবে। অন্ত কোন বস্ত অপেক্ষা তাহার! অর্থের উপর বেশী গুরুত্ব 
দেয়। তোমাদের দেশের লোকদের অনেক কিছু শিখিবার আছে । তোমাদের 
জাতি যখন আমাদের মতো প্রাচীন হইবে, তখন তোমাদের জ্ঞান আরও 
পাকা হইবে। 


৪৪1 এমনও হইতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝিব-__এই দেহের বাহিরে 
চলিয়া যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের মতো ফেলিয়া দেওর়াই আমার 
পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোনদিন কর্ম হইতে ক্ষান্ত হইব না। যতদিন 
না সমগ্র জগং ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অন্থভব করিতেছে, ততদিন আ।মি সর্বত্র 
মান্ছষের মনে প্রেরণ! জাগাইতে থাকিব । 


৪৫। আমি নিজে যাহা! কিছু হইঙ্লাছি, ভবিদ্কতে পৃথিবী যাহা হইবে, 
তাহার সব কিছুরই মূলে আছেন-__মামার গুরুদেব শ্ররামরু্ণ। জগতে 
অবতীর্ণ হইয়। তিনি হিন্দু ইসলাম ও শ্রী ধর্মের মধ্যে সেই সর্বানুম্যত অতি 
'অশশ্র্ষ এক একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা প্রচার করিয়াছিলেন । 


২৭৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 
৪৬। জিহবাকে যথেচ্ছ চলিতে দিলে অপর ইন্ড্রিয়গুলিও যথেচ্ছ চলিবে । 


৪৭। জ্ঞান, ভক্তি, ষোগ এবং কর্ম__মুক্তির এই চারিটি পথ । নিজ নিজ, 
অধিকার অনুযায়ী প্রতোকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে ; তবে এই 
যুগে ক্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা৷ উচিত। 


৪৮। ধর্ম কল্পনার জিনিস নয়, পরোক্ষ অনুভূতির বিষয় । যিনি কোন 
একটি ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বহুশাম্ববিদ্‌ পণ্ডিত অপেক্ষা বড়। 


৪৯| ম্বামীজী একবার একজনের খুব প্রশংসা করিতেছিলৈন, ইহাতে 
পার্বস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন, "তিনি কিন্তু আপনাকে মানেন নী।” এই 
কথা শুনিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “তিনি কি এমন কোন আইনে 
আবদ্ধ যে, আমাকে মানিতেই হইবে । তিনি সৎ কাজ করিতেছেন, তাই 
তিনি প্রশংসার ষোগ্য ।, 


৫০। প্রকৃত ধর্মের রাজ্যে পুথিগত বিদ্যার প্রবেশাধিকার নাই । 


৫১। কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর যেপিন হইতে ধনীদের তোঁষণ করা 
*“আরম্ত হয়, সেদিন হইতে এ সম্প্রদায়ের ধ্বংসও আবস্ত হয়। 


৫২। তোমার যদি কোন অন্যায় করিবার ইচ্ছ। হয়, তবে তাহা «তামার 
গুরুজনদের চোখের সামনে কর। 


৫৩। গুরুর কপায় কোন বই ন। পড়িয়াও শিষ্য পণ্ডিত হইতে পারে । 
৫৪। পাপ বা পুণ্যের কোন অস্তিত্ব নাই, আসলে আছে অজ্ঞান । 
অছৈত অনুভূতির দ্বারা এই অজ্ঞান দুরীভূত হয়। 


৫৫ | ৪ধর্মান্দোলনগুলি দলবদ্ধভাবে আসে; তাহাদের, প্রত্যেকটি অপর-- 
গুলিকে অতিত্রম করিয়া উধের্ব উঠিতে যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের, 
একটিই গু কৃতপক্ষে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সমসাময়িক অপর আন্দোলন- 
গুলিকে আত্মসাৎ করিয়৷ ফেলে। 


৫৬। রামনাদে থাকা কালে কথোপকথন-গসুঙ্গে স্বায়ীজী বলিলেম £, 
রাম পরমা তমা, সীতা দেবীপ্রীবাত্ম। এবং প্রত্যেক নারী ব৷ খ্ুক্ুষের দেহই লঙ্কা 
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এই দেহ-রূপ লঙ্কায় বন্দী জীবাত্মা সব সময়েই পরমাক্ম! বা গ্রীবামের সহিত 
মিলন কামনা কবে, কিন্ত রাক্ষসের! তাহা হইতে দেয় না। রাক্ষস মানে 
চারিত্রিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য । উদাহরণস্বরূপ বিভীষণ সব্বগুণ, রাবণ এজোগুণ 
এবং কুস্তকর্ণ তমোগুণের প্রতীক। সত্বগুণের অর্থ সাধুতা; রঙগোগুণের 
অর্থ কাম ও ইন্ড্রিয়পরায়ণতা ; তমোগুণের অর্থ অজ্ঞান, জড়তা, লোভ, 
হিংসা ও অন্যান্য সহগামী দোষসমূহ এই *গুণগুলি দেহে আবদ্ধ জীবাত্মাকে 
বা লঙ্কায় বন্দিণী শীতাকে পরমাস্সা বা শ্রীরামের সহিত মিশিত হইতে দেয় 
না। এইবগ্নে বন্দিনী সীতা যখন তাহার প্রভুর সঙ্গে মিপিবার জন্ত ব্যাকুল, 
তখন তিনি হন্থমান্‌ অর্থাৎ গুরু বা পরমার্ধ-বস্তর উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পান। 
তিনি শ্রীরামচন্দ্রেদ অঙ্গুরীয়ক দেখান। এই অঞ্ুরীয়ক হইল ব্রদ্গচ্ছান ব! 
সর্বোন্তম অন্ুভৃতি, যাহা সকল ভ্রান্তি নিরপন করে। এইরূ:প সীতা শ্নামের 
সান্নিধ্লাভের উপার দেখিতে পান অর্থাৎ অন্ত কথায় বলতে গেলে পরমা ম্মার 
সহিত জীবাত্মার একত্্ান্ভূতি হয়। 


৫৭ যে প্রকৃত খ্রীষ্টান, সে প্ররুত হিন্দুও বটে, আবার যে প্রকৃত হিন্দু, 
সে প্রকৃত শ্রীষ্টানও বটে । ৃ 


৫৮। সমাজের ভিতবে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিঘ্।া করিতেছে, তাহার 
বিকাশের ফলেই সামাজিক শুভ পরিবর্তনগ্ডুপি সংঘটত হইতেছে । এই 
শক্তিগুলি স্থদঢ এবং স্থুসংবদ্ধ হইলে সমাজও নিজেকে তদন্ুরূপ গড়িয়া 
তুলিবে। প্রতোককেই যেমন নিজের মুক্তির জন্ চেষ্টা করিতে হয় এবং তা 
ছাড়া উপায় নাই, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেও একই কথা। প্রত্যেক জাতির 
'মধো আবার যে-সব নিজন্ব ভাল বিধিব্যবস্থাদি আছে, এঞ্জলিরই উপর এ-সব 
জাতির অস্তিত্ব নিভর করে এবং এগুলিকে অন্ত জাতির ছাদে ঢালিরা নৃতন 
করিয়া! গড়া চলেনা । যতদিন না! কোন উন্নততর বিধিব্যবন্থা উদ্ভাবিত হয়, 
ততদিন পুরাতনগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টা করা মারাত্মক। উন্নতি সব 
সময় ধীর গতিতে ক্রমশঃ হইর! থাকে । সব সামাজিক রীতিনীতি অন্নবিস্তর 
অসম্পূর্ন বলিয়া এগুলির ক্রটি দেখাইয়া দেওয়া খুবই সোজ।। কিন্তু তিনিই 
মন্থগ্ভ-জাতির যণ্ার্ধ কল্যাণকামী, ধিনি মানুষ যে-কোন সমাজব্াবস্থার মধ্োই 
জ্বীবন যাপন করুক না কেন, তাহার অপূর্তা ঘুর করিয়া দিগ্বাঁ তাহাকে 


২৭৮ আ্বামীজীর বাণী ও বচন 


উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়৷ দেন, ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ ও 
জাতির উন্নতি হইবে। / 

ধান্সিক ব্যক্তিগণ সমাজের দোষ ত্রুটি ধরিতে যান না, কিন্তু তাহাদের প্রেম 
সহানুভূতি ও সতত তাহাদিগকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করে। উহাই 
তাহাদের নিকট অলিখিত শাস্ত্র । যে-সকল জাতি বা সমাজ ক্ষুদ্র লিখিত 
শাস্ত্রীয় গপ্তির উপরে উঠিতে পারেন,*তাহারাই যথার্থ স্থথী। সখলোকেরা এই 
শান্্ীয় গণ্ডির উপরে উঠেন ও তাহাদের প্রতিবেশিগণ যে-কোন অবস্থাতেই 
থাকুক না কেন ভাহাদিগকে এইরূপ উগ্ভিতে সাহাষ্য করেনু। ভারতের 
মুক্তিও সেইজন্ ব্যক্তির শক্তি-বিকাশ ও তাহার অস্তনিহিত ব্রহ্ম-উপলব্ধির 
উপরই নির্ভর করে। 

৫৯। জড়বাদ না গেলে আধ্যাত্মিকতা কখনও আসিতে পারে ন1। 


৬০। গীতার প্রথম অধ্যায়টি রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । 


৬১। যথাসময়ে স্টীমার ধবিতে পারিবেন না ভাবিয়া উদ্দিগ্র একজন মাফিন 
ভক্ত মন্তব্য করিলেন, “্বামীজী, আপনার কোন সময়-জ্ঞান নাই ।” ম্বামীজী 
* শান্তভাবে উত্তর দ্রিলেন, “ঠিক কথা ; তুমি আছ সময়ের ভিতর, আমি আছি 
অনন্তে ।* 
৬২। আমরা সর্যদাই ভাবপ্রবণতাকে আমাদের কর্তব্যবুদ্ধিধ স্থান 
অধিকার করিতে দিই, অথচ আমরা এই মনে করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ 
করি যে, আমরা প্রকৃত ভালবাসার প্রেরণাতেই কাজ করিতেছি । 


৬৩। ত্যাগের শক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদ্দিগর্কে অবশ্যই ভাব- 
প্রবণতার বাহিরে যাইতে হইবে । ভাবপ্রবণতা পশুদের বৃত্তি। তাহার! 
পুরাপুরি ভাবাবেগেই চলে। 


৬৪। নিজ নিজ সম্ভান-সম্ভতির জন্ত ত্যাগকে উচ্চতর ত্যাগ বলা যায় 
নাী। পশুরাও এরকম করিয় থাকে এবং মান্ষের যেকোন ম। যতখানি 
স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়! ত্যাগ করেন, তাহারাও ঠিক ততখানি করে। একপ করাটাই 
ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় নয় ; উহা তো শুধু অন্ধ ভাবপ্রবণত]। 


৬৫। আমরা চিরকুল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, আমাদের দুর্বলতাকে- 
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শক্তিরপে দেখাইতে, ভাব প্রবণতাকে ভালবাস! বলিয়। চালাইতে, কাপুরুষতাকে 
সাহসের রূপ দিতে, এবং এইরূপ আরও কত কি। 


৬৬। দরাম্তিকতা ছুবলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে বলে। £ 
এগুলি তোমার সাজে না, এগুলি তোমার সাজে না। 


৬৭। কোন স্বামী কখনও তাহারম্্রীকে "স্ত্রী বলিয়া! ভালবাসে নাই বা 
সাও তাহার স্বামীকে 'স্বামী” বলিয়াই ভালবাসে নাই। স্ত্রীর মধ্যে যে ঈশ্বর 
আছেন, তাহাকেই স্বামী ভালবাসে, এবং স্বামীর মধ্যে ষে ঈশ্বর আছেন, 
তাহাকেই স্ত্রী ভালবাসে । প্রত্যেকের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তিনিই 
আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার প্রেরণা জাগান। ঈশ্বরই একমাত্র পপ্রেমন্বরূপ | 


৬৮। আহা! যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের জানিতে পারিতে। 
তোমরা আত্মা, তোমরাই ঈশ্বর! যদি কখনও আমি তোমাদিগকে মানুষ 
বলিয় ভাবি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিন্দ। করিতেছি, জানিও। 


৬৯। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই 
স্বপ্ন, শুধু মায়া । 

৭০| আধ্যাত্মিক জীবনে দি আনন্দ না পাই, তবে কি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার 
মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান করিতে হইবে? অমৃত না পাইলে কি নর্মার জল পান 
করিতে হইবে? চাতক কেবল বুষ্টির জল পান করে; উড়িতে উড়িতে সে 
শুধু ভাবে_-ফটিক জল, ফটিক জল। কোন ঝড়-ঝঞ্কাও তাহার পাখার গতি 
থামাইতে পারে না বা জলপানের জন্য তাহাকে ধরাপৃষ্ঠে নামাইতে পারে না। 


৭১। ঈশ্বর'উপলব্ধির সহায়ক যে-কোন সম্প্রদায়কেই স্বাগত জানাও । 
ঈশ্বরান্ভূতিই ধর্ম। | 

ণ২। নাস্তিকও দয়াবান্‌ হইতে পারে, কিন্তু ধান্সিক হইতে পারে না। 
পরস্ত ধামিককে দয়াশীল হইতেই হইবে। 

৭৩। গুরুর আসন গ্রহণ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন, এমন সব মহাত্মা 
ছাড়া আর সকলেই গুরুগিরি করিতে গিয়া ভরাডুবি করেন। 


৭৪। পশুত্ব, মনুত্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব_এই তিনেবু সম্টিতেই মানুষ । 


২৮ৎ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


৭৫। গরম বরফ, অন্ধকার আলো-_বলিতে যাহা বুঝায়, “সামাজিক 
উন্নতি বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়। শেষ পর্যন্ত “সামাজিক উন্নতি” 
বলিতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 


৭৬। বাহিরের কিছুর উন্নতি হয় না, জগতের উন্নতি করিতে গিয়া 
আমরাই উন্নত হই। 


৭৭। আমি যেন মানুষের সেবা করিতে পারি-_ ইহাই আমার একমাত্র 
কাম্য। র ০ 


৭৮। নিউ ইয়র্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে .স্বামীজী অতি মৃছুভাবে 
বলিলেন £ না, আমি কোন অলৌকিক বিদ্যায় (0০০5111870) নিশ্বাস করি 
না। কোন জিনিস যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহা নাই ; যাহা মিথা, তাহার 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাগুলিও প্রাকৃতিক 
ব্যাপারেরই অন্তর্গত । আমি এগুলিকে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই মনে করি। 
সেহিসাবে এগুলি আমার নিকট গুুবিদ্যার বিষয় নয়। আমি কোন 
গুপ্তবিষ্া-সজ্ঘে আস্থা! রাখি না। তাহারা ভাপ কিছুই করে না, করিতে 
পারে না। 

৭৯। যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, রহস্তবাদী এবং কর্মী__সাধারণতঃ এই চারি 
স্তরের লোক দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক স্তরের জন্যই উপযুক্ত সাধন- 
পদ্ধতি থাক। প্রপধ়োজন। যুক্তিবাদী আসিয়া বলিলেন_-আমি এ রকম 
সাধন-পদ্ধতি মানি না, আমাকে বিশ্লেষণমূলক যুক্তিসিদ্ধ কিছু বলুন; 
যাহাতে আমার মন সায় দিতে পারে। স্ৃতরাং বিচারবাধীর জন্য দার্শনিক 
বিচারই হইল সাধন-মার্গ । তারপর কর্মী আসিয়া! বলেন, আমি দার্শনিকের 
সাধন- পদ্ধতি মানি না। আমাকে মান্টষের জন্য কিছু করিতে দিন। অতএব 
তাহার সাধনার জন্য কই পথ-হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। রহস্তবাদী (0059619) 
এবং ভাব প্রবণ ব্যক্তিদের জন্যও তাহাদের উপযুক্ত উপাসনা-মার্গ নির্ধারিত 
হইয়াছে । এই-সব লোকেরই জন্য ধর্মের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ 
'অবস্থানুষায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে । 


৮০ আমি সত্যানুসদ্ধিৎম্থ। সত্য কখনও মিথ্যার সহিত বন্ধুত্ব করিতে 
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পারে না। এমনকি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাড়াইলেও অবশেষে সত্যের 
জয় অবশ্ঠন্তাবী। 


৮১। যেখানেই দেখিবে__মানবহিতৈষণার উদ্ারভাবগুলি সাধারণ 
জনতার হাতে পড়িয়াছে, সেখানেই সর্প্রথমে তুমি লক্ষ্য করিবে, 
এগুলির অধোগতি ঘটিরাছে। শিক্ষা এবং বুদ্ধি থাকিলেই কোন 
কিছুর সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকে । সমাজের কৃষ্টি-সম্পন্ন সম্প্রদদায়ই 
প্রকুতপক্ষে ধম ও দর্শনের বিশুদ্ধতম রূপটি রক্ষী করিতে পারে। আর উহা 


হইতেই এ জাতির .সামাজিক এবং মানসিক গতি-প্রকৃতির নিদ্শন 
পাওয়] ষায়। | 


৮২। ম্বামীজী একবার আমেরিকায় বলিলেন ঃ আমি নুতন ধর্সমতে 
তোমাদের দীক্ষিত করিবার জন্য এখানে আমি নাই। আমি চাই 
তোমাদের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অটুট থাকুক। আমি একজন মেথডিষ্টকে ভাল 
মেথডিষ্ট, প্রেসত্রিটেরিরানকে ভাল প্রেসত্রিটেনিয়ান, ইউনিটেরিয়ানকে ভাল 
ইউনিটেরিয়ান করিতে চাই। আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই-_-কি 
করিয়া সত্যকে জীবনে রূপায়িত করিতে হয়, কি কিয়! তোমাদের অন্তুপসিহিত 
জ্যোতিকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হয়। রী 


৮৩। ছুঃখের রাজমুকুট মাথায় পরিয়া স্থখ মানুষের সামনে হাজির হয় ।' 
যে তাহাকে স্বাগত জানায়, সে ছু:খকেও স্বাগত জানাইতে বাধ্য । 


৮৪ | যিনি" সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, যিনি সর্বন্ব ত্যাগ 
করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন এবং ষিনি শান্তিকামী, এই পৃথিবীতে 
তিনিই মুক্ত-_তিনিই মহৎ। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পাইয়াও 
কেহ যদি ইন্দিরপরতন্ত্র এবং বাসনার দাস হয়, তবে সে প্ররুত মুক্তির বিশুদ্ধ 
আম্বাদ পাইতে পারে না। 


৮৫। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। 
ছুর্বলতা ও ক্াপুরুষতাই পাপ। ম্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। 
অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘ্বণা করাই» পাপ। ঈশ্বরে এবং নিজ 


২৮২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দুর্শনই পাপ। 
বিভিন্ন শাস্ত্র শুধু ধর্মলাভের উপায় নির্দেশ করে। 


৮৬। বিচারের সহায়ে সত্য যখন বুদ্ধিগ্রাহ্থ হয়, তখন উহ] অনুভূতির 
উৎস হৃদয়েই অন্ভূত হয়। এইরূপে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই-ই একক্ষণে আলোকিত 
হইয়৷ উঠে এবং তখনই উপনিষদেরু কথায় বলিতে গেলে-_“ভিদ্যতে হৃদয়- 
গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ”_ হ্াদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। 

প্রাসীনকালে এই জ্ঞান ও এই ভাব যখন যুগপৎ খধির অন্তঃকরণে বিকশিত 
হইয়াছিল, ৩খনই শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি কবিতার ভাষায় রূপায়িত হয় এবং 
তখনই বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র রচিত হয়। এই কারণে এগুলি অধ্যয়ন 
করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভাবের ছুইটি সমান্তরাল রেখা অবশেষে বেদের 
স্তরে আসিরা মিলিত হইয়াছে এবং ওতপ্রোতভাবে মিশিয়। গিয়াছে । 


৮৭। বিশ্বপ্রেম, স্বাধীনতা, সাহসিকতা! এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি 
আদর্শ গুলি আয়ত্ত করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্জশাস্ত্র বিভিন্ন পথের সন্ধান 
দিয়াছে। কোন্টা পাপ, কোন্ট! পুণ্য-_এই-বিষয়ে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় 
»প্রাযই অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বিমত এবং সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়! 
এই পাপ ও পুণ্যের পথের বিষয়ে ঝগড়ায় মত্ত। প্রত্যেক পথই অল্প- 
বিস্তর উন্নতির পথে সাহায্য করে। গীতা বলেন, “সর্বারস্তা হি 'দোষেণ 
ধুমেনাগ্রিরিবাবৃতা ।” আগ্তন যেমন ধূমে আবৃত থাকে, সমস্ত কর্মের সঙ্গেই 
তেমনি দোষ মিশ্রিত থাকে । অতএব পথণগুলি অল্প-বিস্তর অসম্পূর্ণ থাকিবেই, 
ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিজ নিজ শাস্শি্দিষ্ট পথ অন্দরণ করিয়া উচ্চতম 
ধর্মভাব লাভ করাই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন এগুলিকে' অনুসরণ করার 
জন্যই আমাদের আপ্রাণ* চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া! এগুলিকে যুক্তি- ও 
বিচার-সহায়ে গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব আমরা ষতই সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই পাপপুণ্য-সমস্তার সমাধান আপনা-আপনিই 
হইয়া যাইবে। । 

৮৮। আজকাল আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, ধাহারা শাস্ত্রের 
অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন না। তাহারা শুধু ব্রহ্গ, মায়া, প্ররুতি প্রভৃতি 
শব্ধ শিখিয়া এগুলির দ্বারা মাথার মধ্যে গোলমাল বাধূইয়। তুলিয়াছেন $ 
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শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম এবং উদ্দেশ্টাকে ছাড়িয়া তাহার! কেবল শব্ধ লইয়া মারামারি 
করেন। শাঁস্র ঘদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সাহায্য 
করিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র যদি কেবল 
সন্যাসীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়, যদি গাহ্‌স্থ্য জীবনের কোন কাজে ন! 
আসে, তবে এই একদেশদশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি প্রয়োজন? ধাহারা সমস্ত 
কর্ম ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছেন, শাস্ত্র ষদি কেবল তাহাদের জন্যই 
হয়, শাস্ত্র যদি কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের 
মধ্যে, অন্ুরশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আগ্মপ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের 
ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, স্থখে, খিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের 
অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহুতে মানুষকে আশার আলো 
জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে, তবে দূর্বল মানুষের কাছে এই 
শাস্ত্রের কোন প্ররোজন নাই। তাহা হইলে শাস্ত্রের শান্্ত্ই নষ্ট 
হইয়া! যাইবে । 

৮৪৯ | ভোগের মধ্য দিয়াই কালে যোগ আসিবে। কিন্ত হায়, 
আমাদের দেশবামীর ভাগ্য এমনি যে, যোগ আয়ত্ত করার কথা দূরে থাকুক, 
তাহার] সামান্য ভোগও পায় না। সব্প্রকার অপমান সহা করিয়া অতি" 
কষ্টে তাহারা জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মাত্র মিটাইতে সুমর্থ হু; তাহাও 
আবার “সকলে পারে নাঁ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষর এই যে, এমন দুরবস্থাও 
আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া৷ আমাদিগকে আশু কর্তব্যের প্রতি লচেতন 
করিতে পারে না। 

৯*। তোমাদের অধিকার এবং সুযোগ-স্থবিধার জন্য তোমরা যতই 
আন্দোলন কর ন] কেন, ম্মরণ রাখিও, যতদিন ন] তীব্র জাতীয় সম্মানবোধ 
জাগাইয়া আমরা সত্যসত্যই নিজেদের উন্নত করিতে পারিতেছি, ততদিন এই 
সথযোগ- ও অধিকার-লাভের আশা “আলনাস্কারের দিবাস্বপ্রের” তুল্য । 


৯১। যখন কোন বংশে কোন প্রতিভাবান্‌ বা বিশেষ বিভূতিমান্‌ 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই বংশে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সমধিক স্জনশীল 
প্রতিভা থাকে, তাহা 'যেন এ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্য নি:শেষে 
ভাহারই দিকে আকৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা দেখি, এ বংশে পরবতণ 
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কালে যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা হয় নির্বোধ অথবা অতি সাধারণবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র এবং কালে এ বংশ বহক্ষেত্রেই নিশ্চিহ্ন হইয়া! যাঁয়'। 


৯২। এই জীবনে যদি মুক্তিলাভ না হয়, তবে পরবর্তী এক বা বন্থ 
জীবনে যে মুক্তিলাভ ঘটিবে, তাহার প্রমাণ কি? 


৯৩। আগ্রার তাজমহল ভ্বেখিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন £ 
ইহার যে-কোন এক-টুকর] মার্ধেলকে নিউডাইলে ইহা! হইতে বিন্দু বিন্দু 
রাজকীয় প্রেম ও ছুংখ ক্ষরিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন : "ইহার 
অন্তর্ভাগের এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের সৌন্দর্য ঠিক ঠিক উপভোগ 
করিতে ছয় মাস লাগিবে। ” 


৯৪ ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, 
যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিতকলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীর 
আদি গুক। 

৯৫। স্থাপত্য-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন £ লোকে বলে 
কলিকাতা প্রাসাদপুরী। কিন্ত বাডিগুপি দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলি 
"বাক্সকে উপর উপর সাজাইয়। রাখিয়াছে। এখুলি কোন বিশেষ ভাবের 
গ্যোতক নযু। এপ্রকুত. হিন্দু স্থাপতা রাজপুতানায় এখনও অনেক দেখা যায়। 
কোন ধর্মশালার দিকে তাকাইলে মনে হইবে, উহা! যেন মুক্ত বাহু প্রসারিত 
করিয়া যাত্রীকে আহ্বান জানাইতেছে-_তাহারা সেখানে আশ্রয় ও 
আতিথেয়তা লাভ করিতে পারে । উহার ভিতরে ও বাহিরে দেবতার সানিধ্য 
অনুভব করিবে । গ্রাম্য কুটৰ দেখিলেও ততংক্ষণাৎ উহ্ণর বিভিন্ন অংশের 
বিভিন্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত কুটিরটিই 
মালিকের নিজন্ব আদর্শ এবং প্রক্তির গ্যোতক । ইতালী ব্যতীত অন্ত কোন 
দেশে আমি এই জাতীয় ভাবব্যগ্ক স্থাপত্যশিল্প দেখি নাই । " 
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১। স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হইল, “বুদ্ধের মতকি এই যে, বহুত্ব সত্য 
এবং একত্ব (আত্ম!) মিথ্যা? আর হিন্দু (বেদ) মতে তো একত্ই সত্য, 
বহুত্ব মিথ্যা |” স্বামীজী বলিলেন £ হ্যা, এবং ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 
এবং আমি যাহা যোগ করেছি, তা এই যে, একই নিত্য বস্ত একই মনে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়। 


২। একবার এক শিখ্কে বলিলেন £ মনে রাখিও জীবাত্মারই বিকাশের 
জন্য প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্য জীবাত্ম। নয়__ইহাই হইল ভারতের শাশ্বত বাণী । 


৩। পৃথিবী আজ চায় এমন কুড়িজন নর-নারী, যাহারা সামনের এ পথে 
সাহসভরে দীড়াইয়া বলিতে পারে যে, ভগবান্‌ ব্যতীত তাহাদের অন্ত কোন 
সম্বল নাই। কে আমিবে? কেন, ইহাতে ভয় কি? যদ্দি এটি সত্য হয়, 
তবে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এটি সত্য না হয়, তবে আমাদের 
বাচিয়া কি লাভ? | 


৪, আহা, পরমাত্মার স্বরূপ যিনি জানিয়াছেন, তাহার কাজ কতই 
না শান্ত! বাস্তবিকপক্ষে লোকের দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের 
অন্য কিছু করণীয় থাকে না। আর যাহা কিছু, তাহা আপনিই হইতে থাকে । 


৫। তিনি (শ্রীরামকুষ্চ) এক মহৎ জীবন যাপন করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন 
এবং সেই জীবনের তাৎপর্য-নির্ণয়ের ভার দিয়া গিয়াছেন অপর সকলের উপর । 


৬। একজন শিষ্য কোন একটি বিষয়ে স্বামীজীকে সংসারের মভিজ্ঞতা- 
সত পরামর্শ দিলে স্বামীজী বিরক্তির সহিত বলিলেন £ পরিকল্পনা আর 
পরিকল্পনা ! এই জন্যই পাশ্চাত্যবাসীরা কখনও কোন ধর্মমত গঠন করিতে 
পারে না। তোমাদের মধ্যে যদ্দি কেহ কখন পারিয়া থাকে, তবে তাহ 
কয়েকজন ক্যাথলিক সন্্যাসী মাত্র, যাহাদের পরিকল্পনা বলিতে কিছু ছিল না। 
পরিকল্পনাকারীদেরু দ্বারা কখনও ধর্মপ্রচার“হয় নাই । 
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৭। পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবন দেখিতে একটি হাসির হুল্লোড়ের মতো, 
কিন্ত একটু নীচেই উহা! কান্নায় ভরা । ইহার শেষ হয় হতাশ ক্রন্দনে। 
কৌতুক উচ্ছলতা সবই সমাজের উপর উপর, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বিষাদে 
পূর্ণ। এদেশে (ভারতে ) আবার বাহিরে হয়তো নিরানন্দ ও বিষাদ, 
কিন্তু ভিতরে গান্তীর্য, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ। 

আমাদের একটি মতবাদ আঙ্ছে-_ ঈশ্বর ্বয়ংই লীলাচ্ছলে নিজেকে জীব- 
জগতে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং এই সংসারে অবতারের৷ লীলাচ্ছলে দেহ- 
ধারণ করিয়া জীবন যাপন করেন। সবটাই শীলা, সবই খেলা ॥ যীশু'ক্ুশ- 
বিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সেটাও সম্পূর্ন খেলা। মানব-জীবনের সম্বন্ষেও 
এ একই কথা । উহাও ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়ামাত্র। বলো, 'সবই লীলা, সবই 
খেলা ।” খেল! ছাড়া তুমিও আর কিছু কর কি? 


৮। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, এক জীবনেই কেহ নেতা হইয়া 
উঠিতে পারে না। তাহাকে শক্তি লইয়াই জন্মাইতে হয়। কারণ সংগঠন 
বা পরিকল্পনা! তেমন কষ্ট-সাধা নয়। নেতার পরীক্ষা-_প্রকৃত পরীক্ষা! হয় 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধারণ সহানুভূতির স্ত্র ধরিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়! 
'রাখার ক্ষমতায় । চেষ্টা করিয়। নয়, অজ্ঞাতসারেই ইহা হইয়া থাকে । 


৯। প্রেটোধ্ধ ভাববাদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী বলিলেন, 
“তাহা হইলে তোমর! দেখিতেই পাইতেছ যে, বড় বড় ভাবগুলির ক্ষীণতম 
বিকাশ এই-সব যাহা কিছু। এ ভাবগুলিই' সত্য এবং সম্পূর্ণ। একটি 
আদর্শ “তুমি” কোথাও আছে এবং সেইটি জীবনে রূপায়িত করার জঙ্যই এখানে 
তোমার যত চেষ্টা। চেষ্টা হয়তো অনেক দিক দিয়াই ক্র্রিপূর্ণ হইবে, তবু 
চেষ্টা করিয়া যাও। একদিন ন! একদিন সে আদর্শ রূপায়িত হইবে ।, 


১*। «জনৈকা শি্ত1! নিজের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্তব্য করিলেন, ব্যক্তিগত 
মুক্তি--জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার তীব্র আকাঙ্ষা অপেক্ষা যে-সকল উদ্দেশ্ঠ 
সাধন করা! আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করি, সেইগুলি সম্পাদন করার জন্য বার- 
বার সংসারে ফিরিয়া আপ1 আমি ভাল বলিয়। মনে করি। ইহাতে স্বামীজী 
তাড়াতাড়ি বলিয়া! উঠলেন, “ইহার কারণ তুমি উন্নতি করিবার ধারণার ' 
উধ্র্বে উঠিতে পার না; কিন্তু কোন জিনিসই উন্নততর হয় না। 
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এগুলি যেমন তেমনই থাকে । এগুলির বূপাস্তর ঘটাইয়। শুধু আমরাই 
উন্নততর হই,।” 


১১। আলমোড়াতে একজন বয়স্ক লোক স্বামীজীর নিকট আসিলেন। 
তাহার মুখে এমন একট পরনির্ভরতার ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই সহানুভূতি 
জাগে। তিনি কর্ষবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, “যাহারা নিজ কর্মদোষে হূর্বলের 
প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কর্তব্য কি? স্বামীজী 
কুন বিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “কেন, সবলকে ঠেঙাইবে, আবার 
কি?' এই রর্বাদের মধ্যে তোমার নিজের অংশটা তুমি ভুলিয়া! যাইতেছ। 
মাথা তুলিয়া দাড়াইবার__বিদ্রোহ করার অধিকার তোমার সব সময়ই 
আছে ।' 


১২। একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, “সত্যের জন্য কি মানুষের 
ম্ত্যুকেও বরণ করা উচিত, অথবা গীতার শিক্ষা অনুসারে সর্বদ উদাসীন 
থাকিতে চেষ্টা করা উচিত?” ম্বামীজী ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ থামিয়া 
থামিয়া বলিলেন, “আমি উদাসীন থাকার পক্ষপাতী । তারপর আবার 
বলিলেন, “এটি সন্্যাপীর জন্য ; গৃহীদের পথ আত্মরক্ষা ।' 


১৩। সবাই সুখ চায়__এ-কথা ভূল। প্রায় সমসংখ্যক লোক জন্মায় 
ছুঃখকে বরণ করার জন্য। এস, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঈয় হিসাবেই পুজা 
করি। 


১৪। আজ পর্যস্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র ব্যক্তি, ধিনি সাহস 
করিয়া বলিতে প্রারিয়াছেন ঃ ঠিক যে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও যে- 
ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বল। উচিত । 


১৫। নিজ.জীবনে কালীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার খ্ূর্বে তাহার 
সন্দেহ-বিজড়িত দিনগুলিকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, “কালী ও 
কালীর সর্বপ্রকার কার্কলাপকে আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার 
ছ বছরের মানসিক দ্বন্দের কারণ ছিল এই যে, আমি তাহাকে মানিতাম 
, নান কিন্তু অবশেষে তাহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকুষ্ণ পরমহংস 
আমাকে তাহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস 
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যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাহার যা' 
ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আসল কথা এই, আমি শ্রীরামকষ্ণকে 
ভালবাদিতাম, তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তীহার অপূর্ব 
পবিত্রতা দেখিয়াছি। আমি তাহার আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছি । 
তখনও পধন্ত তাহার মহত্ব আমার, নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে 
যখন আমি তাহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তখন এ ভাব 
আসিয়াছিল। তাহার পুরে আমি তাহাকে বিকৃতমস্তিক্ক একটি ' শিশ্ত 
বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম-_-এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্ঠ 
প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘ্বণা করিতাম। তারপর আমাকেও মা 
কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা 
একটি গোপন রহম, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে। সে- 
সময় আমার খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলিতেছিল।-..ইহা আমার জীবনে এক 
হযোগ হিসাবে আসিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাহার ক্রীতদাস 
করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলায়, “আমি তোমার দাস।, রামকৃষ্ণ 
পরমহংসই আমাকে তাহার চরণে অর্পন করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার ! 
এই ঘটনার পর তিনি মাত্র ছুই বছর জীবিত ছিলেন এবং এ কালের 
অধিকাংশ সময়হঁ "অনুস্থ ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তার স্বাস্থ্য এবং 
লাবণা নষ্ট হইস্সা যায়। 

তোমরা জানো, গুরু নানকও এই রকম এমন একজন শিষ্কের খোজ 
করিয়াছিলেন, ধাহাকে তিনি তাহার শক্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে 
পারেন। তিনি তাহার পরিবারবর্গের কাহাকেও উপযুক্ত মনে করিলেন না। 
তাহার সম্তানসম্ভতিরা “তাহার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া মনে হইল। 
তারপর তি্নি এক বালকের সন্ধান পাইলেন, তাহাকে এ শৃক্তি দিয়া দিলেন, 
এবং দেহত্যাগের জগ্ত প্রস্তুত হইলেন। 

তোমর] বলিতেছ, ভবিষ্যতে রামকুষ্ পরমহংসকে কালীর অবতার বলা 
হইবে কি? হা, আমিও মনে করি, কালী তাহার কার সম্পাদনের জন্ত 
শ্রীরামষ্চের দেহ্যন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন। দেখ, আমার পক্ষে ইহা 
বিশ্বাম না কাঁপয়া উপায়, নাই যে, কোথাও এমন এক বিরাট শক্তি নিশ্চয় 
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আছেন, ধিনি নিজেকে কখন কখন নারীরূপে কল্পনা করেন এবং তাহাকে 
লোকে “কালী” এবং “মা” বলিয়া ডাকে । আমি ব্রন্দেও বিশ্বাস করি। আর 
আসল ব্যাপারটা কি সব সময় ঠিক এরূপই নয় ?*.ষেমন সংখ্যাতীত জীব- 
কোষের সমষ্টিতেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, ধেমন একটি নয়-_বহু মন্তিক্ক-কোষের 
সমবায়ে চৈতন্তের উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি নয় কি? একত্ব মানেই 
বৈচিত্র্য । ইহাও ঠিক সেইরকম। ব্রদ্ধ সন্বন্ধেই বা ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? 
ব্রক্ষই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্তা, কিন্ত তবু তিনিই আবার বহু দেবতাও 
হইয়াছেন । 


১৬। যতই বয়ন ব+ড়িতেছে, ততই মনে হয়, বীরত্বের উপরই সব কিছু 
নির্ভর করে। ইহাই আমার নৃতন বাণী। 


১৭। “কোন কোন সমাজে নরমাংস-ভোজন স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার 
অঙ্গীভূত'__ইওরোপে এই মতের উল্লেখ শুনিয়া ম্বামীজী মন্তব্য করিলেন £ 
এটা কি সত্য নয় যে, যুদ্ধে হিংসার বশবর্তী হইয়া! বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানা্দিতে 
ছাড়া কোন জাতিই কখনও নরমাংস ভোজন করে না? তোমরা কি ইহা 
বুঝিতে পার না? সমাজবদ্ধ প্রাণীদের ইহা রীতি নয়, কারণ ইহাতে সমাজ-, 
জীবনের মূলোচ্ছেদ হইবে । 


১৮। মৃত্যু বা কালীকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস, 
আমরা মৃত্যুর উপাদনা করি । আমরা ষেন তীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন 
করি-_তাহাকে ষেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি, আমর] যেন দুঃখের 
জন্তই দুঃখকে বরণ করি । 


১৯। পীাচ-শ বছর নীতির অস্থশাসন, পাঁচ-শ বছর মুক্তিপূজা এবং পাচ-শ 
বছর তঙ্বের প্রাধান্য-_বৌদ্ধধর্মের এই তিনটি যুগ । তোমরা যেন ফখনও না 
ভাবো যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম নামে এমন কোন ধর্মমত ছিল, যাহার 
স্বতন্ত্র ধরনের মন্দির, পুরোহিত প্রভৃতি ছিল ; এরকম কোন কিছুই ছিল না। 
বৌদ্ধধর্ম সব সময়ই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভৃত ছিল। কেবল কোন এক সময়ে 

“বুদ্ধের প্রভাব বিশেষ প্লিবল হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত জাতিতে 
ঈন্ন্যাসের প্রাধান্য ছটিয়াছিল। 
১০-১৪ 


২৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২০। ধাহারা প্রাচীনপন্থী, তাহাদের দৃষ্টিতে আদর্শ বলিতে শুধু আত্ম- 
সমর্পণই বুঝায়। কিন্তু তোমাদের আদর্শ হইল সংগ্রাম । ফলে জীবনকে 
উপভোগ করি আমরাই, তোমরা কখনই পার না। তোমরা সব সময় আরও 
'ভালে! কিছুর জন্য তোমাদের জীবনকে পরিবন্তিত করিতে সচেষ্ট, কিন্তু ঈপ্সিত 
পরিবর্তনের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সাধিত হওয়ার আগেই তোমর! মরিয়! 
যাও। পাশ্চাত্যের আদর্শ হইল-_-৫কান কিছু করা এবং প্রাচ্যের আদর্শ হইল 
-সহা করা। “করা” এবং “সহ করা”__এই ছুইয়ের অপূর্ব সময়েই পূর্ণ জীবন 
গড়িয়৷ উঠিবে, কিন্তু তাহা! কখনও সম্ভব নয় । 

আমাদের সমাজে এটা স্বীরূত সিদ্ধান্ত যে, মানুষের সব আকা চরিতার্থ 
হওয়া .সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের জীবন অনেক বিধি-নিষেধের অধীন। 
এগুলি সৌন্দর্যহীন মনে হইলেও ইহা শক্তি-ও আলোক-প্রদ। আমাদের 
মমাজের উদ্দারপন্থীরা সমাজের শুধু কুখ্পিত দিকৃটা দেখিয়া ইহাকে দূরে 
বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা প্রবর্তন করিলেন, 
তাহা তেমনই খারাপ । তারপর নৃতন প্রথাগুলির শক্তি লাভ করিতে পুরাতন 
প্রথাগুলির মতোই দীর্ঘ ময় লাগিবে। 

« পরিবর্তন করিলেই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয় না, বরং উহা! ছুর্বল ও পরিবর্তনের 
অধীন হইয়া পড়ে। তবে আমাদের নব সময়েই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত 
থাকিতে হইবে? নিজন্ব করিয়া লওয়ার মধ্য দিয়াই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়ডর হয়। 
আর পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র বস্ত, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা 
ইহার প্রশংসা করিয়া থাকি। সতীদাহ-প্রথায় সতীগণ সকলের প্রশংসা 
অর্জন করেন, যেহেতু এই প্রথার ভিতর দিয় দুঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পাস । 

স্বার্থপরতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । জীবনে যখনই কোন 
ভুল করিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তাহার মূল কারণ হইল আমি আমার 
বা্থবুদ্ধিকে উহার মধ্যে আনিয়াছিলাম। যেখানে আমা স্বার্থ ছিল না, 
সেখানে আমার দিদ্ধাস্ত অভ্রান্ত হইয়াছে । 

্বার্থবুদ্ধি না থাকিলে কোন ধর্মমতই গড়িয়া উঠিত না। মানুষের নিজের 
জন্য কোন কিছুর আকাজ্ষা না থাকিলে তোমরা কি মনে কর যে, তাহার 
এই-সব প্রার্থনা উপাসনা প্রসূতি থাকিত? হয়তো,বা কোন প্রাকৃতিক শৃস্ত : 
বা অপর কিছু দেখিক্না কখুন কখন সামান্ত একটু স্তৃতি করিত, ইহা ছাড়া সে 


উক্তি-সঞ্চয়ন ২৯১ 


ঈশ্বরের কথা কখনও ভাবিত না। সর্বদা তগবানের স্ততি ও প্রার্থনায় রত 
থাকাই তে! উচিত। কিন্তু হান! আমরা যদ্দি এই স্থার্থবুগ্ধি ছাড়িতে 
পারিতাম ! 

ুদ্ধ-বিগ্রহ অগ্রগতির লক্ষণ__এই কথা যখনই ভাবো, তখনই তুমি সম্পূর্ণ 
ভুল কর। ব্যাপারটি মোটেই এঁ রকম নয়। অগ্রগতির লক্ষণ__গ্রহণশীলতা।। 
কোন কিছুকে গ্রহণ করিয়া নিজন্ব "করিয়া লওয়া হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব । 
'ষুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া আমরা কখনও মাথ। ঘামাইতাম না। অবশ্য আমাদের 
নিজ*বাসভূমি রক্ষার জন্য কখন কখন অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে পারি, 
কিন্তু যুদ্ধকে নীতিহিসাবে কোনদিনই আমর! গ্রহণ করি নাই। প্রত্যেক 
জাতিকেই ইহ! শিখিতে 'হইয়াছে। অতএব নবাগত জাতিগুলি কিছুদিন 
'ঘুরপাক খাইতে থাকুক, অবশেষে সকলেই হিন্দুধর্মের (ভাবের ) অঙ্গীভূত 
'হুইয়। পড়িবে। 


২১। কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হইলেন সগুণ ঈশ্বর। 
অমষ্টির ইচ্ছাকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। নিয়ম বলিতে আমরা যাহা! 
বুঝি, তাহা৷ এই ঃ ইহাকেই আমরা শিব, কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি। 

২২। ভীষণের পুজা কর, মৃত্যুর উপামনা কর। বাকী লবই বৃথা 3 
সমস্ত ,চেষ্টাই বৃথা । ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহু:স্কাপুরুষের* এবং 
দুর্বলের মৃত্যুবরণ নয় বা আত্মহত্যাও নয়__ইহা! শক্তিমান্‌ পুরুষের মৃত্যুবরণ, 
খিনি লব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খু'জিরা দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে, ইহা 
সাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই। * 

২৩। যাহারা তাহাদের কুসংস্কারগুলি আমাদের দেশবাপীর ঘাড়ে 
চাপাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সঙ্ে আমি একমত নই। মিশর-তব্ববিদ্‌- 
গণের মিশরের প্লঁতি কৌতুহল পোষণ করার মতো! ভারতবর্ষ সন্বস্কেও লোকের 
'কৌতুহল পৌধণ কর! সহজ, কিন্তু উহা! স্বার্থ-প্রণোদিত। 

কেহ কেহ হয্নতো প্রাচীন গ্রন্থে, গবেষণাগারে বা! স্বপ্নে ভারতবর্ষকে যেমন 
'দেবেখিয়াছেন, তাহাকে আবার সেইভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন। আমি সেই 
,ভআরতকেই আবার দেখিতে চাই, ষে-ভারতে প্রাচীন যুগে ঘাহা কিছু শ্রেষ্ঠ 
মুভাব ছিল, তাহান্ন, সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ট ভাৰগুলি স্বাভাবিকভাবে 


২৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মিলিত হইয়াছে। এই নৃতন অবস্থার স্থষ্টি ভিতর হুইতেই হুইবে, বাহিক 


হইতে নয়৷ 
সেজন্ত আমি কেবল উপনিষদ্ই প্রচার করি। তোমরা লক্ষ্য করিবে 


যে, আমি কখনও উপনিষদ্‌ ছাড়া অন্য কিছু আবৃত্তি করি না। আবার 
উপনিষদ্দের যে-সব বাক্যে শক্তির কথা আছে, সেগুলিই বলি। শক্তি-- এই 
একটি শব্দের মধ্যেই বেদ-বেদান্তে্ মর্ধার্থ রহিয়াছে। বুদ্ধের বাণী ছিল 
অপ্রতিরোধ বা অহিংসা; কিন্ত আমার মতে সেই অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্ত শক্তির ভাব একটি উন্নততর উপায় । অহিংসার পিছনে, আছে'একটি 
ভয়ঙ্কর দুর্বলতা ) ছূর্বলতা হইতেই প্রতিরোধের ভাবটি আসে । আমি সমুদ্রের 
একটি জল-কণিকাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার 'বা ইহাকে এড়াইবার কথা 
কখনও চিন্তা করি না। আমার নিকট এট কিছুই নয়, কিন্তু একটা মশার' 
কাছে এট! বিপজ্জনক । সব রকম হিংসার ব্যাপারেই এই একই কথ'- শক্তি' 
এবং নির্গীকতা। আমার আদর্শ সেই মহাপুরুষ, ধাহাকে লোকে সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় হত্যা, রা এবং খিনি বুকে ছুরিকাহত হইলে মৌন ভঙ্গ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমিও তিনিই ।” 
»৪ তোমরা জিজ্ঞাসা চুন পারে এই চিস্তাধারায় রামরুফের স্থান: 
কোথায়? ত্হার ছিল এক অদ্ভুত জীবন, এক অতভ্যাশ্চধ সাধনা, যাহা 
অজ্ঞা্সারে গািদ্পা উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন না। 
তিনি ইংলগ্ড বা ইংলগুবামীদের জন্বম্বে- তাহারা সমুদ্রপারের এক অদ্ভুত 
জাতি_-এইটুকু ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। কিন্ত তিনি এক মহৎ 
জীবন দ্নেখাইয়। গিয়াছেন এবং আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। 
কোনদিন কাহারও একটি নিন্দাবাদ তিনি করেন নাই, একবার আমি 
আমাদের দেশের! এক ব্যভিচারী অন্প্রদায়ের সমালোচনা করিতেছিলাম। 
আমি তিন ঘণ্ট1 ধরিয়া! বকিয়া গেলাম, কিন্ত তিনি শাস্তভঃবে সব শুনিলেন।, 
আমার বল! শেষ হুইলে বুদ্ধ বলিলেন, “তাই না হয় হ'ল, প্রত্যেক বাড়িরই তো 
একটা খিড়কির দরজা! থাকতে পারে ; তা কে জানে? | 

আজ পর্বস্ত যত ভারতীয় ধর্ম হইয়াছে, সেগুলির দোষ এই যে, ধর্মগুলিতে 
ছুটি কথা স্থান পাইয়াছে-_ত্যাগ ও মুক্তি। জগতে কেব্ল মুক্তিই চাই !, 
গৃহীদের ন্ত কি কিছুই বলিবার নাই? কিন্ত মি গৃহীদের সাহাষ্য করিতে 


উক্তি-সঞ্চয়ন ২৯৩ 


চাই। সকগ আত্মাই কি সমগুণনম্পন্ন নয়? সকলেরই লক্ষ্য কি এক 
নয়? স্থতর্াং শিক্ষার মধ্য দিয়া জাতির ভিতর শক্তির স্ফুরণ হওয়া 
আবশ্তক। 

২৪। হিন্দুধর্মের স্থ-উচ্চ ভাবগুসি জনতার কাছে পৌছিঘ্ব! দিবার চেষ্টা 
হইতেই পুরাণগুলির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই প্রয়োজন 
অন্গতব করিয়াছিলেন-_তিনি শ্রীকষ্জ। এবং সম্ভবতঃ তিনি মানবেতিহাসে 
তরে ব্যক্তি। 

এইরূপে এমন একটি ধর্মের উংপৃত্তি হইল, যাহ! ক্রমে বিষ্ণুর উপাসনাতে 
পর্ধবসিত হয় এবং & উপ্চুননাতে আমাদের জীবন-রক্ষা ও সাংসারিক স্তখ- 
ভোগকেও ভগবান্‌ লাভের উপায়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের 
দেশের শেষ ধর্ম-আন্দোলন হইল শ্রীচৈতন্তদেবের মতবাদ । তোমাদের স্মরণ 
থাকিতে পারে, এ মতবারদেও ভোগের কথা আছে। অন্তর্দিকে জৈনধর্ম 
আবার আর একটি বিপরীত চরমভাবের দৃষ্টান্ত। ইহাতে আম্মণিগ্রহের দ্বারা 
ধীরে ধীরে শরীর ধ্বংম করা হয়। অতএব তোমরা দেখিতে পাইতেছ, 
বৌদ্ধধর্ম হইল জৈনধর্মেরই এক সংস্কৃত রূপ এবং বুদ্ধ যে গাচজন তপহ্বীর 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ ইহাই। একদিকে চরম কৃচ্ছুতা» 
অপরদিকে সন্তোগ__এই-সব বিভিন্ন স্তরের দৈহিক সাধনায় রত ধর্মসন্পুদায়- 
সমূহ ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগে একের পর এক আত্ম প্রকাশ করিয়াছে | নেই 
মব যুগেই আবার এমন কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, 
যাহাদের কেহ বা ঈখবর-লাভের উপার়ন্বরূপ ইন্দ্রিযগুলিকে নিয়োজিত ক্লুরিয়াছে 
আবার কেহ বা "উহারই জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত। এইভাবে 
দেখ! যায়, হিন্দুধর্মের মধ্যে সর্বদাই ষেন ছুট বিপরীত সগিলগতি পিঁড়ি 
(50151 56%10:0889 ) একই অক্ষ-অবলঞ্ছনে কখন বা উধ্বগামী, কখন 
বা অধোগামদ হইয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিয়া চলিয়াছে । - 


হা, বৈষণবধর্মের মতে তুমি ষাহা কিছু করিতেছ সবই ভাল, তোমার 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং সন্তানের প্রতি এই যে তীব্র ভালবাসা, 
,ইছার সবই ভালো। এগুলির মবই ঠিক, যদি তুমি ভাবিতে পারো 
যে, কৃষ্ণই তোমার সন্তান, আর সন্তানকে যখন কোন খাবার দাও, 


২৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তখন যদি ভাবিতে পারো যে, তুমি কৃকেই খাওয়াইতেছে। এই ছিল 
টচৈতন্তের বাণী--'সব ইঞ্জিয় দিয়ে তুমি ঈশ্বরেরই পূজা করি।” ইহার 
বিপরীত ভাব বেদান্তে বলা - হইয়াছে-ইন্দজ্রিয়কে সংযত কর, ইঞ্জিয়কে 
প্রতিহত কর। 


আমার দৃষ্টিতে ভারত যেন নবৃষৌবনসম্পন্ন এক জীবন্ত প্রাণী বিশ্ষে, 
ইওরোপও যৌবনশালী এবং জীবন্ত । ছুইটির কোনটিই তাহাদের উন্নতির এন 
স্তরে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যেখানে আমরা নিধিবাদে তাহাদের সমীভে রূ 
ব্যবস্থাগুলি সমালোচনা করিতে পারি ।, উভয়েই ছুই বিরাট পরীক্ষার মধ্য 
দিয়া চলিতেছে । কোন পরীক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ ন। ভারতে আমর] পাই 
সামাজিক সাম্যবাদ, যাহা অছৈতের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত [ প্রত্যেকের ভিতরে ব্রচ্ধ বিরাজ করিতেছেন ]। ইওরোপে সামাজিক 
দৃষ্টিতে তোমরা ব্যক্তি-স্বাতঙ্র্যবাদী, কিন্তু তোমাদের চিস্তাধারা ছৈতমুলক 
[ ব্যক্তি-কল্যাণ চাহিলেও তোমরা] সেই সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ চাহিতেছ ] অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাম্যবাদী । 


অতএব দ্বেখা যাইতেছে, একদিকে আছে ব্যভি-হ্বাতহ্ব্যবাদের বেড়া 
দেওয়] সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অপর দিকে সাম্যবাদের বেড় দেওয়া ব্যক্তি- 
াত্ীসুলক সমার্জী | 

এখন ভারতীয় পরীক্ষা যে-ধারায় চলিতেছে, ঠিক সেই ভাবেই চলিতে 
, আমর] “ইহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিব। যে-সমস্ত আন্দোলন কোন বিষয়- 
বসকে ঠিক তাহারই দিক হইতে সাহাধ্য না করে, সেগুলি সেই হিসাবে ভাল 
নয়। উদাহরণ হিসাবে ইওরোপে বিবাহ করা এবং বিবাহ না করা-এই 
উভয় ব্যবৃস্থার প্রতিই আমি গভীর শ্রছ্বাশল। ভুলিয়া যাইও না, মানুষের 
জীবনকে মহৎ এবং সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে গুণগুলি যতট] কাজে লাগে, 
দৌষগুলিও ঠিক ততটা লাগে। অতএব যদ্দি ইহা প্রমাণিতও হয় ধে, কোন 
জাতির চরিত্রে কেবল দৌষই আছে, তবুও আমরা যেন এ জাতির বিশেষত্বকে 
একেবারে উড়াইয়া না দিই। 


২৫। তোমরা হয়তে] বলিতে পারো যে, প্রতিমা বস্ডতঃ ঈশ্বর, 


উক্তি-সঞ্চয়ন ২৯৫ 


কিন্ত ভগবান্‌কে শুধু প্রতিমা বলিয়া ভাবিও ন1 ( ভাবারূপ তুলটি সর্বদাই 
এড়াইয়া চলিতে হইবে )। 

২৬। একবার হটেনটটদের জড়োপাসনাকে নিন্দা করার জন্য স্বামীজীকে 
অনুরোধ করা হইল। তিনি উত্তর দিলেন__জড়োপাসন। বলিতে কি বুঝায়, 
আমি জানি না । তখন ক্রুত বিবরণ-সাহায্যে তাহার সামনে একটি বীভৎস চিত্র 
হাজির করিয়া দেখানো হইল, কিরূপে এঁকই বস্তকে পর্যায়ক্রমে পুজা, প্রহার 
এবং স্তবস্তুতি করা হয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমিও তো এই রকম? । 
কিছুটা বাদেই অবহেলিত এই লোকগুলির প্রতি তাহাদের অসাক্ষাতে এইরূপ 
অবিচারে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতে লগিলেন, তোমরা কি বুঝিতে 
পারিতেছ না, তোমর। কি দেখিতেছ না যে, জড়োপাসন। বলিয়৷ কিছুই নাই ? 
দেখ, তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাই তোমরা বুঝিতে পার ন1 যে, 
শিশুরা যাহা 'করে, তাহাই ঠিক। শিশুর! সব কিছুকেই জীবন্ত দেখে । জ্ঞানী 
হুইয়া৷ আমরা শিশুর সেই দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। অবশেষে উচ্চতর জ্ঞানলাভ 
করিয়া আমরা আবার সেই দৃষ্টি ফিরিয়া পাই। পাহাড়, কাঠ, গাছ এবং 
অন্তান্ত সব কিছুর মধ্যেই সে একটা জীবন্ত শক্তি দেখে । আর ইহাদের পিছনে 
কি সত্যই একটা জীবন্ত শক্তি নাই? ইহা! প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা* 
নয়। বুঝিলে কি? স্থতরাং ভগবানের নামই সব-তোমরা কি ইহা 
বুঝ না”? 


২৭। একদিন তিনি সত্যভামার ত্যাগ সম্বন্ধে গল্পটি বলতে গিয়ে বললেন, 
কিভাবে একটুকরা পত্রের ওপর “কৃষ্ণ, কথাটি লিখে দাড়িপাল্য় দিয়ে 
এবং অপর দিকে কৃষ্চকে বসিয়ে দেওয়ার ফলে দাড়িপাল্ল। কষ্ণনামের দিকে 
নেমে গিয়েছিল। তিনি আবার বললেন, গোড়া হিন্দুদ্নের কাছে শ্রুতিই হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ট- সব কিছু। এই জিনিসটি হচ্ছে পূর্ব থেকে অস্তিত্ববান্‌ একটি চিরস্তন 
ভাবের সাম্ছন্ত 'বিকাশমাত্র। ঈশ্বর নিজেই এই অনস্ত মনে এই ভাবের একটি 
স্থল প্রকাশ । তুমি যে ব্যক্তি, এর চেয়ে তোমার নাম অনস্তগুণ শ্রেষ্ট । 
ঈশ্বর অপেক্ষাও ঈশ্বরের নাম বড়। অতএব বাক্‌-সংযম কর। 


, ২৮। আমি গ্রীকদের দেবতা মানি না। কেন না, তারা মাহ্ষ 
থেকে সম্পূর্ণ 'ভিন্ন। “কেবল তাদেরই পুজা-উপাসনা করা উচিত, ধারা ঠিক 


২৯৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমাদেরই মতো, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মহত্তর। আমার ও দেবতাদের 
মধ্যে ষে ব্যবধান, তা গুণগত তারতম্য মাত্র । ৎ 


২৯। একটি পাথর পড়ে একটি কীটকে গুড়িয়ে দিল। হ্ুতরাং আমর 
অনুমান করতে পারি, সমস্ত পাথরখণ্ডই পড়ে গেলে কীটদের গুড়িয়ে দেয়। 
এই রকম একটি যুক্তি কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
ক'রব? অভিজ্ঞতা একটি ক্ষেত্রেই “হয়েছে, কিন্তু মনে কর-_এটি একবারই 
মাত্র হ'ল। একটি শিশুকে শুন্যে ছুঁড়ে দাও, সে কেঁদে উঠবে। এটা পূর্ব 
জন্মের অভিজ্ঞত1? কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে এর প্রন্নোগ ক'রব ? 
এর কারণ-_কতগুলি জিনিসের মধ্যে একটি প্রক্কৃত সম্পর্ক একটি ব্যাপ্চি- 
শীলতা থাকে । আমাদের শুধু দেখতে হয় যে, গুণ দৃষ্টান্তের চেয়ে খুব 
বেশী বা কম না হয়ে পড়ে। এই পার্থক্য নিরূপণের উপরই সব মানবিক 
জ্ঞান নির্ভর করে। [উহাতে যাতে কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাঞ্চি- 
দোষ নাথাকে 1 


ত্রমাত্মক কোন বিষয় সম্বদ্ধে এইটুকু স্মরণ ব্বাখতে হবে ষে, প্রত্যক্ষান্ুভূতি 
তখনই প্রমাণন্বরূপ গৃহীত হ'তে পারে, যদি প্রত্যক্ষ অনুভব যে-যস্ত্রের মাধ্যমে 
হয়েছে, সেই ঘন্ত্টটি, অনুভবের পদ্ধতি এবং উহার স্থায়িত্ব-কালের পরিমাপ 
বিশুদ্ধ হয়। শ্পদ্দীরিক রোগ বা কোনরূপ ভাবপ্রবণতা এই পর্ধবেক্ষণকে 
ভ্রমপূর্ণ করতে পারে । অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌছবার একটি উপায় 
মাত্র। স্তরাং সব রকম মানবিক জ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, 
তা অনিশ্চিত এবং ত্রুটিপূর্ণ । প্ররুত সাক্ষী কে? বিষয়টি যার প্রত্যক্ষ-গোচর 
হয়েছে। বেদসমূহ সত্য, কেন-না এইগুলি নির্ভরযোগ্য , ব্যক্তিগণের বা 
আপ্রপুরুষগণের প্রত্যন্বজ্ঞানের সাক্ষ্য-বিবরণ কিস্তু এই প্রত্যক্ষ অনুভবের 
শক্তি কি কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ? না খষি, আর্ধ এবং শ্লেচ্ছ 
সবারই সমভাবে এই জ্ঞান হ'তে পারে। নব্যন্তায়ের অভির্মত এই যে, 
এইরূপ আপ্তপুকষের বাক্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত, উপম! বা হেত্বাভাম যথার্থ 
অনুমানের সহায়ক নয়। স্থতরাং প্রর্কত প্রমাণ বলতে আমরা ছুটি জিনিস 
পাই--প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অন্থমান । র 

একদল লোক আছে, যাহারা বহিঃপ্রক্কৃতির বিকাশকেই প্রাধান্য দেয়, 


উক্তি-সঞ্চয়ন ২৯৭ 


আবার অপরদল অস্তঃপ্রক্ৃতির বিকাশকে । কোন্টি আগে-_ডিমের 
আগে পাখি, না পাখির আগে ডিম? পান্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাজ্? 
এই সমস্তার কোন মীমাংসা নেই। ছেড়ে দাও এ-সব। মায়া থেকে 
বেরিয়ে এস। 


৩০। জগৎ না থাকলেই বা আমার কি? আমার মতে তা হ'লে 
তো! খুব চমৎকার হবে! কিন্তু বাস্তবিক যা কিছু আমার প্রতিবন্ধক, 
সে-সবই শেষে আমার সহিত মিলিত হবে। আমি কি তার( কালীর) 
সৈনিক নই ? 

৩১। হ্যা, একজন বৈরাট পুরুষের অন্ুপ্রেরণাতেই আমার জীবন 
পরিচালিত হচ্ছে, কিন্ত তাতে কি? প্রেরণা জিনিসটা এই পৃথিবীতে কোন 
এক জনের মাধ্যমে আসেনি । এটা সত্য যে, আমি বিশ্বাস করি- শ্রাঁমকৃষ 
পরমহংসদেব প্রত্যাদিষ্ট (দ্রষ্টা ) পুরুষ ছিলেন, স্থতরাং আমি নিজেও তা! হ'লে 
প্রত্যার্দি্ট হব এবং তোমরাও, তোমাদের শিষ্তেরাও হবে, তারপর তাদের 
শিল্কেরাও। এইভাবে বরাবর চলতে থাকবে। তোমর] কি দেখছ না যে, 
নির্বাচিত কয়েকজনকে উদ্দ্ধ করার যুগ আর নেই। এতে ভালই 
হোক বা মন্দই হোক, সে দিন চলে গেছে, আর কখনও আসবে না। 
ভবিষ্ততে লত্য পৃথিবীতে অবারিত থাকবে। নি রি 


৩২। সমস্ত পৃথিবীকে উপনিষদের যুগে উন্নীত করতে হবে-_এই রকম 
চিন্তা ক'রে বুদ্ধ এক মস্ত ভুল করেছিলেন। মাহুষের স্বার্থ-চিন্তা সব নষ্ট 
করেছিল। এ-বিষয়ে কৃষ্ণ ছিলেন বিজ্ঞতর, কারণ তিনি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ । 
কিন্তু বুদ্ধ কোন আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। আপস করার জন্য এর 
আগে কত অবতারের শিক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, তারা লোক-স্বীকৃতি 
পাননি, অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। বুদ্ধ যদি মুহূর্তের জন্যও 
আপন করচ্েন, তবে তাঁর জীবিতকালেই সারা এশিয়াতে তিনি ঈশ্বর কালে 
পুজিত*হতেন। তার উত্তর ছিল ৫কবল এই-_বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা-প্রাপ্তি 
মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় । বস্ততঃ দেহধারীদের মধ্যে তাকেই একমাত্র 
প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়। 


৩৩। পাশ্চাত্যে লোকে হ্বামীজীকে বলেছিল, বৃদ্ধের মহত্ব আরও 


২৯৮ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হৃদয়গ্রাহী হ'ত, যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে তিনি রোমক বর্ধরতা' 
ব'লে অভিহিত করেছিলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কর্মের 
প্রতি যে আসক্তি, তা হ'ল খুব নিয়স্তরের এবং পশুস্থলভ । এই কারণেই জগতে 
মহাকাব্যের সমাদর সব সময়ে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে এমন এক. 
মিন্টন জন্মগ্রহণ করেননি, ধিনি মানৃষকে সোজাহ্থজি গভীর অতল গহবরে 
নিয়ে গিয়ে ফেলবেন। ব্রাউনিং-এন একটি লাইন বরং তার স্থানে দিলে 
ভাল হয়। গল্পটির মহাকাব্যিক চমৎকারিত্বই রোমানদের নিকট হৃদয়গ্রাহী 
হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটাই রোমানদের মধ্যে শ্রষ্টধর্মকে' বহন 
করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার বললেন £ হ্যা হ্যা, তোমরা পাশ্চাত্যেরা 
কাজ চাও। জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্যেও যে কাব্য রয়েছে, তা 
তোমরা এখনও অনুভব ,করতে পারনি । সেই ঘে অল্পবয়স্ক মা তার মৃত 
পুত্রকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, সেই গল্পের চেয়ে চমৎকার গল্প 
আর কি হ'তে পারে? অথবা সেই ছাগশিশুর ঘটনাটি? দেখ, মহান্‌ ত্যাগ 
যে জিনিস, তা ভারতে কিছু নৃতন নয়। কিন্তু পরিনির্বাণের পর, এখানেও 
যে একটি কাব্য আছে, তা লক্ষা ক'রো। 
' সেটা ছিল বর্ষার রাত। তিনি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মধ্যে সেই গো-পালকের' 
কুঁড়েঘরে চালার নীচে দেওয়াল ঘেসে এসে টাড়িয়েছেন। ক্রমে বৃষ্টি জোরে 
এল “এবং বাতন্গিও বেড়ে উঠল। ভিতর থেকে জানালা দিয়ে সেই গো- 
পালক কে একজনকে দেখতে পেয়ে চিন্তা করতে লাগলো-__হাঃ হাঁঃ 
কাষায়ধারী, এখানেই থাকো । এস্থানই তোমার উপযুক্ত । তারপর সে 
গাঁ ধরল রর | 

আমার গরুগুলে৷ সব গোয়ালে আছে, আগুন ভালভাবেই জলছে। 
আমার স্ত্রী নিরাপদে রয়েছে এবং শিশুরা সুন্দর ঘুমোচ্ছে। অতএব ওহে মেঘ, 
তুমি আজ রাতে যত ইচ্ছা বর্ষণ করতে পারো । 

বুদ্ধও বাইরে দাড়িয়ে এর উত্তর দিয়ে বললেন: আমাঞ মন 


সংযত, আমার ইন্দ্রিয়বর্গ সংহত করেছি এবং আমার হৃদয় হুদ । অতএব 
হে সংসার-মেঘ, তুমি আজ যত ইচ্ছ! বর্ণ করতে পারো । 


সেই গোপালক আবার গেয়ে চ'লল £ আমার শস্ত সব্‌ কাটা হয়ে গেছে, 


উক্ভি-সঞ্চয়ন ২৯৯, 


খড়গুলি সব ঘরে আনা হয়েছে। নদী জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, পথগুলি ভালই 
আছে, অতএব হে মেঘ, তুমি আজ ইচ্ছামত বর্ষণ কর। 


***এইভাবে চলতে লাগলে! অবশেষে সেই গোপালক অন্ুুতপ্ধ এবং 
বিস্মিত হয়ে বুদ্ধের শিষ্ত্ব গ্রহণ করল। 


আবার সেই নাপিতের গল্প । তার চেয়ে স্থন্দর আর কি হ'তে পারে ? 


একজন পবিত্র লোক আমার বাড়ির ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি ষে 
নলাপিতৃ--আমার বাড়ির নিকট দিয়ে! আমি ছুটে গেলাম, তিনি ফিরে 
দাড়ালেন এবই 'অপেক্ষা করলেন । আমি বললাম, প্রভু, আমি কি আপনার 
সঙ্গে কথা বলতে পারি ? ্রবং তিনি বললেন, “হাঁ, নিশ্যয়ই 1 তিনি ছা 
বললেন আমার মতো! নাপিতকেও 1! তারপর আমি বললাম, “আমি কি 
আপনার অনুসরণ ক'রব? তিনি বললেন, “করতে পারো” আমি ষে 
সামান্য নাপিত, আমাকেও তিনি কুপা করলেন ' 


৩৪। বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই £ বৌদ্ধধর্ম 
বলছে-_সমস্ত কিছু ভ্রম বলেই জেনো; আবার হিন্দুধর্ম বলছে জেনো যে, 
এই ভ্রমের (মায়া ) মধ্যে সত্য বিরাজ করছে । এটি কিভাবে হবে, হিন্দুধর্মে , 
এ-বিষয়ে কোন কঠিন নিয়ম নেই। বৌদ্ধধর্মের অন্ুশাসনগুলিকে জীবনে 
প্রয়োগ, করার জন্য প্রয়োজন সন্নাস-ধর্মের, কিন্তু হিন্দুধর্ষেন "এই অনুশশন- 
গুলি জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই অনুসরণ করা] যেতে পারে । সব পথই 
সেই এক সত্যে পৌছিবার পথ। এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম কথাগুলির 
একটি_ একজন ব্যাধের ( মাংস-বিক্রেতার ) মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে ; 
একজন বিবাহিত্রী নারীর দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হয়ে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে এ 
শিক্ষা দিয়েছিলেন । এইভাবে দেখা যায় যে বৌদ্ধপ্র্শ সন্ন্যাসি-সজ্ঘের ধর্মে 
পরিণত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সন্ন্যাস-জীবনকে সর্বোচ্চ স্ব দিলেও 
জীবনের প্রা্তাহিক কর্তব্যপালনকে ঈশ্বর-লাভের অন্যতম পথ হিসাবে নির্দেশ 
করেছে 

৩৫। নারীদের সন্ন্যাস-জীবন-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন £ 
* তোমাদের জন্য কি কিনিয়ম হবে, তা স্থির কর$ তারপর ভাব- 
গুলিকে ফুটিয়ে তোল এবং পারলে তার মধ্যে একটু সর্বজনীনতা রাখো । 


৩০০ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্ত স্মরণ রেখো যে, কোন সময়েই পৃথিবীতে এই আদর্শ জীবনে গ্রহণ 
করবার জন্ত প্রস্তত এমন লোক আধ-ডজনের বেশী পাবে না” সম্প্রদায়. 
গঠনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সম্প্রদায়গত ভাবের উপরে উঠারও প্রয়োজন । 
তোমাদের উপায় তোমাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে। আইন তৈরি কর, কিন্ত 
আইন এমন ভাবে কর যে, লোকে ঘখন আইনের অন্থশাসন ছাড়াই চলতে 
অভ্যন্ত হবে, তখন ষেন তারা আইনগুলি দূরে ফেলে দিতে পারে। পূর্ন 
স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ কর্তৃত্ব যুক্ত করার মধ্যেই আমাদের বৈশিষ্ট্য নিহিত। 
সম্যাস-জীবনাদর্শেও এ জিনিমটি কর! যেতে গারে। 


৩৬। ছুটি ভিন্ন জাতির একত্র মিশ্রণের ফলেই তাদের মধ্যে থেকে একটি 
শক্তিশালী বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হয়। এরা মিশ্রণ থেকে নিজেদের বাচিয়ে 
চলতে চায় এবং জাতের উৎপত্তি এখান থেকেই। এই আপেলের কথাই 
ধর। ভাল জাতের যেগুলি, সেগুলি মিশ্রণের দ্বারাই হয়েছে, কিন্ত একবার 
মিশ্রণ করার পর আমরা সেই জাতটা যাতে ঠিক থাকে, সেজন্ত 
চেষ্টা করি। 


৩৭। মেয়েদের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন ; দেবতাদের 
পূজায় তোমাদের জন্য মৃতি অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এই মৃতিগুলির পরিবর্তন 
তোগা করতে পাতা । কালীমুতি যে সর্বদা একই রকম থাকবে, তার 
কোন প্রয়োজন নেই। তীকে বিভিন্ন নৃতন ভাবে যাঁতে আকা যায়, এ-বিষয়ে 
চিন্তা করার জন্য মেয়েদের তোমরা উৎসাহিত কর। সরম্বতীর এক-শ রকম 
বিভিন্ন ভাব কল্পনা হোক। তার্দের ভাবগুলিকে অবলম্থন ক'রে তার! ছবি 
আকুক, ছোট পট-মুত্তি তৈরি করুক এবং রঙের.কাজ করুক ! 

মন্দিরের ভিতর নে্দৌর সবচেয়ে নীচের ধাপে যে কলসীটা, তা যেন সব 
সময় জলে পুর্ণ থাকে এবং তামিল দেশের যে মাখনের প্রদীপ, সেগুলি সব সময় 
জেলে রাখা প্রয়োজন । সঙ্গে সঙ্গে ঘদি বরাবরের জন্য উপাপনাদির ব্যবস্থা 
রাখতে পারে, তবে হিন্দুভাবের দিক থেকে আর বেশী কিছু করার থাকবে না। 
কিন্ত ষে অনুষ্ঠানগুলি পালন করবে, সেগুলি যেন বৈদিক হয়। একটি বৈদিক 
মতের বেদী থাকবে, ঘাতে পৃক্জার সময় বৈদিক (যজ্ঞের ) অগ্নি জালা হুবে। 
এ-রকম একটি ধর্থান্্ঠান ভারতের সব লোকেরই শ্রন্ধা আকর্ষণ করবে। 


উক্তি-সঞ্চয়ন ৩৯১ 


সব রকম জন্ত-জানোয়ার যোগাড় কর। গরু থেকে আরম্ভ করলে ভাল 
হয়, কিস্ত'তার সঙ্গে বেড়াল, পাখি এবং অন্যান্য জন্‌ গুলিও রেখো।, 
এগুলিকে খাওয়ানো, যত্ব কর] গ্রভৃতি কাজ ছেলেমেয়েদের করতে দাও । 

তারপর জ্ঞানযজ্ঞ। এটি সবচেয়ে স্ন্দর জিনিস। তোমরা কি জানো যে, 
প্রত্যেক হই-ই ভারতে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়শবেহল বেদেই নয়, ইংরেজী 
ও মুসলমানদের বইগুলিও ? সবই পবি্র। 

প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তনকর। জমানো ছুধ দিয়ে ফলের বিভিন্ন: 
খাবার কিভাবে প্রস্থত করা যায়, মেয়েদের সে-সব শেখাও। সৌখিন 
রান্নাবান্না, শেলাই-এর কাজ শেখাও | তারা ছবি আকা, ফটোর কাজ, কাগজ 
কেটে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা, সোনা-বপোর উপর সুন্দর স্থন্দর 
কাজ করা ইত্যাদি শিখুক। লক্ষ্য রাখোঁ_তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু 
শিখুক, যাতে প্রয়োজন হ'লে তাদের জীবিক। তারা৷ অর্জন করতে পারে। 

মান্ৃযকে কখনও ভুলো না। সেবার দৃষ্টি নিয়ে মা্ুষকে পূজা করার' 
ভাবটা ভারতে তুশ্মাকারে বর্তমান, কিন্তু এটা কোন দিনই বিশিষ্ট মর্যাদা 
পায়নি । তোমাদের ছাত্রের] এ-বিষয়ে চেষ্টা করুক। এদের বিষয়ে কবিতা 
রচনা! কর, শিল্প স্থট্টি কর। হা, প্রত্যহ ানের পর খাওয়ার আগে কেউ যদি, 
ভিখারীদের পায়ে গিয়ে পূজা করে, তবে তার হাত এবং মাথা ছুটিরই আশ্র্য- 
রকম ঠশক্ষা হবে । আবার কখন কিছুদিন ছোট-শিশুদৈর* বা তেমিীদের 
ছাত্রদেরও হয়তো পূজা করলে অথবা কারও নিকট থেকে শিশুদের চেয়ে 
এনে তাদের খাওয়ালে, পরিচর্যা করলে। মাতাজী১ আমায় ঝা বলেছিলেন, 
তা কি? স্বামীজী, আমি অসহায়, কিন্তু এই যে পবিত্রাত্মা এরাঁ, এদের 
যে পূজা করি,*এরাই আমায় মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে । দেখ, তার ভাব 
হ'ল যে, একটি কুমারীর মধ্য দিয়ে ভিনি উমারই* সেবা করছেন। এই 
ভাবদৃষ্টি এবং ত| দিয়ে একটি বিদ্যালয়ের পত্তন করা খুবই আশ্র্বেরর্শবষয়। 


৩৮। সব সময় আনন্দের অভিব্যক্তিই হ'ল ভালবাসা । এর মধ্যে 
দুখের এতটুকু ছায়াও হ'ল দেহাত্মিকতা এবং স্বার্থপরতা । 
৩৯। পাশ্চাত্যে বিবাহ জিনিসটা আইনগত বন্ধন ছাড়া আর কিছুর 


ন্ভ 
১৩ 


১ কলিকাতা মনধাকালী পাঠঃশালার গ্থাপয়িত্রী তপন্থিনী মাতাজী 


২৩০২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ভারতে এটি চিরকালের জন্ত ছুজনকে মিলিত 
করবার একটি সামাজিক বন্ধন। এই জীবনে বা পর জীবনে" তারা ইচ্ছা 
করুক বা না করুক, তার! ছু-জন একে অপরকে বরণ ক'রে নেবে । একজন 
অপর জনের সমস্ত শুভকর্মের অর্ধাংশের অংশীদার হবে। এদের মধ্যে 
একজন জীবনের পথে যদি পিছিয়ে পড়ে, তবে পরে যাতে সে আবার তার 
সহযাত্রী হ'তে পারে, তার জন্য চেষ্টা"অপর জনকেই করতে হবে । 


৪০ | চৈতন্য হচ্ছে অবচেতন মন এবং পূর্ণজ্ঞানাবস্থা-_এই ছুই সমুদ্রে 
মাঝে একটা পাতলা! ব্যবধান মাত্র । 

৪১। আমি যখন পাশ্চাত্যের লোকদের ধচতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলতে শুনি, তখন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারি না। চৈতন্য! কি 
হয়েছে চৈতন্যে? কেন, অবচেতন মনের অতল গভীরতা! এবং পূর্ণ চৈতন্াবস্থার 
'উচ্চতার তুলনায় এটা কিছুই নয়। এ-বিষয়ে আমার কোনদিনই তুল হবে 
না, কেন না আমি ষে রামকৃষ্চ পরমহংসকে দেখেছি, তিনি কোন ব্যক্তির 
অবচেতন মনের খবর দশ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারতেন এবং তা 

দেখে তিনি এ ব্যক্তির ভূত ভবিস্তৎ এবং শক্তিলাভ প্রভৃতি সবই ব'লে দিতে 
পারতেন । 
শ্চ২। এই»সফ অন্তদু্টির ব্যাপারগুলি সব গৌণ বিষয়। এগুলি প্রকৃত 
যোগ নয়। আমার্দের কথাগুলির যাথার্থ্য পরোক্ষভাবে নির্ণয় করতে এ-নকলের - 
কিছু কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে । এ-বিষয়ের সামান্যতম অনুভূতিতে 
মানুষ ধবশ্বানবান্‌ হয় যে, জড়-জগতের পিছনে একটা কিছু রয়েছে । তবুও 
এই-সব জিনিস নিয়ে যারা কালক্ষেপ করে, তার! ভয়াবহ বিপৃদের মুখে পড়ে । 
এই-সব যৌগিক *শক্তিগুলি বাহ্‌ ঘটনা মাত্র। এগুলির সাহায্যে কোন 
জ্ঞান হ'লে কখনই তার স্থিরত৷ বা দৃঢ়তা থাকে না। আমি. কি বলিনি যে, 
এগুলি বাহ্‌ ঘটনা মাত্র ? সীমারেখা সব সময় সরে যাচ্ছে। | 

৪৩। অছৈতের দিক দিয়ে বল! হয় যে, আত্মা জন্মানও না, মরেনও না। 
বিশ্বের এই-সব স্তর আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন সষ্টিমাত্র। অর্থাৎ সবচেয়ে 
ষে নিয়স্তর বা ঘনীভূত স্তর, তাহু'ল মৌরলোক; দৃশ্যমান 'জগৎকে নিয়েই ' 
এর পরিমিতি, এর মধ্যে প্রাণ বা জীবনী শক্তি এবং আকাশ ইন্্রিয়গ্রানথ 
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-পদার্থরূপে প্রতিভাত। এরপর চন্দ্রলোক-_এটি সৌরমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে । 
এটি কিন্তু "ন্দ্র বলতে যা বোঝায়, মোটেই তা নয়। এটি দেবতাগণের আরাম- 
ভূমি। এখানে প্রাণজীবন শক্তিরপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা পঞ্চভৃতরূপে 
প্রতিভাত। এরপরই আলোকমগুল ( বিছ্যুৎ-মণ্ডল )- এটি এমন একটি 
অবস্থা যে, একে আকাশ থেকে পৃথক করা যায় না এবং তোমাদের পক্ষে বলা 
খুবই অসম্ভব ষে, বিদ্যুৎ জড় অথবা শক্তাবিশেষ। এরপর ব্রক্ঘলোক__-এখানে 
প্রাণ ও আকাশ বলতে আলাদা কিছু নেই, ছুটি একীভূত হয়ে মনে স্থ্ষ- 
শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রাণ বা আকাশ কিছুই ন! থাকায় জীব সমস্ত 
বিশ্বকে সমষ্টিৰূপে মহৎ তত্ব,বা “সমষ্টি মন'রূপে চিন্তা করে। ইনিই পুরুষরূপে 
বা সমষ্টি হুমম আত্মারূপে আবিভূ্ত হন। এখানে তখনও বনুত্ব-জ্ঞান আছে, 
তাই এই পুরুষ নিত্য নন। এখান" থেকেই জীব শেষে একত্ব উপলব্ধি 
করে। অছৈতমতে জীব-_ষার জন্ম মৃত্যু কোনটাই নেই, তার কাছে এই 
পর্যায়গুলিও পর পর ভেসে উঠতে থাকে । ব্ততমান স্ষ্টিও সেই একভাবেই 
দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্যায়ে হয়, একটি ভিতরে চলে 
যাওয়া! এবং আর একটি বাইরে বেরিয়ে আমা মাত্র । 

প্রত্যেকেই এইরূপে তার নিজের জগৎকেই দেখে-_-এই জগৎ তার কর্ম-২ 
ফলেই হৃষ্ট হয়, আবার তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। অবশ্য অপর যার! 
বন্ধনগ্রস্ত, তাদের কাছে এর অস্তিত্ব তখনও থাকে । নাম এবং রূপই জীৎ। 
সমুদ্রের একটি ঢেউ নাম এবং রূপের দ্বারা সীমিত বলেই তার নাম ঢেউ। 
ঢেউ মিলিয়ে গেলে সমুদ্রই পড়ে থাকে । নাম-রূপও কিন্তু চিরকালের 
জন্য সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়, জল ব্যতিরেকে এই ঢেউ-এর নাম এবং রূপ কোন- 
দিনই সম্ভব নয় এঁবং এই নাম-রূপই জলকে ঢেউ-এ পরিণত করেছে, তবুও নাম 
এবং রূপ-_ এরা কিন্তু ঢেউ নয়। ঢেউ জলে মিলিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
তারাও বিলীন “হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ঢেউ বর্তমান থাকায় তাঁদের নাম- 
ব্বূপ থাকে । এই নাম-বূপ হ'ল মায়া এবং জল হ'ল ব্রহ্ধ। ঢেউটির যতক্ষণ 
অস্তিত্ব ছিল, ততক্ষণ এটি জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবু ঢেউ হিসাবে 
এর একটি নাম এবং রূপ ছিল। আবার এই নাম ও রূপ ঢেউকে বাদ দিয়ে 

*এক মৃহূর্তের জন্ত-ও দাড়াতে পারে না, যদিও জর হিদাবে এই ঢেউ নাম এবং 

কপ থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। কিন্ত যেহেতু এই নাম এবং 
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রূপকে স্বতন্ত্র ভেবে দেখা অসম্ভব, অতএব এগুলির কোন বাস্তব সত্তা নেই ৪. 
অথচ এগুলি শৃন্যও নয় । এরই নাম মায়! । 


৪৪। আমি বুদ্ধের দাসাহুদাসেরও দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মতো 
কেউ কি কখনও হয়েছে? তিনি নিজের জন্ত একটি কর্মও করলেন 
না, তার হ্বদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন সেই রাজকুমার 
এবং সন্নাসীর এত দয়া যে, তিনি একট সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য 
নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন) তাঁর এত ভালবাসা যে, ক্ষুধিত 
ব্যান্ীর সামনে নিজেকে অঁপে দিলেন, একজন অন্ত্যজের আতিথ্য গ্রহণ 
ক'রে তাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি যখন, সামান্য বালকমাত্র, তখন 
আমি তাকে আমার ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ 
করেছিলাম, কারণ আমি জেনেছিলাম যে, তিনি সেই প্রত স্বয়ং । 


৪৫। শুক হলেন আদর্শ পরমহংস। মানুষের মধ্যে তিনিই সেই অনস্ত 
সচ্চিদানন্দ-সাগরের এক গগুষ জল পান করেছিলেন। অধিকাংশ সাধকই 
তীর থেকে এই মাগরের গর্জন শুনে মারা যান, কয়েকজন মাত্র এর দর্শন পান 
এবং আরও স্বল্প সংখ্যক এর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি এই 
অমৃত-সাগর থেকে পান করেছিলেন ! 


৪৬। ত্যাগকে বাদ দিয়ে যে-ভক্তি, তার অর্থ কি? এটি অত্যন্ত 
অনিষ্টকর। 


৪৭1 আমরা স্থখ বা ছুংখ কোনটিই চাই না--এ-ছটির মধ্য দিয়ে আমরা 
সেই বস্তর খোজ করছি, ঘা এই ছুয়েরই ভধ্বে। 


৪৮। শঙ্করাচার্য %বদ্দের মধ্যে যে একটি ছন্দ-মাধুর্ষ, একটি জাতীয় 
জীবনের ্ছরপ্রবাহ আছে, তা ধরতে পেরেছিলেৰ। বাস্তবিকই 
আমার সব সময়ই মনে হয় যে, তিনি যখন বালক ছিলেন, তখন আমার মতো ) 
তারও একটা অস্তদূ্টি হয়েছিল এবং এই দৃষ্টি ছ্বারাই তিনি সেই স্বপ্রাচীন 
সঙ্গীত-ধারাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যাই হোক, তার সারা জীবনের 
কার্ধাবলী বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এটি বেদ.ও উপনিষদের্‌ মাধূর্ষের ছন্দিত, 
স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নুয়। 
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৪৯। যদ্দিও মায়ের ভালবাসা কোন কোন দিক দিয়ে মহতর, তথাপি 
পুরুষ ও নারার যধ্যে যে ভালবাসা, ত1 যেন ঠিক পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার 
সম্পর্কের মতে]?। আদর্শকে এত বেশী জীবস্ত ক'রে তুলতে ভালবাসার মতো 
কিছুই নেই। ভালবাসার ফলে একজনের কল্পনার ছবি অপর জনের মধ্যে 
বাস্তব হয়ে উঠে। এই ভালবাস! তার প্রিয়কে বূপাস্তত্রিত ক'রে ফেলে। 

৫০। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সিংহাসনে বসে সম্পদ, যশ, স্ত্রীপুত্রাদিকে 
তুচ্ছজ্ঞান ক'রে জনকের মতো হওয়া কি এতই সহজ? পাশ্চাত্যে একের 
পর এক অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, তার] এঁ অবস্থ! লাভ করেছেন, 
আমি কেবল বলেছি যে, এমন বিরাট পুরুষগণ ভারতে তো জন্ম গ্রহণ 
করেন না! 

€১। এই কথ! তোমরাও ভূলে! না এবং তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও 
শিক্ষা দিতে ভূলে। না যে, একটি জোনাকি পোকা ও জ্বলন্ত সুর্যের মধ্যে, 
একটি ছোট ডোবা ও অসীম লমুদ্রের মধ্যে এবং একট। সরষের বীজ ও 
মেরুপর্বতের মধ্যে যে তফাত, গৃহী ও সন্ন্যাীর মধ্যে ঠিক সেই রকম 
তফাত । 

৫২। সব কিছুই ভয়ান্বিত, ত্যাগই কেবল নির্ভয়। যে-সব সাধু জাল 
( ঠকৃবাজ ) ব। যারা জীবনে আদর্শ-রক্ষায় অসমর্থ হয়েছে, তারাও প্রশংসনীয়, 
যেহেতু দ্মাদর্শের সঙ্গে তাদের সম্যক্‌ পরিচয় হয়েছে, এবং এ দ্বারা তারা! অপর 
সকলের সাফল্যলাভে কিছুট। সহায়ক । আমরা যেন আমাদের আদর্শ কখনও 
ন৷ ভুলি! রম্তা সাধু বহতা পানি যে-নদীতে শ্োত আছে সে-নদী 
পবিত্র থাকে, তেমনি যে-সাধু বিচরণশীল, তিনিও পবিত্র। ্‌ 

৫৩। সন্ন্যাসীর টাকার কথ। ভাব ও টাক। পাওয়ার চেষ্টা করা আত্ম- 
হত্যার সামিল। 

৫৪। মহম্মদ বা বুদ্ধ মহান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এতে আশার কি? 
এর দ্বার আমার কি কিছু ভাল বা মন্দ হবে? আমাদের নিজেদের তাগিদে 
এবং নিজেদের দায়িত্বেই নিজদিগকে ভাল হ'তে হবে। 

€৫। এ দেশে তোমরাও ব্যক্তি-ন্বাতন্ত্রয হারাবার ভয়ে খুবই ভীত। 
কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলতে ঘ। বুঝায়, তা তোমাদের এখনও হয়নি । তোমর] যখন 
তোমাদের নিজ নিল প্রকৃতি জানতে পারবে, তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তিত্ব 

১৩-২৩ 
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লাভ করবে, তার আগে নয়। আর একটা কথ। সব সময় এদেশে শুনছি যে, 
আমাদের সব সময়ে প্রকৃতির ঙ্গে তাল মিলিয়ে চল! উচিত। 'তোমর] কি 
জান না যে, আজ পর্স্ত পৃথিবীতে য! উন্নতি হয়েছে, ঘবই প্রক্কাতিকে জয় 
করেই হয়েছে? আমাদের কোনরূপ উন্নতি করতে হ'লে প্রতি পদক্ষেপে 
প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করতে হুবে। 

৫৬। ভারতবর্ষে লোকে আমায় সাধারণের মধ্যে অদৈত বেদান্ত শিক্ষা 
না দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু আমি বলি যে, একটি শিশুকেও এই জিনিসটা! 
বুবিয়ে দিতে পারি। উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলির শিক্ষা একেবারে প্রথম 
হইতেই দেওয়! উচিত। ৃ 

৫৭। যত কম পড়বে, তত মঙ্গল। গীতা এবং বেদান্তের উপর যে-সব 
ভাল ভাল গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলি পড়। কেবল এইগুলি হলেই চলবে । বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি সবটাই ভূলে ভর] । চিস্ত করতে শেখবার আগেই মনটা নান। 
বিষয়ের সংবাদে পূর্ণ হয়ে উঠে । মনকে কেমন ক'রে সংযত করতে হয়, সেই 
শিক্ষাই প্রথম দেওয়া উচিত। আমাকে যদি আবার নৃতন ক'রে শিখতে হয় 
এবং এই বিষয়ে আমার যদি কোন মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে 
' আমি প্রথমে আমার মনকেই আয়তে আনার চেষ্টা ক'রব এবং তারপর 
প্রয়জন বোধ করলে অন্য কোন বিষয় শিখব। কোন বিষয় শিখতে 
লোঁকের অনেক দিন লেগে ধায়, তার কারণ হ'ল তার! ইচ্ছামত মনকে 
সন্নিবিষ্ট করতে পারে না। 

৫৮। দুঃসময় যদি আসে, তবে হয়েছে কি? ঘড়ির দোলন আবার 
অন্যদিকে ফিরে আসবে । কিন্তু এটাও খুব একট! ভাল কিছু নয়। যা 
করতে হুবে, ত1 হ'ল একে একেবারে থামিয়ে দেওয়া । 


তথ্যপঞ্জী 


অতিরিক্ত তথ্যপঞ্জী 


থণ্ড পৃষ্ঠা পড্ক্তি 


৫ম 


৯৭ ৯ কুথুমি ও মোরিয়। : ছইজন বড় থিওজফিস্ট মহাত্মা 0২195651)। 


কথিত আছে, পঞ্চভূত, ছাড়াও সাতটি রশ্মি মানুষের উপর 
ক্রিয়া করে। এই সাতটি বশ্মি সাতজন মহাত্মা কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক মহাত্মা একটি রশ্মির তত্বাবধ।য়ক-__ 
রশ্মির অধীন থাঁকিয়। মান্ষ একপ রশ্মির দিকে স্পন্দিত হয়। 
মহাত্মা এপ. মোরিয়ার তত্বাবধানে প্রথম রশ্মি-_ইচ্ছাশক্তি। 
এই রশ্মির অধীন থাকিয়! রাজা, শাসক, প্রশানক, সৈনিক ও 
জনগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করিবার পূর্বে 
তাহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন। মহাত্া কুথুমির 
পরিচালনায় দ্বিতীয় রশ্মি- দর্শন, জ্ঞান ও শিক্ষা । কুথুমি ও 
মোরিয়! গুঢ়ভাবে থিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন । 
বর্ধমীন ও বারাণসীর ম্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাহার পত্রাবলীতে 
মহাত্স! কুথুমির সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথ। লিখিয়াছেন 
এবং* কুথুমিকে বহুশতবর্ষবয়স্ক যৌগিক* সিছে- ও অন্ুস্ুতি- 
সম্পয় জানানন্দ ক্বামী নাঁমে বর্ণন। করিয়াছেন । (00301০6 
৮. 8, 1001159101 প্রেরিত ইংরাজী নোট হইতে ) 


«ম ২২৫ ৩ আল্লোপনিষদ্‌ £ এই উপনিষদ দাক্ষিণাত্যের সেখ ভাঁবন 


*্ম 


(5285107 8580) কর্তৃক রচিত। ব্রাহ্মণবংশে জাত 
ভাবন শেষজীবনে ইসলাম ধর্মে, দীক্ষিত হন। সম্রাট 


আকবরের দীন-ই-ইলাহী ধর্মে প্রভাবিত হইন্তা- তাহারই 


নির্দেশে ভাঁবন আল্োঁপনিষদ্‌ রচনা করেন। এই আধুনিক 
উপনিষদে আল্লার স্ভৃতি আছে এবং মহম্মদকে 'রজহুলা” বল! 
হইয়াছে । (1012. 7. 3. 01080015075) 


৩৪ ২৫ তপশ্থিনী মাঁতাজীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
" (১৮০৫ খু) দক্ষিণ-ভারতে ভেলোর নামক এক ক্ষুত্র করদ 


৩১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


খণ্ড পৃঃ পর্ৃক্তি , 
রাঁজ্যের রাজার কন্যার গর্ভে মাঁতাঁজী তপদ্ধিন্ী জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্য নাম ছিল সুনন্দা দেবী । চিরকুমারী থাকিবার 
সংকল্প করিয়া স্থনন্দ। পঞ্চাগ্নি-ব্রত পালন করেন। পরে 
মান্রাজের তাত্রলিপ্তা নদীর তীরে বহুকাল তপস্যা করিয়া 
মাঁতাজী নাম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বছ স্থানে হিন্দু 
আদর্শে অনেক বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপন করেন । কলিকাত। 
মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িক্রীও এই পুণ্যবতী মহিলা, « 
( উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ) 
নম ২৬৬ ২২ পপ্রিক্তমের মুখের-""""*বিলাইয়। ধাঁদতে পারি।” তুলনীয় ঃ 
অগর আ তুরকে সিরাজি বদত্ত আরদ দিলে যার। 

বখালে হিন্দওস্‌ বকৃসম সমরখন্দো। বোখারার1 হাফিজ 
_-যদি সেই সিরাজী আমাদের হৃদয় হাতে নেয়, তবে এ 
তিলটির জন্য আমি সমরখন্দ ও বোখার। দিয়ে দিতে পারি। 
(শ্রীপ্রণব ঘোষ ) 


ংশোধনী 
৫ম ৪৭৪ ১৫ “চৈতন্য (১৪৮৫-১৬০৩ ),র স্থলে পড়িবেন 'চচতন্ত ( ১৪৮৫- 


রি ১৫৩৩ )১। 
“ম ৩৩৭ ৯ পাদটীকায় “মহাঁরানী ভিক্টোরিযক়ার রাজত্বকালের স্থবর্ণ-জয়ন্তী 
- পঞ্চাশ-বর্ধ-পুতি'র স্থলে পড়িবেন “মহারানী*****"হীরক- 
। জয়ন্তী--ফাট-বর্-পৃতি (108815000 70156 21837 


1897), 
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৩১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
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রে ০] 
/ & ৪ 5১ 
১৮৯৬ নিউ ই 
ফেব্রআরি মার্চ ১ , 
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মে জুলাই, 
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মান্রাজে 
১৮৯৮ মাঁচ ১১ কলিকাতা 
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বংসর মাস ও তারিখ 


১৮৯৮ ষেপ্টেম্বর ১ 
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১৮৯৯ এপ্রিল 
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্বামীজীর বাণী ও রচন! 


স্থান 
কলিকাতা 
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কথোপকথন ও বক্তৃতার সমগ্নস্থচী ৩১৭ 


বংসর মাস ও তারিখ স্থান 
১৯০৩ মার্চ " ১২ ওকলাও 

১৬ স্যান ফ্রান্সিস্কো 

১৮ ১ 

১৯ ওকলাগ 

২০ স্যান ফ্রান্সিস্কো 

ঙ্ ৫ পট 

২৭ ) 

২৯ ও 
মার্চ-এগ্রিল ক্যালিফনিস্া 
এপ্রিল ১ 

আলমেডা 
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৮ ঠ 
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১২ / 
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১৮ টি 
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৩১৮ ত্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


বংনর মাস ও তারিখ গ্থান বিষয় 
১৯০ জুন ১৭ নিউ ইয়র্ক 1596 15 7২০1181077 
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স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণপঞ্জী 


বংসর মাসও তারিখ 
১৮৮৬ এপ্রিল 
প্রথম সপ্তাহে 


' ডিসেন্লর 
তৃতীয় সপ্তাহে 


ডিসেম্বর 
১৮৮৮ প্রথম ভাগে 


গ্রীষ্মকালে 


অগস্ট 


সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
১৮৮৯ ফেব্রুআনি 
গ্রীষ্মকাল 
ডিসেম্বর, 
১৮৯৩ | জাছ্আরি 
তৃতীয় সাহে 
এপ্রিল, 
মে 


স্থান বিশেষ তথ্য 

বুদ্ধগয়। ৩৪ দিন অবস্থান; সঙ্গে তারক ও 
কালী; কাশপুর বাগানবাড়ি হইতে 
যাত্রা! গেকুয। বস্ত্রে গমন । 

আটপুর সঙ্গে শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞরন, 
গজাধর, সারদা! ও বাবুরাঁম ; থ্রীষ্ট- 

| মাপের রাত্রে সন্গ্যাসের সংকল্প গ্রহণ । 

তাঁরকেশ্বর মহাদেব দর্শন 

বারাণসী প্ররেমানন্দ সঙ্গে প্রায় ৭ দিন ছারকাদানের 
আশ্রমে বাস 

বারাণসী বাবু প্রমদাদাস মিত্রের সাথে পরিচয় 

অযোধ্যা লখনউ, আগগ্র। 

বৃন্দাবন প্প্রায় ২৩ সপ্তাহ কালাবাবুর কুণ্ধে বাস, 

হাত্রাস শরৎচন্দ্র গুপ্ত (সদানন্দ)র সঙ্গে পাক্ষাৎ 3 
তাহাকে শিশ্তরূপে গ্রহখ । * 

হৃবীকেশ এসে 

হাত্রাস 

বরাহনগর মঠ 

আটপুর 

নিমুলতলা শ্থাস্থ্যপ্রয়োজন্দে কয়েক.দিন 

বৈচ্চনাথ ৫1৭ দিন ্ 

এলাহাবাদ স্বামী ঘোগানন্দের শুজযা 

গাজীপুর প্রায় তিন মাঁসকাল অবস্থান ও 
পওহাবরীবাধার সহিত সাক্ষাৎ 

বারাণসী প্রমদাদাসবাবুর বাগানে বাঁ 


ববাহুনগর 


৩২৩ 
বংসপর মাস ও তারিখ 


১৮৯০ অগস্ট 


শরৎকালে 


১৮৯ জানুআঙফিশেষে 
, ফেব্রুআরি 
ফেব্রুআরি-মার্চ 
মার্চ শেষদিকে 
এপ্রিল 


্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গ্বান বিশেষ তথ্য 
ভাগলপুর অখগ্ডানন্দ সঙ্গে 
বৈদ্যনাথ * » 
বারাণসী ৃ 
অযোধ্যা » জানকীবর শরণের আশ্রমে 
নৈনীতাল রি প্রায় একপক্ষকাল 
আলমোড়া সঙ্গে অখও্ানন্দ, সারদানন্দ ও বৈকুঠনাথ 
কণপ্রয়াগ এ 


রুত্রপ্রয়াগ প্রায় সপ্তাহকাল চটিতে অসুস্থ 
শ্রীনগর একমাস কাল বাস 

টিছিবী ২ দিন অবস্থান 

মুশৌবী রাজপুর 

ভেরাছুন প্রায় তিন সপ্তাহ 

হৃবীকেশ গুরুতর গীড়া ও দেবে আরো গ্যলাভ 


হরিঘার সাহারানপুর 
মীরাঁট প্রায় পাচ মাস অবস্থান, সঙ্গে গুরু- 
দিল্লী ভ্রাতাগণ 

একাকী ভ্রমণে যাত্র 


আলোয়ার পাগুপোল, তাহুলা, নারায়ণী, 
জয়পুর ছুই সপ্তাহকাল অবস্থান 

আজষীঢ ২৩ সপ্তাহ অবস্থান 

আবুপাহাড় ক্ষেত্রীর মহারাজার সাঁক্াৎ ও কয়েক- 


৫ দিন অবস্থান 
ক্ষেত্রী কয়েক সপ্তাহ 
আমেদাবাদ কয়েকদিন 


ওয়াঢোয়ান লিমভি, ভবনগর ও শিহোর 
জুনাগড় কয়েক সপ্থাহ 

তৃজ ' হইতে পালিটানা 

জুনাগড় কয়েকদিন 


স্বামী বিধেকানন্দের ভ্রমণপত্ষী ৩২১ 


বংসর মাস ও তারিখ | স্থান বিশেষ তথা 
১৮৯১ ভেরাওয়াল ও প্রভাস 

সোমনাথ 

জুনাগড় 


পোরবন্দধর ১১ মাস বাস? শঙ্কর পাওুরঙহগ সঙ্গে 
বেদে অঙ্কবাদ, মহাঁভাষ্য পাঠ এবং 
ফরাী ভাষা শিক্ষা। 


১৮৯২, _দ্বারক। . 
| মাগ্ডবী প্রায় একপক্ষকাল অবস্থান, পথে 
পু পালিটানাঁতে শক্রগ্জয় পর্বত দর্শন | 
এপ্রিল বরোদ। নারায়ণ সরোবর, আশাপুরি, মাগুবী 
ও তৃজ হইয়া বরোদা। 
জুন ১৫ পুন। লিমডির ঠাকুর সাহেবের সাথে 


ও মহাবালেশ্বর হইয়া গমন । 
জুন শেষভাগ খাণ্ডোয়। প্রায় তিন সপ্তাহ, মাঝে একবার 


ইন্দোরে গমন। 
জুলাই শেষে বোম্বাই ছবিলদামের গৃহে কয়েক সপ্তাহ 
সেপ্টেম্বর পুন। বালগঙ্গাধর তিলক" গৃহে ৮১০ দিন” 
সেপ্টেম্বর-..: মহাবালেশ্বর -- 
অক্টোবর কোলাপুর বেলগাঁও 


মারমুগোয়। বেলগাও 
»  বাঙ্গালোর মহীশৃরবাঁজের লহিত সাক্ষাৎ 


ত্রিচুর কয়েকদিন " 
ডিসেম্বর , ত্ত্রিবান্দ্রামা ৯।১ৎদ্রিন 
".... মাছুরা রামনাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ 
রামেশ্বর 


- " কন্তাকুষারা বিবেকাঁনন্দ-শিলায় ধ্যান 
১৮ট২-৯৩ শীতকালে মাত্রাজ রামনাদ ও পণ্ডিচেবী হইয়] মন্মধনাথ 
| ভট্টাচার্ধের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 


১৪২১ 


৩২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বংসর মাস ও তারিখ স্থানি বিশেষ তথ্য 
ফেব্রুআরি ১* হায়দরাবাদ প্রায় এক সপ্তাহ মধুস্থদন চক্টো- 
পাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ 
ও ১৮ মান্রাজ পাশ্চাত্যে যাওয়ার ব্যবস্থা 
এপ্রিলের শেষ ক্ষেত্রী বোম্বাই ও জয়পুর হুইয়৷ কয়েকদিন 
ক্ষেত্রী'তে অবস্থান 
মে আবুরোভ ্থামী ব্রন্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত 
স্টেশনে সাঞ্ধাৎ পু 
মেশেষদিকে বোম্বাই ৩১ মে আমেরিকা যা! 
জুন ৬ কলম্বে। জাহাঁজ একদিন থাঁমে 
পেনাঙ (মালয় ) 
সিঙ্গাপুর 
হংকং তিন দিন অবস্থান, ক্যাণ্টন পরিদর্শন 


নাগাপাকি অল্লসময় 
জুন-জুলাই কোবি জাহাজ ত্যাগ ও স্থলপথে 


জুলাই ইয়োকোহাম। ওসাঁকা, কিয়োটে। ও টোকিও 
জুলাই শেষভাগে ভক্কুবর কানাড৷ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে 
« অগস্ট " শিকাগে। ১২ দিন অবস্থান 
১৮৯৩ অগস্ট বস্টন মিস্‌ কেট স্তানবন্-এর গোলাবাড়িতে, 
ব্রিজি মেভোজ গ্রামে বাঁস 


'অগস্ট-পেপ্েম্বর সালেম মিসেস টেনাট উডসের গৃহে কয়েকদিন 
সেপ্টেম্বর প্রথমে শিকাগো মিসেস ছেলের সঙ্গে পরিচয় 
শেষভাগে » ধর্মমহাসভা। 
১১-২৭ পূর্ব ও মধ্য- বক্তৃতা কোম্পানির স্‌জে : 
পশ্চিমে ঠিকানা শিকাগেো। 
১৮৯৪ ফেব্রআবি ডেউ্রয়েট বক্তৃতা--প্রীয় চার সপ্তাহ 
* মধ্যভাগে মিসেল ব্যাগলীর অতিথি 
এপ্রিল নিউ ইয়র্ক ৃ 
মে শেষভাগে শিকাগো একমাস অবস্থান , 


হ্বামী বিষেকানন্দের ভ্রমণপণ্জী ৩২৩ 


বখসর মাস ও তারিখ স্থান বিশেষ তথ) 
জুলাই নিউ ইয়র্ক 
জুলাই-অগস্ট গ্রীনএকার কয়েকটি বক্তৃতা 
ডিসেম্বর ক্রকলীন পাঁউচ ম্যানসনের বক্ভৃত। 
১৮৪৫ ফেব্রুআঁরি নিউ ইয়র্ক ম্বাধীনভাবে ক্লাস--জুন পর্যস্ত 
জুন প্রথমক্চাগে পানী ৮ 


” মধ্যভাগে সহশ্রধীপোগ্ভান ৬।৭ সপ্তাহ যোগ ও বেদাস্তের ক্লাস-- 
ও ১০।১২ জন বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী 
১৭ নিউ ইয়র্ক জাহাজ 
অগস্ট শেষে প্ঠারিস ১০ই সেপ্টেম্বর পর্ধস্ত 
মেপ্টেম্বর মধ্যভাগে লগুন প্রায় ছুই মাস 


নভেম্বর ২৭ আমেরিকা যাত্রা 
ডিসেম্বর ৬ নিউইয়র্ক 
২৪ বস্টন মিসেস ওলিবুলের বাড়িতে 
১৮৯৬ জান্গআরি প্রথমে নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সমিতি গঠন 
৫ ফেব্রআরি ২৪শে পর্যস্ত অবস্থান * 


ফেব্রআি ক্রকলীন রবিবারে হার্ডম্যান হলৈ বক্তৃতা) 
কয়েকটি বক্তৃত। আরম্ত 
ডেট্রয়েট ছুই সপ্তাহ অবস্থান 
মার্চ ২৫ হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বক্তৃতা 
এপ্রিল ১৫ নিউহইয়রক ইংলগ যাত্রা 
এপ্রিল শেষে লগুন জুলাই মানের শেষ পর্যন্ত 
অগস্ট ইওরোপ ফরাসী, হুইজাঁরল্যাও্ ইতালী, 
জার্মানি, হল্যাণ্ড ইত্যাঁদি জমণ 
সেপ্টেম্বর মধ্যভাগে লগ্ন ডিসেম্বর পর্বস্ত 
ডিসেম্বর ১৭ ইওরোপ 
ত৪ নেপ্লস্‌ হইতে ভাঁরতযাত্রা! 
১৮৯৭ জাঙছআরি ১৫ কলম্বো! ১০ দিন 
০২৬ *পামবানা ৩ দিন 


৩২৪ 


বংসর মাস ও তারিখ স্থান 
জাচহআরি শেষ রামনাদ 
ফেব্রআরি ৬ মাত্রাজ 
ফেব্রআরি শেষে কলিকাতা 


মার্চ দার্জিলিং 
এপ্রিল-৮মে কলিকাতা" 
মে আলমোড়। 
অগস্ট ৯ বেরিলী 
১৩ আন্বাল। 
২০ অমৃতপর 
সেপেম্বর প্রথমে মুবী 
১০ শ্রীনগর 


অক্টোবর প্রথমে মুরী 


১৫ রাওয়ালপিগ্ডি 


২১ জন্মু 
শিয়ালকোট 
নভেম্বর লাহোর 
* দেরাদুন 
আলোকার 
ডিসেম্বর ক্ষেত্রী 
যোধপুর 
১৮৯৮ জান্ছআরি খাণ্তোয়। 
১৫ কলিকাত। ও 
এপ্প্রিল দাজিলিং 
মে ৩ কলিকাত। 
আলমোড়। 
জুন ২০ কাশ্মীর 
অগস্ট ২ অুম্রনাথ, 


খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিশেষ তথ্য 
» দিন ক্যাদল কারনানে অবস্থান 
অভ্যর্থন। 
এপ্রিল মধ্যভাগ পর্যস্ত 
১ল। মে মিশন প্রতিষ্ঠা 
আড়াই মাল 
৪ দিন অবস্থান 
এক সপ্তাহ 
৯১০ দির্ন 
এক সপ্তাহ 
(কাশ্মীর) 


৫ দিন 

৮৯ দিন 
২।৩ দ্রিন 
১০ দিন 
১০ দিন 


১০ দিন 

৭ দিন জর 

মঠে আড়াই মাঁদ 

এক মাল 

এক সপ্তাহ 

দেড় মাপ 

চার মাস (২১শে জুন হইতে ২৫শে 
জুলাই পর্বস্ত শ্রীনগরে নৌকায়) , 
বারামুক্স। * | 


স্বামী বিবেকানন্দের ভরমণপ্জী ৩২৫ 
বংসর মাস ও তারিখ গ্বান বিশেষ তথ্য 
সেপ্টেম্বর ্ষীরতবানী (কাশ্মীর ) 
অক্টোবর ১৮ কলিকাতা ও মঠ 
ডিসেম্বর ৯ বেলুড়মঠ মঠস্থাপন 
১৯ বৈদ্যনাথ দেড় মাঁস 
১৮৯৯ ফেব্রআরি ৩ বেলুড় মঠ ৮ 
জুন ২০ কলিকাতা! জাহাজে ইংলগু যাত্র। 
জুলাই) ৩১ লগুন ছুই সপ্তাহ উইম্বলডনে বাস 
অগস্ট ১৬ আমেরিকা যাত্রা 
২৬ নিউ ইয়র্ক একবেলা মাত্র 
বিজলী ম্যানর মিঃ লেগেটের পলীগৃঁহে ছুই মাস 
নভেম্বর ৮ নিউইয়র্ক প্রায় একপক্ষকাল ক্যালিফনিয়ার 
পথে শিকাগো ; কয়েকদিন হেল-গৃছে 
২২ ক্যালিফণিয়। 
ডিসেম্বর * লপএগ্েলেস দেড় মাস 
১৯০৭ জান্ুআরি প্যাসাডেন।৷ প্রায় এক মান 
ফেব্রুআবি স্তান ফ্রান্সিক্কে। 
মধ্যভাগে ওকল্যাণ্ড আটটি ব্তৃত! 
এপ্রিল আলামেডা বক্তৃতা 
জুন ৭ নিউ ইয়র্ক এক মাপ 
ডেট্রয়েট ৭ দিন 
জুলাই * ২০ নিউইয়র্ক ইওরোপ যাত্রা 
অগস্ট ১ প্যাবিন প্রায় আড়াই স্বাস, ( কংগ্রেনে ) 
অক্টোবর, ২৫ ভিয়েন1(অস্রিয়) তিন দিন অবস্থান - 
, "৩০ কনস্টার্টিনপোল কয়েক দিন 
নভেম্বর এথেন্স ৪ দিন 
মিশর কয়েক দিন 
ভিদেত্বর, ৯ বেলুড়মঠ বোষ্বাই হইয়! 
২৯ কাঠগোদাম মায়াবতীর,পথে 


চর 


৩২৬ 


বদর সাঁসও তারিখ 


১৯০১ জাজআরি ৩ 


মার্চ 


এপ্রিল 
মে 

১৯০২ জাছুআরি 
ফেব্রুআরি 


মাচ প্রথমভাঁগে 


জুলাই 


২৪ 


১৭৯ 


্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্থান 


মায়াবতী 
বেলুড় মঠ 
ঢাকা 
চন্দ্রনাথ ও 
শিলং 
বেলুড় মঠ 
বুদ্ধগয়। 
বারাণসী 
বেলুড় মঠ 


চে 


বিশেষ তথ্য 


অদ্বৈত আশ্রম 

প্রায় দুই মাস 

( লাঙগলবন্ধে স্নান) 
কামাখ্যা 

২১ সপ্তাহ 

চিকিৎসাদি 

ওকাকুপার সঙ্গে, জন্ম-দিরসে 


প্রায় একমাল 


শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্ম তিথি কও 
মহাসমাধি ॥ 


নির্দেশিকা 


অদ্বৈত আশ্রম-_হিমালয়ে ২৬৩ 
অছৈতবাদ-_ ২৬৩ 


আদিম পাপ (শ্রীষ্টধর্মে ) হিন্দৃধর্মে 
অন্বীকৃত ২৯ 


অধিকারবাদ--ও স্বার্থপরতা ১৯০; , আধ্যাত্মিক জ্ঞান--ছুঃখনিবৃত্তির এক- 


এর ক্রটি ১৮৯ $ 

* সাবধানবাণী ১৯১ 

আত্মতত্ব__এব রূপক ব্যাখ্য] ২৭৬ 

আত্মা ( মানবাত্বা )-*ইচ্ছাশক্তির 
পশ্চাতে অহং ২৪৪ ও ঈশ্বর 
১২৮, ১৩১১ ১৩৩3 জড়পদার্থের 
ধর্ম ইহাঁতে নাই ৭২; এর জন্মাস্তর 
৮৪, ২৪৫ ১ এর ধারণার উদ্ভব 
১২৫, ১২৬) এর পূর্ণতার উপলব্ধি 
২৯); মন ও শরীর সম্পর্কে 
৭০১ ১২৬, ১২৭, ২০৩; বেদের 
শিক্ষা ২৪৫১ বৈদিক মতে ও 
্রষ্টীয় মতে পার্থক্য ২৪৫; এর 
ন্যষ্টিগত বিচ্ছিন্নত। বিশ্লেষণ ৪১7 
এর সত্যকে প্রতাক্ষ অন্থভৃতি 
২৯); এর ম্বরূপ-_অপরিণামী 
২৪৪7 অবিনাশী, উৎপত্িহীন ৯৭, 
জ্ঞানের আগ্লার ১৪৭, দেশকালের 
উর্ধ্বে ১২৮৫ ১৩৩) নিক্রিয় ২৫৮) 
পবিত্র ৫৯; পুর্ণ ও শুদ্ধ ৭১3 
স্বাধীন ও অমর ৪১, ৫৯) সকল 
অস্তিদ্ধের অপরিবর্তনীয় আধার 
১১ সর্বাবগাহী ২৩; এর 
-জন্নান্তর গ্রহণ ৬২-৬৪$ এবং 
ঈশ্বর ১২১-১৩৬, ২৫১ ১ এর মুক্তি 
২৪৪ ? একস ্রকাশ প্রকৃতির ক্রম- 
বিবর্তন ২৪৯ * 


এ সম্বন্ধে 


মাত্র উপায় ২২৪ 

আধ্যাত্সিকতা--পরছিত ও প্রেম 
৮৯ ; সমাজের উন্নতিসাধক ২৭৭ 

আমিত্ব-_অদৈতদর্শনে এর ম্বরূপ 
১৩৪-১৩৬ 

আমেরিকা,আমেরিকবাঁপী-_-আদিবাসী 
সম্বন্ধে অবহেলা ২২) এহিকতা, 
সর্বশক্তিমান ডলারের উপাসক 
৭২, ৭৬ জাতীয় গুণ, বদান্তত। 
১৮১ দুর্বলতা-_আধ্যাত্মিকতাঁয় 
৫৬, ২৭৪ নারীদের প্রতি পুরুষ 
৫১, ২৭৩? ধর্মমহামভার পরিণাম 
১৭) ভারতের প্রতি কর্তব্য ৬, 
৭, ১৩ 

আর্ট প্যালেস” (টিকাগো ধর্মমহা- 
সভায় )--১১ 

আর্জাতি (হিন্দু )_শ্বাতন্ত্য হার 
ইয়াছে ৩৩; পাশ্চাতচ জাতির 
সহিত তুলনায় ৭৬) নারীদের 
আদর্শের প্রাধান্য ১০০, ১০৩৪ 
নানাগ্রক্ষার বিকৃতি ৫১? সভ্যত। 
২৩২ 


ইওরোঁপ-নৃূতন ধরনের সংস্কৃত 
পণ্ডিতের অভ্যুর্ঘয় ১৮৬ $ প্রাচ্য 
বিদ্যা গবেষণা ১৮৪ $ দার্শনিক- 
গণ ২.৯ তুলনাত্মক বর্মতব্‌ ৬৫- 
৬৮) ভাইনী ৫২3 পুরুষ ও স্ত্রী 


৩২৮ 


২৭৩-২৭৪$ স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
২৯৫ ) ব্যক্কিস্বাতন্ত্রযবাদী ২৯৪ 
ইংরেজ জাতি__কৃত অত্যাচারের 
প্রতিশোধ ২৩৬-৩৮ 
ইন্ড্রিয়ের কাধ--জিহবার অসংযত 
ব্যবহারে ২৭৬, 


ঈশ্বর-_-ও 'আমি' ১৩৬; ও জীবাত্ব। 
১২৮১ ১৩১, ১৩৩) ২০৩) ২০৫7 
২৫১) এর দর্শন ২১৩ 3 ঈশ্বর- 
ধারণার ক্রমবিকাশ ১২২-২৩, 
১২৫) ২৫১) ও বিভিন্ন ধারণ! 
১২৩) ১২৪, ১২৫১ ২০০১ ২১৭, 
২২৩; নামের মাহাত্ম্য ২৯৫) 
পূজার উদ্ভব ১২১; ও প্রকৃতি 
২৫২) ও বায় ১৩০7 ব্যক্তি 
ঈশ্বর মকল জীবের সমন্তি ১৩৯, 
ত্য? ঈশ্বরের নাম ২৪২ 3 সাস্ত- 
রূপে এঁর পূজার কারণ ২১৩-১৪ 
ঈশ্বরই লত্য ১৫৮) যুক্তিবিচার 
করেন না ২০৩১ থেকে স্বতন্ত্র 
€কান ব্যক্তি পত্ত। নেই ২০৫) মায়া 
দৈবী ১৩; সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ২১৬১ 
কেন্দ্রগত সূর্য ২১৮$ অতুযচ্চ 
প্রকুশ শিব ২২২) মাধুর্যময় 
প্রকাশ কৃষ্ণ ২২২ ও প্রকৃতি 
২৫২ 3 -এর নাঁমই সব ২৯৫ 

ঈশ্বর-তত্ব_-ও দেবদেবী*্তত্ব ২৮৯ 
২৯১ বেদ ও উপনিষদ্‌-ঘোঁষিত 
২৪৬-৪৭,সাকাঁর ও নিরাকার২২২ 


উদ্দেশ্ট-_কার্ধের মূল্য নিরূপিত করে 
২৭০7 ও উপায় ১৯৩-৯৪ 
উন্নতি-_রাজনীতিক ও ধর্মভিত্তিক 


খ্ওরী 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


উপাসন। (ও পৃজ| )--কাছাকে করা! 
উচিত ২০৬) উচ্চত্তরের প্রার্থন। 
২১৬) “সব ইন্দ্রিয় দিয়! ঈশ্বর- 
পূজ।' ২৯৪ ) ভগবানের শুদ্ধমতার 
অন্গভব ৭২ * 


এশিয়ার আলোক*_৬৮) ইহাতে 
বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা বেদাস্তবাদ 
অধিক ২৫৫ 


কালী__বা মৃত্যুর উপাননা ২৮৯ 
তার ইছায় চালিত হওয়া ২৮৭) 
তাঁর মৈনিক আমি" ২৯৭ 

কাশী--মোক্ষলাভের অনুকূল স্থান 
২৬৫; এখানে সেবাশ্রম সম্বন্ধে 
আবেদন ২৬৪-৬৫ 

(শ্রী) কৃষ্-_এর শিক্ষা ৩০ 7 গ্রষ্টের 
জীবনবৃত্তান্তের সহিত সাদুষ্ 
৩০, ২১৯, ২২৫ $ জীবনের অলৌ- 
কিক ঘটনাসমূহ ২২৬) ও 
প্রেমতত্ব ২১৬১ মানবেতিহাদে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ২৯৩ ৃ 

কেশবচন্দ্র সেন_লমাজ ও ঈশ্বরের 
সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ২১৮ 


্রষ্ট ( যীশ্ড )--২০৭ * জীবনের অল্লই 
গ্রকাশিত ২২১7 ও বুদ্ধ অভিন্ন 
২০৪? এর শিক্ষার মর্ম ২১৪ 

্ষ্টধর্ম__'অবতার-মাধ্যমে পরিজাণ' 
৭৫7 উপদেেশগুলির উৎস ১০৭) 
প্রাচ্যে প্রভাব নগণ্য ৯৩) কিকৃতি 
_দৌকানদারি ৫৫; ভ্রাতৃত্বের 
শিক্ষা অবহেলিত ৮*; রক্তপিপাস্থ 
খ্রীষ্টান ৭৭; বৌদ্ধধর্মের সহিত 
সাদৃশ্ত £*৮) 'লোকছিতকর 


নির্দেশিকা 


কার্ধ ৮২) “শেষ বিচারের দিন" 
৮৪7 ও,সলোমনের সঙ্গীত ২২৩১ 
হিন্দুধর্মের সহিত তুলনা ৩৫, 


২১২ 

খ্রীষ্টান মিশনরী-_অর্ধশিক্ষিত ১৬) 
এদের গোঁড়া বিশ্বাসে আঘাত 
৩১) এদের গ্রলোভন-নীতি 8৪) 
ভারতে এদের কার্ষের দমালোচন। 
৬, ৭, ৮, ১০) হিন্দুধর্ম বুঝিবার 
নিশ্চেষ্টত ১৫ 


গুরু--কপাঁর শক্তি ২৬৯) ইনি 
মান্গষের চিকিৎসক ২১২ 

গ্রীক-_বাজনীতিক্ষেত্রে অব্দান 
২০৯7 সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতার 
সহিত তুলন। ২*২ 


চৈতন্য ( সত্তা )--২৫৭ ; ও অবচেতন 
মন ৩০২; প্রকৃতিকে গতিশীল 
করে ২৫৮ 


জগন্নাথের রথ--এর তলায় ভক্তদের 
মৃত্যুবরণ ৬, ৩৯, ৪৩ 
জন, ব্যাপ্টিস্ট-_ বৌছ্সপ্প্রদায়-তুজ 
৪৪ 
জন্মীস্তরবাদ--অভ্রীন্দ্িয় উপলব্ধি 
উদ্ভূত ২৯৪ ধর্মবিষয়ে সম্পর্ক 
৯৩১ পাশ্চাত্যে অবিদ্দিত ১৯১ 
প্রাচ্য ধর্মগুলির বনিয়াদ ১৯ 
পূর্বজন্মের কথ! ল্মরণ বিষয়ে ৮৪, 
৯০১ প্রাচীন ধর্মসমূহের বিশ্বাস 
৬২১ মাহুষের চারিত্রিক সংস্কার- 
গুলি এর গ্রতিপাদক ৯৬; মূলনুত্র 
২:৬৪ 5 শুভ প্রবৃত্তির গ্ররোচক ৬৪ 
জড়--জগতের দর্শন ৯৬+) দেশ-কাল- 


৩২৪ 


নিমিতের মাধ্যমে ২৪৯; মন ও 
আত্মা সম্পর্কে ১৩৮ বৈজ্ঞানিক 
মতে অবিনশ্বর ৮৭) এর বিভিন্ন 
দৃহিকোণ ১৩৮) ও শক্তি ১৩৯ ? 
সবকিছু ব্যাখ্যা এর ঘার। হয় ন। 
৪৫ 


'জ্লাতি-_-সংজ্ঞ| ৫, ১২১ আদর্শ ধ্বংসে 


জাতির মৃত্যু ১৫৯; -গঠনের 
শিক্ষা ২১৯; পরম্পর সাহায্যের 
ধারণ]! ১৭১৭২ 

জাতি (বর্ণ )-_-বৈষম্যপ্রথার প্রয়ো- 
জনীয়ত। ২২১ 

জীবাত্মা--অতীত কর্মফলে সংস্কারসহ 
জন্মগ্রহণ ৯৫7 ও পরমাত্মা ছুই 

* পাখি ১৩৪, ২০৩$ বিজ্ঞান- 
সহায়ে ব্যাখ্য। ৪২,৬৭3 বৈজ্ঞানিক 
নিয়মে শীরগ্রহণ ৯৫3 মুক্তির 
প্রয়ানী ৬৮ 

জৈন-_ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে ৩৬) 
নীতি ৮৭ 

জোসেফ কুক রেভারেও-_ও ধর্ম- 
মহাঁসভায় হিন্দুঞ্জর তীশ্রি স্ভমা- 
লোচন। ১৪ 

জ্ঞান--উৎস অভিজ্ঞতা ২৪১; কর্মের 
দ্বার! প্রাপ্তব্য নয় ২৪৭) নিজেকে 
জান] ২৭২ 

জ্ঞানযোগ--২৪৮-৪৯ 

জ্যামিতি-_যজ্ঞের বেদী হইতে ২৪৬ 

জ্যোতিবিজ্ঞনি-হিন্দুর ন্নিকট হুইতে 
গ্রীকের। পায় ১৯৫ 

জ্যোতিষ-বিচ্যা। (ফলিত )- উৎপত্তির 
কারণ ১৯৫)-কুনংস্কারের অন্যতম 
ভিত্তি ১৯৫; ছুর্বলের আশ্রয় ১৯৬ 


এব 
€ 


বাসীর রাঁনী--বীরনারী ২৪০ 


৩১৩ 


ডমনসেন, ডক্টর পল- দেবলেনা ১৮৪ 


সংস্কৃতশিক্ষায় এর আগ্রহ ১৮২- 
৮৪, ১৮৭ 


ত্যাগ-_ধর্মের মূলভিত্তি ১৯২7 প্রক্কৃত 
অর্থ ও উদ্দেশ্য ১৯৩ 

ছুঃখ- ইন্জরিয়সমূহে সংশ্লিষ্ট -১৪৮, 
১৪৯ )এর জন্য দায়ী কে? ১২৯) 
মুল কারণ মান্য দেখিতে পায় 
ন] ১৪৭ স্থখের সাথী ২৮১ 


ধর্ম-_অন্ুশীলন ২৬০; অভিব্যক্তি 
২৯; অসভ্য জাতিদের ৬৬-৬৭3 
উৎপত্তি-_মাঁহুষের দুর্বলতার ফলে 
নয় ৬০) উদ্দীপনা -পরমত- 
লহিষুণত1 ও প্রেম ২৮) সব ধর্মের 
সত্যতা ৯৫; স্থার্থবিলোপ ২৪৩) 
উদ্দেশ্য ১৭৮3১ ঈশ্বরোপলব্ধি 
২৪২ 9 ক্রমবিকাশ ৩০ 5 -গ্লানির 
কারণ ৯৬১ চূড়ান্ত দৃষ্টি_চৈতন্ত- 
ক্দর্ত! ৭৮ £ চেষ্ট।_আঁবরণ দুর, 
করা ৭৫) -পরিবর্তন অনুচিত 
২৪$ ৪২2৪৪ ? অপরোক্ষ অনুভূতির 
বিষৃূয়্ ২৭৬; আত্মন্বর্ূপ ৭২, 
৮৭) নেতিবাচক নয় ৯৮) 
মূলতিত্তি-_মানুষের স্বরূপ আত্মায় 
বিশ্বাস ৭০7 ত্যাগ ১৯২ লক্ষ্য 
( হিন্দুস্ততে )__মানুষের সহজাত 
পূর্ণতার বিকাশ ২৩, ৫৯, ৯৮১ 
বর্জনীয়-বলপ্রয়োগ ৭৭-৭৮$ 

গোঁড়া মতবাদ-৯৩) বিভিন্ন মার্গ 
৩০, ৪৬, ৯৬) ব্যাবহারির 
ধর্ম-১৪৬-৪৭; প্রতীক ও 
অনুষ্ঠান ২৪২7 সত্য ৬৬ ৬৮, 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৭৮) সমন্বয় ৭৮ সিদ্ধাত্ত-. 

অনস্ত সতার অস্তিত্ব ৬৭; লংজা 

ও ব্যাখ্যা (প্রাচীন ) ২০ 
ধর্মগ্রন্থ-_-মানচিত্রের মতে। ৯৯ 
ধর্মপ্রচারক--এর মনোবল ২১৩ 
ধর্মবিজ্ঞান__-২৪১ 


: ধর্মবিশ্বাস--৩৭ 


ধর্মমত- বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীষ়তা 
৬৭, ৭৭? এ্রক্য নিপ্রয়োজন্‌ ৬১ 
সারকথ। এঁক্য ২০ মতঘৈধ- 
কেন ৩৭, ৫৫, ৬০১ ৬১3 মতবাদ 
সম্বন্ধে ২৫৭ 

ধর্মমহাপভা-_বৌদ্ধদর্শন  ১০-১৪ ১ 
পুনর্জন্ম ১৯১ হিন্দু সভ্যতা ২১১ 
হিন্দুধর্ম ২৩-২৫ $ পরমতসহিষণতা 
২৮; হিন্দুদর্শন ৩৫) মানুষের 
দ্বেবত্ব ৩৮-৪৫ 7) ভগবতপ্রেম ৪৬; 
ভারতীয় নারী ৪৮ 

ধর্মসন্প্রদায়-গঠন-__বি শ্বপ্রেমেব 
বিরোধী ২৭০ ও স্বার্থপরতা 
২৯০ $ ধ্বংসের কারণ ২৭৬ ধর্ম 
ও “সম্প্রদায়"শব্দের বিশ্লেষণ 
২৪-২৫ 

ধর্মান্ধতা_ইছদী-দমনে গ্রীষ্টানগণের 
৬১১ ও নাস্তিকতা ছুই চরম 9৫ 

ধর্মীয় সংক্কার--এগ্লির ক্রমবিকাশ 


১২২-২৩ 


নচিকেতা_-এর উপাখ্যান ২৪৭-৪৮ 

নারীজাতি--ভারতীয় ৪৮$ প্রাচীন, 
মধ্য ও বর্তমান যুগে ৪৯-৫২$ 
মাতৃভাবে পৃজ! ৫৩; কর্তব্য গৃহ- 
কর্ম ২৬১ ;নানীত্বের আদর্শ ১**) 
পাশ্চাত্যে প্রগতি ধর্ম-মাধ্যনে নৃয়, 
১০২) পাশ্চাত্য নাবী ও মুললমান 


নির্দেশিক। 


নারী, ১০৩) পুরুষের সহিত 

" 'অমানাধিকার-রহিত ১০১১ -শিক্ষা 
সম্বন্ধে ৩০০; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
বিবাহ ৩.১ 

নিউম্যান। বিশপ-_চিকাগো-ধর্মমহা- 
সভায় প্রাচ্যদেশীয়দের আক্রমণ 
১৪ 

নীতি-_যুগে যুগে পরিবর্তনীয় ২১৫; 

*» আপেক্ষিক শব্দ ২$৫ 

পতৃঞ্চলি__ক্রমবিকাঁশনীতির প্রবর্তক 
১৮ 

পরলোক-_-শিশুদের ভয় দেখানে। ২৭৪ 

পরোপকার-_এর ত্রুটি ২৬০ 

পাপ ও পুণ্য-_বস্ততঃ অজ্ঞান ২৭৬5 
সংজ্ঞা ও রহস্য ২১৭, ২৪৩) 
সমাধানে শাস্রনির্দেশ সহায় ২৮২ 

পারপীক জাতি--১২৫-২৬ 

পাশা জাতি-__ভারতে এদের প্রতিঘন্দী 
দেবত] ৮৬ 

পিরামিভ--( মিশরের ) এর উৎপত্তির 
কথ। ১২৬. 

প্রতাপ মজুমদার--এর আদর্শ সম্বন্ধে 
আমেরিকানদের ধারণ। ১৩ 

প্রতিমাপৃূজ।--ও জড়োঁপাসন] ২৯৫১ 


ভগবানের * দৌবীগুণসমূহের 

প্রকাশ ৩০ £ সাধারণের প্রয়োজ- 

নীয়ত। ৮, ১৯ 
প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ-_দৌষযুক্ত 


স্বাধীনক্ঞা-খর্ককারী ২৫৮৫৯ 
গ্রত্যাহদশ-_যষ্ঠ জানের দার ৩৬ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য- ঈশ্বর প্রসজে ৫৬; 

উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদান 
, আবশ্তক ২২৪; জাতিগত 
| ক) পার্ক ₹৬-৫৭, ১৪৪) ধর্মশিক্ষায় 


৩৩৯ 


৯৪) প্প্রকৃতি'-বোধে ২২৪ 
প্রতীচ্য, দ্বার্শনিক ২০৪; প্রতীচ্য 
সমাঁজ-জীবনের পশ্চাতে দুঃখ 
২৮৬; উভয় সমাজনীতি ২৯৪ 
প্রাণ__বিশ্বপ্রকৃতিতে এর সংজ্ঞা ও 
অভিব্যক্তি, ১৩৬; ইহাই মাধ্যা- 
* কর্ষণ ১৩৯) প্রেতাতআ্মায় নাই 
১৪৫ 
প্রাণায়াম__-ভারতে জনপ্রিয়তা 
১৩৬১ লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা ১৩৭, 
১৪০-৪৪ ১ স্ফল ১৪১ 
প্রেতাত্মা ইহাদের অক্ষমত1 ১৪৫ 
প্রেম-_গোপীলীলা ২১৬ $ বিশ্বমঙ্গল- 
জীবনের দৃষ্টান্ত ২২১; ও রাধা- 
দর্শন ২২৩ 


বিবেকানন্দ, হ্বামী-_আরুতি ও 
প্রকৃতি ৭, ৯, ১১, ১২) ১৩) 
১৮) ১৯, ২১১ ২২১ ২৩) ২৬১ ২৮, 
৩১7 আমেরিকা আসিবার কার 
ও উদ্দেশ্য ৫১ ১৭; কুসংস্কার 
, (ভারতে )*সম্বপ্ধে ৩৯-৪*, ৭7 
জনপ্রিয়তার কারণ ১৮7 সব ধর্ম- 
কেই মানেন ২২, ধর্ম-মহাঁসভায় 
ভাষণ সম্বন্ধে ১৩, ১৬, ৬, ২৮3 
নামের বানানের বিকৃতি ৫, ৭ 
৯) ২১৯১ ২৩, ২৬১ ২৮১ ৩২-৩৩১ ৩৮ 
৪৪, ৪৬৯৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৬২, 
৬৫, ৭৩, ৭৯ পোশ্টাক ৭, ১১, 
১৯, ২৩, ২৮, ৭৯ $ অসাধারণ 
গুরুভক্তি ১৬৬, ১৭৯, ২৭৫) গুরু- 
ভাইদের নিংন্বার্থ কার্য ১৭২-৭৭, 
গৃহস্থকে সাহাষ্াদানের ইচ্ছা 
২৯২) ভারতের জন্য পরিকল্পন। 
_অন্নবন্ত্রসংস্থান ১৬৯) শিক্ষা 


৩৩২ 


দান ১৭৩-৭৪) ভারত ও 
পাশ্চাত্য মধ্যে গ্রীত্র আবেদন 
১১৫; মানবসেরার ইচ্ছা ২৮০ 
বিশিষ্টাঘৈতবাদ-_বিশ্বব্যাখ্যায় ২১৩ 
বিশ্বগ্রকৃতি_-ঈশ্ববের বহিঃপ্রকাশ 
২৬৯ 3 এর কার্য নিয়মাধীন ২৫০, 
২৫৮১ ঠেতন্তসহায়ে গতিশীল 
২৫৮১ জীবাতআ্মার বিকাশের জন্য 
৮৫ 
বিশ্বত্রাতৃত্ব--কি অবস্থায় সম্ভব ৮৩ 
 বুদ্ধদেব-_-ও শ্রী অভিন্ন ২০৪) 
জীবনের কাব্যময়তা ২৯৮) দুব্ধহ 
সমন্যা সমাধানের জন্য তীব্র 
সাধনা ৬৮ পরহিতে জীবনদান 
৬৯; তার মত ভবিষ্যৎ আত্মায় 
শক্তি সংক্রমণ ৬৯? মহত্বের 
বিরাটত্ব ১০৭১ ৩০৪ 
বুদ্ধের শিক্ষা__৭৮3 বেদাস্তের উপর 
প্রতিষিত ১০৬ $ হিন্দুদের শ্রদ্ধার 
যোগ্য কিন্তু গ্রহণীয় নয় ১০৪) 
হিন্দুদের বিরোধিতার কারণ 
9০৬ এ 
বেদ-অনার্দি ও শাশ্বত 
সমন্বয়ের ধর্ম ২০৮৪ 
অংশ্‌ গ্রহণীয় ২৭২ 
বেলুড় মঠ-_সম্বন্ধে আবেদন ২৬২ 
বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম__গ্রীষধর্মের ভিত্তি 
৭০ $ উহার উপর গ'ভাব ১০৮ 
ধর্মমহাঁষ্ভায় ১৪, ১৬১ জাতিভেদ 
ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
১০৬, ২০৯$ ছুঃখবাদ ৬৬, ৯২ 
ভারতের অবনতি ৯১, ১০৪, 
১৩৫১ ২২৩7 প্রথম গ্রচারশীল ধর্ম 
৩৫, ৯২$ বিশ্বত্বনীন ভ্রাতৃত্বের 
প্রথম শিক্ষা! ৮* 7 ব্যক্তি-ঈশ্বরে 


৩ $ 
ক্তিসিদ্ধ 


'আ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিশ্বাস ৭৮ ২২৩, ২৯৭; ভিত্তি 
৯৪$ ভারতে ধর্মাবনতির খ্বং-. 
শোধক *২ 7 ভারতে টিকিল ন। 
কেন ৩৬১ ইহ! আদে শুগ্তবাদ 
নয় ১০৬) শঙ্করাচার্ষের উপর 
প্রভাব ২০৯৪ হিন্দুধর্মের অঙ্গী- 
ভূত ২৮৯ $ ইহার সহিত পার্থক্য 
কোথায় ২৯৯ 


ভক্তি-ত্যাগশৃন্ত নয় 12৪) বৈধী 
ও রাগাহ্ছগা ২১৭-১৮৪ বৃন্দাবুনে 
ভক্তের অবস্থান ২২০ 

ভগবতপ্রেম--৪৬ 3 সংজ্ঞা ৪৭ 

ভগবদর্চনা- অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থিদ্ধি 
৪৭-৪৮" 

ভারতবর্ষ, ভাঁরতবামী ( হিন্দু )-- 
ইপ্ডিয়া” ও “হিন্দ নামকরণ ভূঙ্গ 
৩৩; আধ্যাত্সিকতা-_মানবাত্মার 
পূর্ণতার উপলব্ধি ২৯; ধর্মচিস্তায় 
সাহলী ১২৯১ ইংরেজী সভ্যতার 
উপাদান ১১৪ $ আমেরিকানদের 
সন্দেহের সমালোচনা ৮২৮২$ 
নিপীড়িত জনগণের আশ্রয় ২৯, 
৩৭); পরমতলহিষফুতা ৭৬) 
ভগবতপ্রেম ১৫৯ মাতা আরাধ্য 
৫২3 জগতে দান ১০৮, ১০৯, 
১১০7 নিম়ঙ্জাতীয়গণের অধঃ- 
পতন ২২১7 এখানে দ্বাৰিত্র্য 
৫) ১৭৩-৭১১ আমেরিকার 
তুলনায় ১৮ 

ভারতীয় নানী--আধুনিক স্লচ্রত 
অবস্থার কারণ ৬, ৮$ উত্তরাধি- 
কার আইন ৫; পাশ্চাত্য 
নারীদের তুলনায় ৪৮ ১২) 

প্রতিভা -৮$ প্রাচীন ভারতীয় 


ভারতের 


নির্দেশিক। 


দর্শনে ৩৩-৩৪ 7 বালবিধবা ১১২ 
,বিধবারুঅধিকার ১১১? শুচিতা- 
রক্ষায় ১০১১২; বৌদ্বমধ্যে 
হেয়জাঁন ১০২7 শিক্ষা ও 
সংস্কার সন্বপ্ধে ২২১ সমাজে 
সম্মান ও স্বিধা ভোগ ৫৩, ৮৫, 
২৫৬; সহমরণ-্প্রথা ৬, ৮১ 
১১২? এপ্রথা সন্বদ্ধে ভ্রাস্ত ধারণ। 
৪০) 8৪ 7 ও ডাইনী-হন তুলশায় 
৫১-৫২ * 
বীতিনীতির আদর্শ-_. 
পাশ্চাত্যের ভাস্ত ধারণ ১১৩) 
পাশ্চাত্য এহিকতার সহিত 
তুলনা ১৬০; প্রাচীন ভারতে 
বিবাহ ও নৈতিক আদর্শ ৩৪) 
সমাজ ও শ্রেণীবিভাগ ৩৩) 
. প্রাচীন গৌরব-_ভাক্কর ও শিল্পী 
৩২7 শুচিত৷ ও সাধু প্ররকতি 
৪৯-৫০) প্রাণশক্তি আজও 
অব্যাহত ১৫৯; জাতিপ্রথার 
উপকারিতা, মান নির্ধারণ ৮৫, 
১১৩, ১১৪7 এ প্রথার দোষ 
১১৪ ১ পতি-পত্বীর সম্বন্ধ ৭, ৮7 
সম্প্রদায়সমূহ জীবনের পরিচায়ক 
১৫৯; দান জগতের কাছে ১০৭ 


মন-_-আঁকা ও জড়পদ্ার্থ ১৩৮) 
নিয়ন্ত্রণে মন্থয্যত্বলীভ ১৪৪১ 
“বিশ্ব'-মন ও 'ব্যি-মন ১৩৯। 
মহুযূন্বাবের পরিণতি ২৫৯ 


€১শরীবের পরম্পর প্রাধান্ত. 


১৩৬-৩৭ ) মনের সত্য অনুভূতি 
স্থুলের সাহায্যে ১৩৭; মনকে 
ল্‌ব কিছু ভাবা জড়বাদ ২৭৪7 
সুখের উত্তব, ৪ "স্থিতি মনেই 


৩৩৩. 


২২৪ -স্থ্র্য বারা সত্য আযুত্ত 
২৫৫; সকল জ্ঞানের আধার 
১৪৩ 


মন্তুম্যজীবন--উদ্দেশ্ট £ জান ও আনন্দ- 


লাভ ২৪৩১ তিন প্রকার গুণ- 
বিশিষ্ট ২১৭) দৈব -ও আন্ুর 


১২৬ দুর্বলতা ও কুসংস্কার ১২২3 


বিকাঁশের মূলনীতি ২১৫ $ বিধি- 
নিষেধের অধীন ২৯০ ? শিক্ষার 
বিকাঁশ ভিতর হইতে ২৭০-৭১ ; 


মনুষ্যত্ব, মানুষ-_নিয়তর হইতে উচ্চতর 


সত্যে ৬৭7 বৈচিত্র্য ও একত্ব 
দুই-ই আবশ্যক ৬০; কর্তব্য ৯৬, 
৯৮-৯৯ ১ ছুর্বলত। বর্জন ১৯৭) 
শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা ৭) 
-ধর্ম_স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ 
১৯৭ 7 প্রকৃতি-_ প্রেম ৯৬ঃ পাপী 
বল? নীচত ৫৯, ২২২7 পশ্তত্ব, 
মন্বস্ত্ব ও ঈশ্বরত্বের সমষ্টি ২৭৯) 
আত্মজয় ১৫০; প্রকৃতিকে জর 
২৬৯7 ব্রহ্ঘত্বলাভে সমর্থ ২১৮) 


.মান্থষের বাঈনারসবিপুলতী ২৯০) 


এর অনস্তত্বের লক্ষণ ২০০) 
স্বরূপ--অজ্ঞানমেঘে আবৃত 
৭০) অপবিবর্তনীয় সত্ব] ২৫৩) 
চৈতন্যময় ১২৭) দিবাম্বভাব 
১৯৮১ দেহশারী আত্মা ৯৭) 
নিয়ম ঘণ্ঠরা বন্ধ নয় ২৫৮) পূর্ণ 
সত ৯৭; ভগবানের মন্দির 
৯৬; বিপুল শক্তির অধিকারী 
১৭৮3১ ১৯৮-৯৯ 3 শক্তি 
গ্রত্যগাত্মার মহিমা উপলব্ধি 


১৩৩ 


মায়া -কর্মবন্ধম, দৈবী ১৩০ মায়ার 


জগৎ-_-জীবন্ুক্তের চক্ষে ২০৮) 


১১৩৪ 


ও স্পেক্সারের “অজয় ২০৯ 
স্বরূপ ২৪৭ 

মুললমান-_মাহুষপূজার বিরোধী ৬৭) 
এদের ধর্মবিশ্বাস ৮৬ 

মৃত্যু--এর উপাঁসন। ২৯১3 দেহের, 
আত্মার নয় ২৭১ পরিবর্তন 
মাত্র ৯৭) বিভিন্ন ধারণ। ১২৪ , 

মোক্ষ, মুক্তি-অপ্রাঞ্চির কারণ 
১৩১, ১৩২ $ শ্রী্টানমতে পরিত্রাণ 
৭৬ মাহষের নিজের হাতে 
১৯১ ব্যষ্টি আত্মার পূর্ণতা-লাভ 
৪২; সত্যকে ধরিয়া মুক্তির পথ 
১৩২ সংজা ১৪৫ এর রহুস্থয 
২৪৩) ২৫০ 

ম্যাক্সমূলার, অধ্যাঁপক-_তারতীয় 
খধিকল্প ১৮০) ভারতগ্রীতি 
১৮০, ১৮১) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি 
উচ্চধারণাসম্পন্ন ১৭৯ সংস্কৃত 
শান অনুবাদে তাঁর কঠিন 

' পরিশ্রম ১৮৬ 


যুজিবিচার_-এ্ অপাঁরত। ২০৩ 

যোগ- অস্তঃপ্রকৃতি জয় ও নিদ্কৃতির 
পথ ১৫০, ২৬১) -অভ্যাসের 
ফল ২১০-১১$ ব্যাবহারিক 
অভ্যাসসমূহ ১৫১-৫৩; এর মধ্যে 
দুইটির গুরুত্ব ২১২ এ মতের 


দৃষটিতক্বি ১৪৭) ,এর শিক্ষা 
১৪৮-৪৯)-সিদ্ধির শর্ত-_-পবিভ্রতা! 
১৫৩৫৪ 
যোগী-এর আদর্শ ২৬০ এদের 
নর্মদাতীরে বাস কেন ২২৪) 
' পৃথিবীতে কিভাবে বিচরণ 
করেন ২১২ প্রকৃত যোগী 


২৪৩ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রহশ্যবাণী (1550০ )--অভিজ্ঞতা 
হইতে ধর্মুশিক্ষা ২৪১ 
(শ্রা) রামকষ_-এর সম্বন্ধে শ্বামীজী 
১৬৩১ ও শ্রীম। সম্বন্ধে ১৬৫) এ'র 
- সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলাবের ধারণা ১৭৯১ 
এই মহৎ জীবনের তাৎপর্য নির্ণয় 
২৮৫ 7 সংসারী লোকের সংস্পর্শে 
১৯২ কাহারও নিন্দা করেন নাই 
২৯২ ; মা-কালীর অবতার ২৮৮ 
রামাছজ-_এর উল্লেখক্পোগ্য * কাজ 
২১৩ 


ল্যাসেন, অধ্যাপক--সংস্কৃতজ্ জার্মান 
পণ্ডিত ১৮২ 


শক্তি-দাতত্যবাদ--জন্নাস্তরবাদের 
মতো ৭৫ 

শঙ্করাচার্য-_বেদ ও উপ্‌নিষদের মাধুর্ধে 
ছন্দিত জীবন ৩০৪ 

শয়তান-_-১২৪, ১২৯) বেদে এর 
প্রসঙ্গ ১২৫ 

শাঁত্তি__হিন্দুরর্শনমতে ৭৫ , 

শান্্_অধ্যয়ন গৌণ২৭২; অধায়নের 
ব্যর্থতা ২৮৩) বিভিন্ন উক্তির 
সত্যত। ২০৮ 

শুকদেব-_আদর্শ পর্মহংস ৩৭৪ 


সঙ্গীত-_ ইহাতে মগ্ন হইলে মুক্তি ২৯৬ 

সত্য-_ত্যাজ্য নয় ২৭১ এর জন্য 
আবশ্কক নিভাকত1*২৮৫ ; একে 
প্রত্যক্ষ করা সন্বষ্ধে «২২২ 
সন্যাসীর ও গৃহীর সাধন! ভিন্ন 
২৮৭ 

₹স্কৃতশিক্ষা-_-পাশ্চাতযে ১৮৫-৮৬ 

হঠিতত্ব--ঈশ্বর ও হ্উি--সমাস্তরাল 


নির্দেশিকা 


রেখা ৭৫) ঈশ্বরের লীলামাত্র 
২৮৬ $ উদ্দেশ্টমূলক কিনা ২৫৫- 


. ৫৬7 বিকাশ ৬৩7 বেদের মতে 


অনাদি ৯৭ স্বামীজীর মতবাদ 
৩৬) সৃষ্টির রীতি ২২, 


সন্নযান, সন্স্যাঁপী--উদ্দেশ্য ১৯৩) এর 


ষ্ঠ 


কার্য গৃহস্থসম্পর্কশৃন্তা ১৯২) 
এদের শিক্ষ] গৃহস্থের শিক্ষা হইতে 
পৃথক ২১৪) এর নিয়ম ৮৮, 
১৬২) প্রঃচীনতা৷ ১৬১১ ও প্রাচীন 
ভারতে নিয়ম ১৬২; ভারতে এর 
মর্ধাদা ১৭৪; মাধুকরী সম্বন্ধে 
১৯৩7 শক্তির প্রতীক ১৭৩, ১৭৪ 


স্থাপত্যশিল্প-_ভাবব্যঞগক ২৮৪ 


ববাতন্ত্রা-_ব্যক্তি-স্বাতস্্রা 


ও - ঈশ্বর 


২০৫) সংজ্ঞ। ২৪৫ 


হিন্দু (জাতি)_-এঁহিক অবনতির 


কারণ ২২১) ওঁদার্য ও ধাম়িকতা 
৮৮$ জীবন-দর্শন, জ্ঞান-সঞ্চয় ৯৫5 
ধর্মব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব ২০৯) ২১২, 


"২২১ ধর্মের বহিরঙ্গের অবহেল। 


২৯) নিগীড়িতকে আশ্রয়দান 


২৯৪ প্রেমের মাধ্যমে উপাসন। 


২৯; মীতৃভাবের পুজারী ৪৮, 


৩৩৫ 


৫২) বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাঁব 
২১১ 


হিন্দু দর্শন__সগুণ ও নিগুঁণ ঈশ্বরে 


বিশ্বাপী ৯৬) তিনটি দার্শনিক 
সম্প্রদায় ৮৭ নিয়তর হইতে 
উচ্চতর সত্যে ৩৭ 


হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মের মহিত পার্থক্য 


২০৮7; অপর ধমকে আশ্রয়দান 
২৯, ৩৭ এস্রীষ্টধর্মের সহিত তুলনায় 
২১২7 জন্ান্তরে বিশ্বী ৭১, ৮৪ $ 
তিনভাঁবে ঈশ্বরকে ধারণা ৪৭; 
ধর্মজগতে শীর্ষস্থান ২১০) ভগ- 
বানের মাতৃত্ব ৫৫; ভিত্তি ২৯) 
মুলতত্ব তিনটি ২০৮; মতবাদ-_ 
অদ্বৈত ও দ্ৈত, এক্য ও পার্থক্য 
২৫৭; বিভিন্ন মতবাদের সপিল 
গতি ২৯৩) বিবাহ-_ধর্মপথে 
সহায় জন্য ৮৫, ১০৩3 বিশ্লেষণ- 
মূলক ২১০, বেদের আপ্তবাণী 
হইতে প্রাপ্ত ৯৭7 বৈশিষ্ট্য. 
পরমত-সহিষুতা ৭২১ 9৩3 
পরমত গ্রহণও নিজস্ব কর! ২৯১। 
বৌদ্ধধর্মের.সহিত পার্থক্য ২৯৯) 
এর শিক্ষা ৭২, সাধুপুরুষদের 
শক্তি ৮৭3 সর্বধর্মে বিশ্বাস,৩৭ 


বিষয়-নির্দেশিক। 


৯৬-২২৭ 


বিষয়-নির্দেশিক! 
স্থল অক্ষরগুলি গ্রস্থাবলী-থণ্ডের ও ছোট অক্ষরগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যার নির্ণায়ক 
'অজ্ঞে় বাদ ১১৩, ২৭৯ ১৭৩, ২৯৬) ২-১৮ ১৯১ ৯৫১ ১৫৫১ ২২৩) ৩-১৯৩, 
৩২৭3 বাদী ১-২৭; ৩-৩২৭১ ৪-২৫০১ ২৫৬ 
অতিচেতন স্তর ৩-২৫০, ২৫১ 
অীন্দ্রিয় অবস্থা ১-১৭০ 
_ জ্ঞান ১-১৭০১ ৩-১৬৬ 


-বাদ ৩-৩০৩ . * 
--বোধ ৩-১৬৫) ১৬৬ 
অথর্ববেদ ৪-৭৪ 


অদুষ্ট ২-১৩৪ 7; ৪-২৬১ 
বাদ ২-৩৩৩ 3 ৫-২১ 
অদ্বৈত-অবস্থ। ২-৪৫৬ 
জ্ঞান ১-২২ 3 ২৫৬১ ৪২৬০ জ্ঞানী ৩-৭৭ 
-_-তত্ব ২-২১৪, ৪১১) ৩-১৩৯ 
_ দর্শন (বেদাস্ত দর্শন ত্র) 
- বাদ ১২২১ ২৫7 ২-৫১১ ৯২১ ১০২) ২১৬, ২৬৫) ২৮১১ ৩০২, ৩৬১, 
*. 8৪৪) ৪১৫১ 8৪১১ ৪৫৩) ৩-৪৬, ৫২, ৬৩, ৭১, ৯৮-১০২ ১ ১৪১১ 
৩৬৬-৩৬৩ 3 8-২৪২১ ২৫০; ২৬২) ৩০৫১ ৩২৩ ৫-২৬, ৫৬ ৭৯ 
৩০৮ ৩২১, ৩২৯, ৩৩৩১ ৩৩৫» ৩৪৪৮ ৩৭২ 
৭-১১৩ ১ ৯-২৪৬, ২৭২১ ৩৫৭১ ৪৩৪5 ৪৫৫১ £৭২১ ৪৯০ ) ১০-২৬৩ ? 
প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ৫-৭৭, ৮০7) বৈজ্ঞানিক ধর্ম ৪ ৫-৩৩০ 9 
গ্রর নীতিতত্ব ৫-৩৩১ 7 এর বহ্য ৫-৩৩৪ ; এর ভিত্তি ৩-৯১, 
এর শিক্ষা ৫-২৭ ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ৬-৯; “এক" 
এর বহু বিকাশ ৬-২০০ সিংহলে ৬-৯০, ১২২; মোক্ষমার্গে 
৬-১৫৯ 
-বাদী ২-৪৫, ৪৬, ৫০, ৯৫) ৯৮১ ১০৬) ১০৭) ৫১২০, ১২৪) ১৩১, 


5৫৫, ৪৫৩৬ 


ঠ 


৩৪০ ্বামীজীর বাঁণী ও রূচন। 
২২১,২৩৮ ২৪৫১২৪৬১ ও ঈশ্বর ২০৩০৩) ৩৩৪ 3 ও মুক্তি ২-৪১৪, 
৪১৫7 ও স্যিতত্ব ২-৪৫২ * 
অধিকার ৩-৩৪৪ 
_-বাঁদ ৩-৩৩৭১ ৩০৯, ৩৫০7 ও স্বার্থপরতা ১০-১৯০; এর ক্রটি 
১০-১৮৯ ১ এর বিরুদ্ধে বেদান্তের প্রচার ৩-৩৩৮ 
--ভেদ ৯-৩০ ৃ 
__-দোষ ১০-১৮৯--১৯১ 
অধ্যাত্স-জ্ঞান ১-৭৩ ; ৩-১০ 
- বাদ ১১৭৩; ৩-১০ 
“অধ্যাস" ৪-২৩৮ ২৩৯ 
অনবসাদ? ৪-৪৯, ১০০ 
“অনবস্থা-দোষ' ৩-২৬, ৩২২ 
অন্চতাঁপ ৩-৪৭৬, ৪৭৭ 
অনার্ধ জাতি ৫-১৮ন, ১৯০ 
অনাসক্তি ১-১০৮, ১২৯, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ৩০৭) ৮-১১৭ গীতার মূলকথা 
৮-২৯৯ 
অন্তঃশুদ্ধি ৪-9৭) ৪৮ 
অন্ধকার যুগ ৯-৪৪% ৪৪৫ $ ১০-২৩৭ 
অন্ধবিশ্বা ৩-২৫৬ 
অপরাবিদ্য। ৪-৭০ . 
অপরিপ্রহ ১-২৮৪, ৩৬৮ 
অপরোক্ষাঙ্গভূতি ১-২১, ২৪, ১৭৩7 ২-১৭৯ 7 ৯-৫৯১ ১৯১১ ২৩৪৯ 
অবচেতন স্তর ৩-৪৬৭, 
অবতার ও-২৭৮; ৩৭১) ৪-৩২) ১২৪, ১২৮১ ২৪৩, ২৪৫7 ৫-৭২ ১ ৮২১৭, 
২৯৪, ৩০৭, ৩৩৭; আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ৬-৩৮% আবিভূতি 
সকলেই প্রাচ্যদেশীয় ৮-৩৪১) পুরাণে চরিত-বর্ণম '৬-৪) 
ভগবদাশ্রিত মন্ুন্তবিশেষ . ৬-৩৯৫ 3 শ্রীরাম আতুস্বরূপ 
অভিব্যক্তি ৬-৫ ; সত্যের বার্তাবাহক ৮-৩০৫ $ ঈশ্বরের দেহধারণ 
৩৫৪ 


৬ 


্ বিষয়-নির্দেশিক' | ৩৪১ 


_-উপাসনা ৩-৫৭ 7 ৪-১২৭ 
_পুজ্জা ৮-২৯৫ এ 
স্বাদ ৪-৩২৩১ ৩৪১) ৫-৩৬৪ ) ৮-৩৫১- 
অবধৃত গীতা ৬-২৯২ 
অবিদ্ ১-৩৩৯, ৩৪০ ; ২-৩৬, ৪৪৭ ; ৩-২৯৮ 
'অব্যক্তঃ ৩-১৪, ১৬ + 
“অভ্যাস” ১-১২০১ ৩০৫) ৩০৬) ৩-২৯৮) ৩০5 
অমবদ্ধ ৭-১১৯১ আত্মার ৭-১২৯, ১৩১ 
অম্ুৃতত্ব ২-১৩৬,১ ১৪৯ 
অন্বান্ঠোত্রম ৬-২৫৯ 
অষ্টনিদ্ধি ১-৩৮৮ 
অষ্টাঙ্গষোগ ১-১৯০ 
“অষ্টাধ্যাঁয়ী” ৬-২৮২ 
অসীম ৩-৫০) ইহ। সীমায় অপ্রকাশ্ট ৩-১২২ 
অন্থর ও দেবতা ৬-২০২-২০৫ 
অস্তডেয় ১-২৮৪ 
অস্পৃশ্যতা--ও ভারতে শ্নেচ্ছজাতি ৬-৫%৫ 
অস্মিনি সম্প্রদায় ৬-৯৭ 
অহ ২-৩৫) ২৩০ 
কার ২-৩৪১, ৩৪১ $ ৩-১৯) ২১, ২৯১ ৪৪ 
জ্ঞান ২-৪১৩, ৪৩০ $ ৩-১৯, ২১, ২৯১ ৪ 
তত্ব ৩-২৭, ২৮ 
_ বুদ্ধি ৬-৩৩২ 
--ভাব,৯-৫৮ 
_ভ্রীস্তি ২২১২ | 
ক্াহিংসা ২-২৯৯? এর অপপ্রয়োগ ৬-৮৯7 ও নির্বৈর ১-২৮৩ ৬-১৫৩১, 
৯১৫০ 
আছর মাজ্দ] ১-২৮) ৩-৩৩৮ 
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আকাশ ১-২৩৬, ২৩৭ 7 ৩-১৬-১৮১ ৯৪১ ৩৫৪ 
আতিবাহিক দেহ. ২-৪৫৮ 
আত্ম-জ্ঞান ৪-২৮৫ ) ৯-৮৮১ ১৯৭) ৪৩৬ 


--অন্সদ্ধান ব। আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি ৩-৪১৭ 

তত্ব ৪-২৭২) ৫-১১৪, ২২৮ এর রূপক ব্যাথ্যা ১০-২৭৬, ২৭৭ 
--ত্যাগ ১-১১২-১১৪) ১২১৯ ১৩১ 

দর্শন ১-১৯৮) ৩-২৬৬ ১ বাদ ২-২১২3 বিশ্বান ৫-৭৯, ২৭৮, ৩৫২ 
শুদ্ধি ৪-৫৩) সংযম ৪-৪৭ 7 সমর্পণ ৪-৬৮ হর | 


শি 


আত্ম। ২-২৯৩ ; অতেদ ১০-২০৩) জগৎ ও যাবতীয় বস্তর উপর প্রতিফলিত 


১০-২০৩) ২০৪ ; অব্যক্ত ব্রহ্ম ১-২০৫, ৩৬১; ব্রহ্মন্বরূপ ৪-১২০ 3 
মুক্ত স্বভাব ১-১৭, ১৮, ৩৫৯ 7 ২-২০৩ 7 মুক্ত ৩-৫৪ ১ ৪-১৪-১৮॥ 
জাত ৪-২৮৪) দেহহীন ৪-২৬২, ২৬৪? নিক্কিয় ( সাংখ্যমত ) 

৩-৪৯, ৫৪3 বিজ্ঞানঘন ৩-৮৫) ্ষ্ট পদার্থ নয় ১-১৫) 
৮ লভ্য ৪-১০ ; মেঘে ঢাঁকা সুর্য ৬৩৩৯) ধর্মের লক্ষ্য 
৬-৪০০) কোরানের ভাষায় ৮-৩৪৮$ বাইবেলের ভাষায় 
৮-৩৪৮ $ বাইবেলের প্রাচীন ভাগে ৬-১১৫ ) ও ঈশ্বর ১০-১২১। 
ও মুক্তি ৭৮১; ও জীব ৭-২৯৮) ও প্রকৃতি ১-৭৮, ৩৫৭, ৩৭০ ) 
১৮৩৩৯ 


_ ইহার ম্বক্ধপ ও লক্ষ্য ২-৩৫১ 3 জক্াস্তর গ্রহণ ১০-৬২-৬৪ 

_ ঈশ্বর ও ধর্ম ৩-১৯৩ 
*__ আত্মাকে জানা ৩-৮৪১ ৮৫) এবং ঈশ্বর ১০-১২১-১৩৬, ২৫১ 
- ভোজ! ও প্রকৃতিভোগ্য ১০-১৪৯ ; অভিন্ন সততা] ১৪-২৫৩ 
-আত্মাতে লিন্তভেদ ও জাতিভেদ নাই ৬-৩৯৯, ৪৮৬ 

_-লর প্রকাশ ও প্রকাতির পরিবর্তন ১০-২৪৯ 
আত্মার উপাপন] ৪-২৬৭) এক্ষত্ব ৩-৮২ 7 ৫-৭৮) আভিব্যক্তি ৩- 


৮৭-৮৯ $ উন্নতি ৪-১৬৮ ) বন্ধন ও কি ২-৩০৯ ) মুক্তি ১-২৯, 
৩৪৬3 ৫-২৩ 7 ১০-২৪৪7 ম্বাধীনত1 ৩-৬৪ $ ক্বাধীনতায় ধর্মের 
বিকাশ ৬-৪৯৫ 7 স্ব্নপ ১-২১, ৩৩৫) ৩৩৬ 7 ৩-৪৮১ ৬৪ 5 ৪-৩৭৫) 
৫-৫৩3১ ১০২৪৪ মহিম। ১-৮৯ 3 '৫-২৪, ২৭) পূর্ণতার 
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উপলব্ধি ১০-২৯ 7 পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি ৪--১১৫ 7) কি অমর? ২-৩৩৫) 
* পুনর্জন্ম ২-৩১৮ 7) অপরিণামী-১০-২৪৪ | 
আত্মাছভূতি ৩-২৬৬, ৩১৬ 
আঁদর্শ-_ভারতে ও পাশ্চাত্যে ৬-৪৯৫ 
স্বাদ ৪-৬৫ ১ ৫-৩৫৬ 
আধ্যাত্মিকতা ৩-১৮৯, ১৯০১ ২০২, ৩৩৬ 
ইহাঁর অহঙ্কার ৩-৩৪৩) ভারতের বৈশিষ্ট্য ৬-৪৯৫, ৪৯৬ ৯ 
« .  »,পরছিত ও প্রেম ১০-৮৯ 5 সমাজের উন্নতিলাধক ১০-২৭৭, ২৭৮ 
আপ্তপুরুষ ৯-১*১ 
আণগুবাক্য, আঞ্চোপদেশ *১-৩০২-৩৪ ১ ৯-১৩৯ ) ন্যায়দর্শনে ৬-১৭, ২৯৩১ 
শ্রীরামকুষ্ণ-বাঁক্য ৬-৩২৮ 
আসন ৩-৪৬৯ 
আবেস্তা ৩-৩০৩ 
আমি, আমিত্ব ৯৫৯) অধৈতদর্শনে এর স্বরূপ ১০-১৩৪-১৩৬ 
আমেরিকা _এখানে সর্বজনীন মন্দির ৭-১১২, ২৩২ এখানকার কাগজ ৭-৬৮) 
সংবাদপত্রের বিবরণী ৭-৪১; সমীলোচক ৭-২৮৯১ নিগ্রো ও 
শ্বেজাতি ৭-৪ ; আদিবাপী সম্বন্ধে অবহেল। ১০-২২ 
- আমেরিকাঁবাপী উচ্চশ্রেণীর নরনারী ৭-২৮১ ১ পুরুষ "ও ম্বারী 
৭-৩৯ ? নারীগণ ৭-৩৮ 7 মেয়েদের কথ ৬-৩৮৩, ৩৮৮, ৩৯২, ৪১০, 
৪১১১ ৪৪০, ৪৮৫) ৫০২) ৫৪৫, ৫৫৬) পারিরাঁরিক জীবন ৭-৩৭ ; 
দাৰিত্রা প্রায় নাই ৬-৫*৬$ গরীব সম্প্রদায়ের ত্বরূপ* ৭-৫৭, 
৫৮; ধনীদের বেশভূষা ৬-১৮৫, ১৮৮3 প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্য 
৭-২৫৯১ রীতিনীতি ৬-১৮৮, ১৮৯৪ ১৯১ অতিথিবৎনল 
ড৫*৭$ সহদয়ত। ৬-৪৩৪,১ ৫০৯) স্বামীজীর প্রদ্ধি আহুকুল্য 
৬-৫*৯ 7 ভারতের প্রতি আকুষ্ট ৬-৪৪০ ) ভারতকে উপলব্ধি 
৬-৫০৭) আধ্যাত্মিকতাঁয় দুর্বলত। ১০-৫৬, ২৭৪ 
আরণ্যক ২-১০২১ ৪৪২ 
আরব, আরবী-_অভ্থ্যদয় ৬-৩১১ ৭১, ৯৮? অন্যান্ত জাতির সংমিশ্রণ ৬-৯৮, 
১১৯, ১১২ ১ উপাননা '৬-১১৪ ॥১ এভডেন ৬-৯৪১ ৯৫১ ৯৬১ 
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কাঁফের-বিদ্বেষ ৬-২৪৩ 3 তুরস্কের দখলে ৬-১৩৮ ? বদ্দ, ৬-৯৭ 3 
ভাঁষা ৬-৪৭, ১৩৭) মরুভূমি ৬-৯৮ * 
আরিয়ান জাতিবর্গ ৬-১১২ 
আর্ধ (জাতি ) ৩-২৩২, ২৭১ 3 ৫-১৮৯, ১৯০১ ৩৭০১ ৩৭৮) ৩৮০১ ৩৮২১ ৩৮৬ ১ 
সভ্যতা ৫৩৪৩১ অধঃপতন ৬-৪3 ও আধুনিক ভারতবাসী 
৬-৩১) ইন্দোইওরোপীঘ্ান ৬-১৩৫; ও তামিল ৫-৩৮ৎ-৩৮২ $ 
তামিল জাতির কাছে খণী ৬৮৫7 তুকাণ জাতিতে এর রজত 
৬-১৩৬, ১৩৭ ভারতের বাছিবে ৬-১৬৪, ১৬) বেশ-ভূষ্ী 
৬-১৮৫-১৮৬ ) সভ্যতা ৬-২০৯-২১১, ২২৯, ২৩৭, সেমিটিক 
জাতির সংমিশ্রণ ৬-১১৩ ১৩৩ 
আর্য ও তামিল ৫-৩৭৭ 
আল্লোপনিষৎ ৫-২২৫ 
আশ।-বাদ ২-৭,৮$ ৩-২০৪  অতীন্দ্রিয়-_-৩-৩১৪ 
--বাদী ২-১০ 
আশ্রম-চতুষ্টয় ৯-৫১ 
আসক্তি ১১১৬, ১২৮, ১৫৩ 3 ৪-৯৪, ৯৫ 
-_-ইহ] ত্যাগের উপায় ১-১৩* 
আসুন ১২২৫১ ২৮৪,৯৩৭০১ ৩৭১, ৪১৫ রর 
আহার (খাছ) ১-২৬৯, ২৭০ ) ৬-১৮২) ১০-১১১/ ইহার ত্রিবিধ দোষ 
৪-৯২-৯৪ 7) ৫-২৬৪, ২৩৫ $ ৬-১৭২, ১৭৩ $ ৯-১৫৩) আমিষ ও 
নিরামিষ ৬-১৭৩, ১৭৪? খাদ্িরধার (পাউরুটি) ৬-১৭৮) 
গরীব ও অবস্থাপন্নদের ৬-১৮* 3 দুষ্পাঁচ্য ৬-১৭৬, ১৭৭ $ ময়রার 
দোকান ৬৯১৭৬ 3 শর্করা-উৎ্পাঁদন ৬-১৭৫, ১৭৬ $ শব্দার্থ ৬-১৭২ 
-প্রিচার ৪-৪৫, ৪৬, ৯২ ৮ . 
--বিধি ১২২৩ ৫২৬৯) ৬-১৮৩১ ১৮৪ 3 সময় ও কতবাঁধ ৬-১৮১ 
শুদ্ধি ৪-৪৬, ৯৪) ৯৫) ৫-২৩৪ " 


ইওরোপ, ইওরোপীয় ৩-১৫৯১ ১৭৬, ১৯৮, ২৭১৪ ৩১৯, ৩৪৭ ) ৫7৫০) | 
সমাজের ভবিষ্যৎ ৫-৫১, ৫২ ) সেখানে সংস্কৃত চর্চ, ৫-৩৪৪ 7 সংস্কও 
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পণ্ডিতদের অভ্যুদয় ১০-১৮৬ ১ প্রীচ্যবিদ্যা-গবেষণা| ১০-১৮৪ ১ 
* আদিম জাতিসমূহ ৬-১১২) আহার ৬-১৮*-১৮২$ তুলনাত্মক 
ধর্মতত্ব ১০-৬৫-৬৮ $ পুরুষ ও স্ত্রী সম্বন্ধে ১০-২৭৩-৭৪ ) ইন্দো-. 
ইওরো পীয়়ান ৬-১৩৫; জাতীয়তাঁর তরঙ্গ ৬-১৩২ ব্যজি-স্বাতন্তয- 
বাদী ১০-২৯৪ 5 তুকাণদের বিস্তৃতি ৬-১৩৬, ১৩৭; ১৪১; নবজন্ম 
৬-১৯১-১৯৩ ১ নিয়জাতির এউন্নতিতে উত্থান ৬-১১৮; পুরুষদের 
উন্নতি-বিধান ৬-৩৮৩ ; প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ৬-২০৮; প্রজাশক্তি 
৬-১৯৪ ) বাণিজ্যে ৬-৭৪-৭৫ ) বেশভূষা। ৬-১৮৫ 3 রাজনৈতিক 
অত্যাচার ৬-১৬২, ২১০, ২১১7 রীতিনীতি ৬-১৮৮) রজোগুণ 
৬-১৫৬১ ১৫৭) শুন্কের আতিশয্য ৬-১২৭ 7 সভ্যতা ৫-১৬৫ ) 
৬-৩১, ৮৭, ১১৩-১৮, ১৩৪, ২৮-১১$ সভ্যতার অর্থ উদ্দেশ্ঠয- 
সিদ্ধি ৬-২১১) সংস্কৃত ভাষার প্রবেশ ৬-১১০ ১ সাশ্ররদায়িক 
হাঙ্গাম] ৬-১২২ ? নারীপুজ। ৬-১৯১ 
ইংরেজ ৬-১৭৯, ১৮১১ ১৮২ ; এডেন অধিকার ৬-৯৫) কলিকাত। প্রতিষ্ঠা 
৬৬৭; ভারতে আধিপত্য ৬-৩৪, ৭৫, ৭৬) ৮২) বাণিজ্যে 
৬-৭৮, ১০৬, ১৫৯১ ১৬৯ 7 বেশভূষা ৬-১৬৭, ১৮৮; ীতিনীতি, 
৬-১৮৯ সভ্যতা, সমাজ ৬-১০৯১ ১৩৪, ১৪৯, ১৯৫ 3 লিংহলে 
৬-৯৯, ৯৩? সুয়োজখাল-কোম্পানিতে ৬-৯০৭ » ৭-১৫৯, ১৩৫১ 
৩৯৭) জাতি ৭-২৮৭,২৯৩ ) নরনারী ৭-১৬৫ 7 কৃত অত্যাচারের 
গ্রতিশোধ ১০-২৩৬-২৩৮ সস 
ইংলগ্ড ৩-২৮২১ ৩৪০ 3 ৫-৯৪, ৯১, ৬-১৩৫ ১ প্রচারকার্ধ ২০৮) 
ভাঁরতাধিকার ৬-২২৮, ২২৯১ ২৪০১ ২৪৩ রীতিনীতি ৬-১৮৯, 
১৯৪১ বেশভৃষা ৬-১৮৫ 5 হোটেল ৬-১২৮-১২৯ ) জাতিভেদের 
পক্ষপাতী ৭-২১২) ধর্মকর্ষের কাজ ৭-১৬৯ সঙ্কালোচকগণ 
* -২৮৯ 
ইচ্ছাশক্তি ১-৪৬, ১৬৯, ১৯১, ২৫৩) ২-৯২-৯৩) ৩২৮-২৯ ) ৩-৩৫-৩৬, ৬৪, 
৬৮, ৩৬৬ ১ ৪8-২৬৮, ২৮৬ 
ড়া ৫-১৪৪ ) ৩-৪৬৮ 
ইতালি-_-নবজন্ম,৬-১৯২-১৯৩) পোপের আধিপত্য ১২৯-১৩, 
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ইত্ডিয়। শব্দের উৎপত্তি ৬-১*৫ 
ই/তহাস--এর প্রতিশোধ ১০-২৩৬-২৪ 
ইন্দো-ইওরোপীয়ান (বা আর্ধজাতি ) ৬-১৩৫) 
ইন্দ্রিয় ১-১৮৯ 7 ২-৪৫১১৪৪, ৩৩৯, ৩৪৯) ৩৮৩, ৩৮৪ 7 ৩-২৭১ ২৫৯১ ৩০৬, ৩১৪ 
অনুভূতি ৩-৩*৫, ৩০৯ 
স্জ্ঞান ৩-৩০৫১ ৩০৯ ) ৫-১৪৫ 
_বুতির সংযম ১৩৪৪, ৩৪৫, ৩৭৩ 
সংযম 8-৪৯ 
_-স্থখ ৩-২৪৬ ২৪৮, ২৬২১ ৩১৪১ ৩১৯ 
--স্থখভোগ 8৪-১২-১০৪১ ৩৩৮ 
--গ্রাহা তত্ব ৪-৪৭৭ 
ইলোহিম ( দেবত। ) ৩-১৯৯ 
ইষ্ট ৪-৪২, ১৫৪, ৩৪২ ) -নিষ্ঠ। ৪-৮, ৪২ 
--তত্ব--৫-২৮ ১১৩3 
-দেবতা--৮-৪১৪ $ 
,ইসলাম-_ইওরোপে বিস্তৃতি ৬১৯৮) তাত নিত ৬-২১২ 
ইন্রায়েল, ইন্দেল (15:96] )- য়াহদী শাখা! ৬-১১৫ ) জেরুজালেমের মন্দিরের 
০.*. পুপ্রাবৃক্ত ৬১১৬ 
ইহলোক ও পরলোক--১০-২৭৪ 3 
ইহুদী (য়াহদী ) ১-৯, ১৩, ২৮১ ৩০, ৩১১ ১০৫১ ১২১ $ ৩-১২২, ১৫২, ১৭৬, 
রি ১৭৭) ১৯৫) ১৯৮১ ১৯৯, ২৭১১ ২৭৩) ২৮৬১ ৩৩৪১ ৩৯৯১ ৩২৭১ ৩৪২৯ 
৩৭১ 5) ৪-১৪৪১ ১৪৫১ ২৫৭১ ২৫৯১ ২৮৭, ৩৮৫) ৫-২৬২ 
-দার্শনিকেব্র অভাব ৮-৩২২ ১ পুরোৌছিতকুলের প্রীধান্ত ৮-৩২১ 
_ ইহাদের ধর্মেতিহাস ৫-৭৪ $ বলিদান-প্রথ। ৫-৪১৪ *আহীর-্যবস্থা 
৬-১৮৩, ১৮৪ $ উপাসনা-৬-১১৪ 
--এতিহানিক 'জোসিফুস” ও গফিলে।; ৬-১১৬ 
_ক্রিশ্চানর! এদের কি দশা করেছে ৬-২১৩ 
--জাতির ইতিহাস ও দুই শাখ। ৬-১১৫ 
--নবী সম্প্রদায় ও ক্রিশ্চান ধর্ম ৬-১১৩৬ ১ ৯-৪৯৪. ১ 
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এ] 
ঈশ। (ীন্ড) ২-২৬) শৈলোঁপদেশ ২-১০৯, ১২০১ ১২৮, ১৮৯১ ২৬৭, 
* অসম্পূর্ণ ২-২৯৪? নিগুণ ব্রদ্মের বিকাশ ২-১৯৯? হজরত ও 
সামরিয়। নারী ৬-১৩$ এঁর সম্বন্ধে সন্দেহ ৬-১১৬$ জীবনের 
অল্পই প্রকাশিত ১০-২২১ 
ঈশান্ুসরণ--২-২৩৬১ ৩৭২) ৬-১৬) ঈশদৃত ীশুধুষ্ট :৮-৩৩৪ 7 ৯-৩৩৬ $ 
ইহার সুচনা ৬-১৬-১৭; গীতা ভগবছুক্তির প্রতিধ্বনি ৬-১৭ 
ঈশছি ধর্ম-_-৯-৩০৬-০৮ | 
ঈশ্শোপনিষদু-_২-৪৪১ 
ঈশ্বর, ব্যক্তিভাবাপন্ন ৪-৩৯*, ৩০১, ৩৬৪, ৩৬৬ ঠ ৫-১৪৩ ১ সগুণ ও নিগুণ 
| ২-২৩৫মগুণ২-২৬১, ২৬৪১ ২৬৯ 7 ৩-২৩৫) ২৯০, ২৯৩) ৪-১৪৩, 
১৬৬, ২৬০, ২৬৯, ৩৩৬, ৩৩৭১ ৩৪২, ৩৬৫, ৩৬৬১ আনন্দের 
প্রশ্বণ ৬-৪৭০) দররিদ্র-দুঃখীর মধ্যে ৬-৫০৪) মহান ও 
করুণামক্ন ৬-৩৪৯৬ অস্তরাত্মার দ্বরূপ ৮-৩৪৬ ; পুরোহিতদের 
উদ্ভাবিত কুসংস্কার ৮-৩২৭; মনুয্বে আরোপ ৮-২৫ ও ত্টটি 
৬-২৯৩7 মানুষের সর্বোচ্চ কল্পনা ৪-৩২২ 
--অন্ুভূতি ৩-১৯৬) ১৯৯, ২০২, ২৭৩; 
_-অনুসন্ধান ৪*৭; 
__থেকে স্বতন্ত্র কোন্‌ ব্যক্তিসত। নেই ১০-২*৫ 9 
--উপাঁসনা ৪-১২৬, ১২৭১ ১৪৮, ৩৬৮ ১ 
--তত্ব ১০-২৮৯, ২৯১3 ও 
_ দর্শন ২১৭৩3 ১০-২১৩) তাহার উপায় ৪-৩২, ৩৩ 
--ও গ্ররূতি পৃথক্‌ ১০-২৫২ 
_ নিন্দা ১-১৬৫; তাহার ভাব ৪-৩৮৫ ) 
-__পু্ীর উদ্ভব ১০-১২১$ 
শপ্রণিধান ১-২৮৪ । 
--ভারাবেশ ৪-৩১২; 
"লাভ ৪-১৭৭, ২৪৮ ৫-৩৫৯১ ৩৬০ ১) 8৪৫7 
-ষদ্বদ্ধীয় ধারণা ৩-৩৪, ৬৫১ ১০৭১ ১০৮) ৪১৯১ তাহার 
ক্রষববিকাঁশ ১০-১২২) ১২৩, ১২৫, ২৫৫) ও ব্রহ্ম ৩-২৯৭, 
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দাতা ৪-২০১. সত্য ৪-২১৯$ সমহি ৪-৬৫; উপলব্ধির বস্ত 
৪-২০১) পরশমণি ৪-২*৬$ সচ্চিদানন্দ__ব্যক্তিবিশেষ নয় 
৩-৪৫১ 
ঈশ্বরকে ভালবাদা ১-১৯, ২৯, ৩৮) মাহষর্ধপে চিস্তা ৪-১৭১ ) 
জান] ৩-৩৪৭ রি 
_ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ৪-২১") আঁদক্তি ৪-৬৯) বিশ্বাস ১-৩১) 
৩-৩৫১ $ ৪-৩৮৬ $ নির্ভর ৪-৬৮ 7 ৬-২১১ ৩৪৫১ ৪৭০ 
_-ভারতবাশীর বিশ্বাঘ ১০-১৫৮) - ০ 
ঈশ্বরের কৃপালাভের উপায় ১-২০ ; কোন উদ্দেশ্য নাই ১-১৭০ 
সর্বজনীন পিতৃত্ব ১৩৭, ৩৮) সাক্ষাৎকার ১-২৪; নিগুণ ভাব 
২-২৪৯১ ২৬৪১ ২৬৯$ প্রমাণ বেদ ৬-২৯২) অস্তিত্ব ৫-৩১৬, 
৩১৭? বৈষম্য-নিঘ্বণ্য দোষ ৫২১১ স্বরূপ ৫-২৫) অভাঁববোঁধ 
৪-৩*১$ প্রকৃত বাচক ৪-৩৮১ শ্যষ্টি'র উদ্দেশ্টয ৪-৭৯) এর মায় 
দেবী ১০-১৩০ 7 অন্তিত্বে বিশ্বাম ১০-২১৩ 


উদ্দেশ্তবাদ ২-১১৭) ৫-৩৯ উদ্দেশ্মূলক স্থষ্টিবাদ ১০-২৫৫; 
উন্নতি-_ত্বরাম্বিত কর] ৩-৪১৯ 
উপনিষদ ২-২০ ২০৯ ২০৫, ২১, ২৯৪১ ৪৪১, ৪৪২) ৩-৯১, ১১১, ১১৬ 
২1৫১ ৩৭২ ) ৪-৭০১ ৯৪১ ১৯৬ ৭-৩৪৩- ৩৪৫ 7) ৮-১৪৩১ ৩৪৬ টু 
৯-২৫১ ৩২, ৪৮, ৫১১ ২৪৫১ ২৪৭, ৩০০, 8৫৪7 দর্শনের ভিত্তি 
৫২২৩১ গোপালতাপিনী ৫-৩৬২ ? ও বুদ্ধদেব ৬-৩১৪, ৩১৫ ও 
কর্মকাণ্ড ৮-৪২২ ? প্রামাণ্য ৫-২১৯; ঈশ-_-২-১৬৮, ১৭১১ ১৭৭- 
১৭৯ 7 ৯-৫দ্, ৩৪০ $ এতরেয় ২-১৪৯, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১ 3 কঠ ১- 
*১৯২) ২-২১ ২২, ৭৮ ৮৬১ ১০৪১ ১৪৭১ ১৪৯-১৫১, ১৫৭-১৬১১ 
১৭৯, ১৯১১ ১৯৩-১৯৬, ২০৩, ২৪৯১ ৩৭৩, ৪৫৭ ) ৯-১৪, ৫৬, 
৯৬, ১১৬, ১৩২, ১৪০১ ১৪১) কেন ২-২৩৪ 3 ৯-৩৪০ ; ছাঁন্দোগ্য 
২-২৬০১ ২৬৫) ৩৭১, ৪৪৬, ৪৪৮ $ তৈততিরীয় ২-৯৬, ১১৭, ১১৯, 
৩৩৭, ৩৯৬, ৪৫৮১ বৃহদারণ্যক ২-১9৭, ১৭৫) ২৪৩7 ৯-৫৯, 
১১০, ২৯৪, ৩৪৫, ৪৮০ ) মুণ্ডক ২-৩৪৬, ৪৪৬, ৪৫৭) ৯-১৫) 
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১৩০, ১৮০, ১৮২ 3 শ্বেতাশ্বতর ৫-৮, ১৭, ১২*-১২২১ ১২৯১ ১৩২, 
, * ২২৫-২৩১, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৬২১ ৪৫৫ 3 ৯-৩৪২ 7) ও মায়! ৮-১৯৫ 
--পাঠ ও শৃদ্রের অধিকার ৬-২৯৯ 
উপমিষদের-_কাছিনী ২-১৮৩, ১৮২ ১৮৫, ১৮৬১ ১৯৪) অর্থ বিশ্লেষণ ৮-৪১৭ 7 
অবলম্বন ৫-১১৫ ; উদ্দেগ্য ৫-২২৮ 3 চর্চা ৫-১৩৭ 3 ধর্ম ৫১২২3 
৮৪২৬; ভাষা ৫-১২৫-১৯৮ ১ মূলমন্ত্র ৫১৩০; লক্ষ্য ৫-৩০১ ১ 
সমম্বয়-ভাবে ৫-২২০ 
উপমোগবাদ ৯-৩৬৪ 
উপাসক ও উপাস্য ৪-৩৬২. 
উপাপন1 ৪-৯, ১০, ৩৯১৪০) ১৭৯, ৩৬১, ৩৭৭ ) ৬-৫০৪ ) ৭-৩৬৪, ৩৬৫ ১ 
অধম ৪-৭৩; নিষ়ত্তরের ৪-১৩৩7 সমবেত ৪-১৬১) তান্ত্রিক- 
মতের ৬-২৮৬ ১ সঙ্গীতরূপ ৭-৩১২$ পাতঞ্জলোক্ত ৬-৩২১ ঈশ্বর 
৮-২৯৪, ৩১১; কালী ৮-১৪০ $ পিতৃপুরুষ ৮-১৯৬ 7 সুর্য (প্রাচীন) 
৮-৩০৯ ১ ক্রিয়া ৮-৩৩০ ১ পদচিহ্ন ৮-১৯৬ 5 ইহার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে শান্্ব্যাখ্য। ৮-৩৪৫ ; পুজ। (অর্থহীন) ৮-৩২৭  বাহপৃজ। 
৪-৩৫১ 
& 
খথেদ ২-৩ 3 পাদটাকা, ২-৩২৪ ) ৩-১১৯, ২১০১ ৩২০ ) ৪-৭০৮ ৯-৪৬, ২৮৮) 
_নাদদীয় স্থক্ত ২-১০৯) সায়ণভান্ত ৯-৩৯ 
ধধি, ধবিত্ব_১-১৪, ৩৩২-৩৩) ৩-১২১১ ২৫১১ ২৭৬ $ ৪-২৩৪১ ২8৫) ৫-৬৪, 
৬৫১ ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৯৪, ৩৬২, ৩৬৩ ৮ 
_৪শবের অর্থ ৯-৪* ; | 


একত্ব ২-১৩৯) ৩-১৩৯, ১৮৯১ ২৭৩) ৩৪৬ 
“অনুভূতি ৩-১১৩১ ১১৪, ২৭৩ 
' স্বাদ ১-১৬$ ২-২৩০) ৪১৫) ৩-৭২) ৪-২৩9 
বাদী ৪-২০০ 
একদেববাদ (1761)001561570) ৩০২৩৯ 
একাগ্রতা ৩-৪২৪ ১৩ শ্বাসক্রিয়া ৩-৪৩৩ 
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একেশ্বরবাদ ২-৯*১ ২৪৫ ২৬২7 ৩-১৯৯, ২০৮, ২৪৯১ ২১৩, ৩২০) ৪-৩২৩) 
€-৩৭১ 

এশিয়। ৩-১৭৬, ১৭৭, ১৯৮১ অধিকাংশ “মোগল” দখলে ৬-১১১? কলাবিষ্ভা 
গ্রীসে ৬-১৪২) গ্রীক উপনিবেশ ৬-১৪৩ তুকীবংশ-বিস্তার 
৬-১৩৬$ দানশীল ও গরীব ৬-৪৮*; সভ্যতার বীজ বপন করে 
৬-৩৮৩$ আধ্যাত্মিক সম্ম্বয়ভূমি ৭-৩৭৬ 5 ধর্মের প্রাচীন জন্মভূমি 
৭-৪০১; প্রাকৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ৭-৩৪০ ; বাণী-_ধর্ম, 
৭৩৩৪৯ 

এশিয়ার আলোক ৩-১২২ ১ ১*-৬৮ 


ও-_-( গঁকার, প্রণব ) ১-৩১৭-২০ ) ২-১৯৩, ৪০৪ ) ৪-৩৭, ৩৮১ ১৫১১ ১৫২, 
২৭৪7 ৫-৩৩৩ 3 ৯-৪১, ৪২ 
--অব্যক্ত পুরুষের নামহ্বরূপ-_-১০-২৪৮ 
€ওজঃ? শরক্তি--১-১৯৬১ ২৬২ 
ওল্ড টেস্টামেণ্ট-_-২-২৪১ ৬৬, ২৩৯) ৩-৩০৪7 ধর্মগুর ও পুরোহছিতদের 
বিরোধিতা ৮-৩২১; 


কর্তব্য ১-৮৫-৯৫১ ১৩১, ১৩২, ১৬১১ ১৬২১ ইহাতে অনাসক্তি ১-৭৪ 
, ইহার বিচার ১৮৮) ইহার লক্ষণ ১৮৬5 নিষ্ঠা ১-১৬১) এ 
ধারণা ৪-২৫৭, ২৫৮; বন্ধন-_-৮-৩১২ ; মধ্যাহ্ন সুর্যের মতে! 
৮-৪৪ ; শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ৮-৩৮৫ 
কর্তাভজঃ ৬-৪৫৬, ৪৮৪ 
কন্ফুপিয়াস ৩-১২৫, ৩০৪ 
কপিল ৩-৫, ১২, ২১-২৩, ২৬, ২৯, ৩৮১ ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৯১, ৯২) 
৪-১৮। ৬-২৯৩ 3 
_-ও জাগতিক ছুংখ ৬-৩১৪ 
- কাপিল দর্শন ৩-২৯ | 
কর্ম ৪-২০৮ ২৬৪, ২৭৫7 ৬-১৫৪) ৭-১৯৮ ১ ৮-৭৩, ৩১৯, ৩৬5) ৪২১) 
৯-১৬, ১৮৩) ২০৭) ৩৫৮) ৩৫৯১ ৩৮২ 
_-ইহাই উপাঁসন1 ১১৬৪; এই শবের অর্থ ১-১২২ 
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_-চরিজের উপর ইহার প্রভাব ১-৪৩ ? 

--৩ পাপ ৬-১৫৫ 3) ও গীতার বাণী ৬-১৫৬, ১৫৭) 

--ও ঈশ্বর ৬২৯৩) ও শরীর ৬-৩২২) প্রারন্ধ ৬-৪৪৯; নিফাম ১- 
১৬৬ 7 ৫-২১ ১ ৬-৪১ ৩৯,৫০৪ ১ ৭-৭৭ ? বেদোক্ত ৬-৪, ২৯, ৩১৪ 

--কর্ধে অনাসক্তি ১-৭৪ ; আসক্তি ১-১৫২ 

- কর্মের আদর্শ ১-৫৩৪ ৫১১ ১৩) উদ্দেশ্ঠয ১-৪৭১ ৪৮১ ১১১১ ১২০ 9 
অনাসক্তিটি পূর্ণ আত্মত্যাগ ১-১০৮$ ইহা হইতে মুক্তি ১-১২২ 

_ জ্ঞান ও কর্ম ১-১৬৯; 

কাণ্ড ২-২০৩, ২৪৩, ৪২৪ 

_-জীবনে বেদাত্ত ২-২১৯, ২৩৮, ২৫৯১ ২৭২ 

_-ফল ২-১৭৩, ৪-২৬২ 7 প্রাক্তন ও শক্তি-সঞ্চয় ৬-১৫৪ 

বাদ ৯-৪৬৪ 5 

--ভূমি ২-৪৭; 

- যোগ ১-৫১১ ৫৫১ ৯৮ ৯৯১ ১২৬, ১২৯, ১৩১১ ১৪ ১১৪৪, ১৪৯-১৭৭) 
৩-১৬৪১ ১৬৭, ১৬৮, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১) ৪-৫৩১ ৭-২২৬ 
অতিচেতন ১-১৯৫ ১ ইহার অর্থ ১-৮৩) ইহার লক্ষা ১-১৩৬১, 
ও জ্ঞান ১-১৬৯ ; ও মুক্তি ১-১৭৪ ১ এর আদর্শ ১-১৩৭) 

-_ রুহস্য ২-১১১, ২২০ $ ইহার ব্যাখ্যা ১-৭৩, ১৫৯ ১ ৮৮-৩১৩' 

কল্প ২-৪২, ৪৭, ১১৩, ৪৪৩, ৪8৪৪ 

--কল্লাস্ত ৩-১৫ 
কাজ-- কার্ধ-কারণ ২-৩*১ ৯৩, ৯৮, ১৪৪১ ২৭০, ৩১৭, ৩৩৮) ৩৪৮১ ৩৪৯, 
॥ সম্থদ্ধে ২-১৪৫-৪৬ ? স্বার্থশূন্ত হয়ে ঈশ্বরের জন্ত ৬-২৩১ ২৪ 
ইহাতে বুদ্ধিমত্তা ৬২৫, ২৬, ৩৪ $ আমেরিকায় ৬-৪৫০, ৪৭৫) 
ইংলগ্ডে ৬-৪৭৪ 7 উৎসাহাগ্ি জাল! ৬-৪৩২, ৪৬৪ ১,উদ্দেস্য ৬- 
* ৫০৩ ? জনসাঁধারণের উন্নতি-বিধান ৬-৩৯২) জীবন উৎনর্গ ৬- 
৩৮৪) দুঃখী দ্বরিদ্রের সেবা ৬-৫*৫$ ধীর নিস্তব্ধ দৃঢ়ভাবে 
৬-৩৫৯, ৩৯১ পরোপকার ৬-৪৯৮১ প্রণালীক্রমে ৬-৪৬০, 
৪৬৩ ১ বিশ্ব অবশ্তর্ভাবী ৬-৪১৮, ৪৮২) ভারতে ৬-৩৬৩-৬৭) 
৪১২৮১৪১8১৮১ ৪৩১১ ৪৩২ ) মূলমন্ত্র ৬-৪৯৮ ; সন্ন্যানীর ৬-৪১২, 
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৪১৩, ৪৪২-৪৩; সমগ্র রূহস্ত ৬-৪৬২; সহিষুভাঁর সহিত 
৬-৪৯৫ 3 সংঘবন্ধভাবে ৬-৪৭৬ স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন ৬-৪৩০, 
৪৩২ 
কালী-_নাঁচুক তাহাতে শামা ৬-২৬৯) মৃত্যুক্পা মাত (7911 036 
০১৪1) ৭-৪১২ 7 মৃতি-ব্যাখ্যা ৯-২৭, ১৮৯) পূজা ২১৫-১৬ ১ 
কা।লীঘাটে ২২৭ 
_শ্বামীজীর জীবনে কালীভাবের প্রভাব ১০-২৮৭, ২৮৯ 
_-সৈনিক স্বামীজী ১০-২৯৭ 
_-বা মৃত্যুর উপামনা ১০-২৮৯ 
কুলকুগুলিনী ১-১৯৫-১৯৭, ২০২, ২৫১, ২৫৫, ২৫৯, ২৬১১ ৯-২৪২, ২৪৩) 
ইহার জাগরণ ১-২৫৬ 
কুলগুরু-প্রথ। ৫-২৪২, ২৯৪১ ৪৫১ 
কৃষ্ণ (শ্রী ) ১-১৯, ২০, ২৬, ৫৪, ৫৫১ ৮১ ৯৩১ ১৬৮১ ১৭১, ১৯৯ $ ২-৬৬১ ৮১, 
২২০১ ৪০৭) ৩-১৬১, ২২১7 ৪-১৭, ৩২, ৩৩) ৩৭১ ৪৭, ৮১১ ৮৪) 
১৯৯) ২১৫, ২২১, ২২৫) ২৩১, ২৪৯৩) ৫-১৪২, ১৫৩) ১৫৪, ১৫৬, 
২৪৯, ২৫০, ৩৩৫১ ৩৩৮, ৩৯২৪ ৪১৪১ ৪১৫ 7) ৮-২১৪, ৩০২১ ৩০৯, 
৪২৭) ৪৩১ 
-*অবত্রণের কারণ ৫-১৯০) গোপীপ্রেমের বিষয় ৫-১৫০-১৫২, 
১৫৪3 চরিত্র ৫-১৫*? মাহাত্ম্য ৫-৭৩) অন্যতম মহান্‌ অবতার 
৮-৩৫১ $ অবতাঁর-ন্বরূপ ৮-২৯ন৬ উপনিষদে উল্লিখিত ৮-৩০৯ 3 
বাণীক্প্রচগারের অন্তরায় ৮-৩৫৬) জীবনের অলৌকিক ঘটনা- 
সমূহ ১০-২২৬, মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ১০-২৯৩) খুষ্টরের 
জীবনবৃত্তান্যের সহিত সাদৃশ্য ১০-৩০ 
কোরান ১৮৫ 3 ৩-১৩৩) ১৮৬, ১৯২) ২৩৪, ২৭৭ ৩০৪ 7) ৪-১৩৫ ) ৫-২৩৪ 3 
৮৩৯১ ৯৩৮২ | 
--এর নীতি ২-৩৬৭ ? 
পাঠ ৯-৩৩৭ 
কোয়েকার ৪-১৫৫ 3. 
কৌশল-বাঁদ ৩-২১+ ২১৭) ৭-১০ 


॥ 
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ৃ 
ক্যাথলিক ধর্ম (রোমান ) ৩-১৪৬, ১৭৯ ) ৪-১৫৫) ১৬৭, ৩৪০) ৩৫৪, ৩৫৫১ 
* ৩৭৭ ৩৮৬ ১ ৯-৩৩৭ 

ক্রমবিকাশ (ক্রমোন্নতি ) ২-২৭, ১০১৯ ১১৪, ১৩০১ ১৩৭১ ২৭১ 
বাদ ২-১১১ ২০১১ ৩৪৩৯ ৪২৫ 3 ৫১৪৬১ ৯-১১৯১ ৪৮৮১ ৪৯৪ 3 
বাদী ১-১১ 7) ২-১২১ ১১৫১ ১১৬ 

ক্রমসঙ্কোঁচ ২-২৭, ১৩৭, ২০১, ৩৪৭ 

এক্রিক্া” ৪-৪৭, ৯৮ 

ক্রিয়টষোগ ১-৩৩৭, ৩৩৯ 

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ৫-৩০৮ 

ক্ষত্রিয়__শক্তিপ্রাধান্ত ৬-২৩৫-২৩৭ 5 হিন্দুধর্ষে অবদান ৬-৪*১ 


খাগ্-_“আহারঃ দ্রষ্টব্য 
গ্রীষ্ট (ক্রিশ্চান ) ধর্ম_আদিতে সভ্যতা-বিস্তারে অসমর্থ ৬-২১২ 
_ইহাঁর উৎপত্তি ৬-১১৬১ 
_ ইহার গ্রচার ৪-৩৫০ 7; ৫-৪১৭) ৪১৮, ৪২০-৪২২; এডেনে ৬-৯৪ 3 
গ্রীসে ও রোমে ৬-১০৮ (প্রাচীন ) তুরস্কে ৬-১৩৬৮১ প্রাচ্য 
প্রভাব নগণ্য ১০-৯৩; | 
_+ত্যাগ ও বৈরাগ্য ৬-২৯০ $ পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ব্ূপ ৮৮৩৪২ ১, 
_ _হ্থসমাচার ৬-১৮ $ উপদেশগুলির উৎস ১০-১০৭) 
- বৌদ্ধধর্মের সহিত সাদৃশ্ত ১০-১০৮) হিন্দুধর্মের তুলনায় ১০-৩৫, 
২১২ 
্রষ্টান, খ্রীশ্চিয়ান ১-২৮-৩০১ ১২১, ১২৫১ ২১২ 7 ৭-৬৭ ৯৬ 9 
- আদিম জাতিদের দুর্দশা আনিয়াছে ৬-২১৩১ আহাঁর সম্বন্ধে 
৬-১৮৩ $ গরু পোপ ও প্যাট্রিয়ার্ক ৬-২০৬7 পান্দী ৬-১৪১, 
* ১৮৭ ) ৭-১১৩৯) 
০৭ .__জাতি ৮-৪১৯, ৪৩৯ $ ধর্ম ৭৬৫১ ৩৩২ ; 
সম্প্রদায় ৮-৭১, ২৮৯ ঈশাহী ৬-২২৬, ২৩০ ) প্রেসবিটারিয়ান 
৬-৪৫৮) প্রোটেস্টাণ্ট ৬-১৭, ৪৭, ৯৩১ ১৫৭ লাম্প্রদায়িক 
হীঙ্গুম। ৬-১২২ 3 জার্মানিতে ৬-১২৯ 
১০-২৩ 
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গঙ্গা, আঁদি-৬-৬৬ ) খাদ ও চড়া ৬-৬৭, ৬৮, ২৭৪) মহিম। ছি দুষানি ৬-৬২ ; 
শোভা; কলিকাতা ৬-৬১, ৬২ হিমালয় গুঁড়িয়ে বাংল৷ 
৬-৮২ 5 জল-মাহাত্ম (গল্প ) ৬-৬৮ 
গণতন্্ ৩-৩৭৩ 5 ৯-৪৫৩ 
গান্ধার ভাস্কর্য ৯-২৮৮ 
গায়ত্রী মন্ত্র ১-২৮৫ $ ২-৪৫৫ 
গীতা। ধর্মসমন্বয়-গ্রন্থ ৬:৫১; পণ্ডিতদের অভিমত ৬-৫২ 3 
-_-নিউ টেস্টামেণ্টে উপদেশের সাদৃশ্য ৮-৩১৫ ) ও কর্ম ৬-৩৬৫ $ * 
_ গীতার কর্মযোগ” ১৪৭, ৭৪, ১৫২, ১৬৭, ১৬৮) দ্বিতীয় অধ্যায় 
১-৫৪ 9 মূলভাব ১-৭৫ ? মূলকথ। “অনা শক্তি” ৮-২৯৯ 3 
- রচনাকাল ১-১৬৬ $ মহাভারতের সমসাময়িক ৬৫১, ৫২) শিক্ষা 
৮-২১৪ ১ 
-গীতায় 'জন্ম ও অবস্থাগত” কর্তব্য ১-৮৬; তত্ব ৯-৩৪৭; 
প্রসঙ্গ ৮-৪১৭-৪৫২ প্রথম বক্তৃত1] ৮-৪১৭-৪২৯১ দ্বিতীয় 
বক্তৃতা ৮-৪১০-৪৩৭ $ তৃতীয় ব্তৃত। ৮-৪৩৮-৪৫২ 
গুরু ১-৩১৬) ৪-৩০১ ৩১৯ ১১৬ ১২৩, ১৫২) ২৭৫১ ৩০৩১ ৩০৪১ ৩৪৪3 
৬-৪১১ ২৯৪, ৩৯৪ ১ ৮-১৪১১ ৩৯৫ ) ৯-৫৬, ৩৫৯১ ৪৮৬ $ 
-*-জগদ্গুরুর জংশ ৬-৩১৮) €গুরু বিন্‌ জান নহি” ৬-৩৮ 
__গুরুর প্রয়ৌজনীয়ত] ৪-২৩ ; লক্ষণ ৪-২৬-২৯, ১১৮-১২২ $ যোগ্যতা 
৪-৪১৮5 এতৎসম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর ৪-৪১৮7 
*_নিষ্ঠ| ৬-৩১১ 
--পরম্পরাগত শক্তি ৪-২৯৬) 
__পৃজা ৬-৩৯৫১ ৯৬ ১ ৮-৫৬ 5 বাংলাদেশে ৭-৮৭ 5 
--বাদ ৮৩৬৬ 
গৃহৃন্থত্র ( গোঁভিল ) ৯-৫৬ 
গৌড়ামি ১-১০১ ১০৪১ ১০৫১ ১৪৭১ ১৪২১ ১৪৫ ১ ৩-১৫২ 3 ৪-৮ 
গোপীপ্রেম ৪-৮৪, ৩৩২ 
গৌতম বুদ্ধ-_“বুদ্ধ ভুষ্টব্য 
গৌতমহুত্র ৫-৪৫৪ 
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গ্রন্থ ৪-১৪৪, ১৪৫ 3 গ্রন্থের মূল্য ৪-১৪৬) 
- উপাঁনন! ৪-১৪২-১৪৪ 3 
-পাঠ ৪-১১৫, ১৩১১ ৩৩৫ 
গ্রন্মাহেব-৫-৪০৯ 
গশিক-জাতি ১-৬, ৭, ১৪০ ) ৩-৮, ২৯, ১২০১ ১৯৭১ ১৯৮১ ৩৪৭ 7 ৫-৭৩১ ১৬৩, 
১৬৪, ২১৯, ৩৪৬) ইওক্োপীয়ের শিক্ষাগুরু ৮-৩৪৪ ; ভাবের 
পরিধি ও বৈশিষ্ট্য ৮-৩৩৯ ; রাজনীতিক্ষেত্রে অবদান ১০-২৯৯; 
১ ইবান-বিদ্বেধী ৬-২৪৩ ১ ও গলাহুদী ৬-১১৬) ভাষা অনুযায়ী লেখা 
৬-১১৩ 3 

_-কল। (-শিল্প )*৬-১৪২-১৪৪ 3 

_-ধর্ম ৫-২০৬ & 

_-সভ্যতা৷ ৫৩৪৩) ভারতীয় আর্ধ সভ্যতার তুলনায় ১০-১*২ (বন) 
গ্রীস এর আদর্শ__ভাঁরতীয়দের সহিত পার্থক্য ৬-৩১3 এর 
প্রভাব (?) ভাঁরতে ৬-৫০-৫১১ ইওরোপীয় সভ্যতার আদি গুরু 
৬-১০৮ 


চক্রক (1£0010021005 17) ৪. ০170০16 )--পাশ্চাত্য ন্যায় ৬-২৯২ 
চতুর্র্গ সাধন ৬-১৫৬ $ রামাহুজ কর্তৃক সমন্বয় ৬-১৫৭ * 
চন্ত্র গ্রবাহ ( ইড়া )'১-১৯২, ১৯৩, ১৯৫) ২৫১, ২৬১, ৩২৪ 
চরিত্র ১-৪৩, ৪৪, ৪৬, ৭৫) ৩০৬) ৪-৮) ূ 
-_গঠন ১-৭৬ $ ৭-৭১ ৮) ৯১ ৫৩, ৫৭, ১০৪) ১৪৩, ২৩৬, ২৫১ £ 
_-বিচা্ ১-৪৫ 8 
_চাঁরিত্রয নীতি ৪-২৬৯ 
চলমান শ্বশান ৬-৮১, ২৪০ 
চাতুর্বণ্য বিভাগ ৯-১৫৪ ; 
চার্বাক ২-৭৫? ৩-২১১, ২২৩ সম্প্রদায় ৪-২৩৬ 
চিকাগে। ধর্মমহাঁলভা ১-৩-৫) ৭১ ৯১ ১৩; ৩৩, ৩৪ ১ ৫-২০৫, ২০৬$ ৬-৩৩১, 
৩৬৯১ ৪৩৫) ৪৩৭) ৪৪৬, ৪৬২ ) ৭-৬৫ ১ ১০-১৪ ? সংবাদপত্রে 
৬-৫ ৩৮ $ 
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_-বক্তৃতার ভূমিকা ১-৩১ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ১:১৩ ধর্মীয় এঁক্যের 
মহানশ্মিলন ১-৩৭ 3 ০ 
-ভগবত্-প্রেম সম্বন্ধে ১-৩৮ 
চিত্ত ১-২৯৭-৩০৪, ৩০৯ $ ৩-৪৫ ) ৫-৩০৬, ৩০৭ ১ | 
--শুদ্ধি ১২৮৩) ৪-১২০১ ১৭৫১ ২১৭১ ২৪৫১ ২৯১১ ২৯২) ৭-১৭১ ৩৯১ 
৮১১ ১৯৮) ২৭৪ ঃ ূ 
চিন্তা বাঙ্নির্ভর ৩-৯৬ $ ইহাঁর বৈচিত্র্য ৩-১৭৯ ইহার তিনটি অবস্থা ৩-৪৭৩ 
চীন ১-৬১ ৩০, ৪৮, ৮৮7 ৩-১১৮১ ১১৯১ ১৫৯১ ২১২, ৩২৭7 ৫৩৭৬7 * 
আহার ৬-১৮২) কাগজ-ব্যবহাঁর ৬-১৬৮) বেশভূষ! ৬-১৮৬) 
_ মহিলা ৬-৩৫৬ 3 ॥ 
- ত্রীষ্টানধর্ম-গ্রচারের চেষ্টা ৬-১২৪) 
_ শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ৬-১৬৪ 
চেতনা ৩-২৫০১ ২৮৮) ৪-২৬৫ ১ অন্ধ্যানের বিষয় ৩-৪৬৫ 
চৈতন্য ২-১১৫, ১১৭-১১৯১ ১২৩১ ১৩৯১ ১৪১, ১৪২, ৩২০) ৩-২৩ 3) ৬-২৯২। 
৯-১১২, ১৪৬, ১৫১১ ২৫২, ২৭৫১ ৩২৪১ ৩২৫১ ৪২৭৮৪৮৫ $ 
ইহাই অনস্ত ৩-১১৫? প্রকৃতিকে গতিশীল করে ১০২৫৮ 
ও প্রকৃতি ১০-২৫৭-২৫৯$ অবচেতন মন ও ূর্ণজঞানী বস্থা 
ব্রি ১০-৩০ ২৪ 
চৈতন্য (শ্রী) ৫-১০৮, ১৬০১ ১৬১১ ২২১১ ২২৩, ৪৪৭, ৪৪৯১ ৪৫১) ৭-১১, ৪৪, 
৩৪৩) ও ছুঁৎমার্গ ৬-১৭৩) ও নৃত্যকীর্তন ৬-৯* ; ও বাঁউল 
৬-৩১৩ $ ও সার্বভৌম ৬২৯২3 | 
--চরিতাম্বত ৫-৪৫৩ 


রা 
ছুৎ-মার্গ ৫-৫৮$ ৬৩৮৯) ৪১১ 


জগৎ ১-১০*, ১০৭১ ১০৯, '১১৭, ১২০১ ১২৩, ১২৪, ১৬৯, ৩২৬, ৬৫৬3 
২-১০৯১ ১২০) ৩-৪১ ৫, ৯৯১ ২৪০3) ৪-৬৫) ১০৯১ ১১৩) ১১৪১ 
২০২) ২১২, ২৩৮, ২৪২, ২৬৩ ২৬৮ $ "মনোময় ভৌতিক ১৪০৩১ 
চিন্তা ও ভাব গঠিত ৩-৭৩ ১ নামবপাতক' ৪-৩৬ 5 সত্যের ছায়। 
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৪-২১১ ১ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত ৬-৪৯৪) পুপ্পাচ্ছার্দিত 
* শব ৬-৪৪৫) বাইবেলের প্রাচীন মতে ৬-১১৫) ও ঈশ্বর 
৬-২৩; জগৎকে জানা ৩-৩৩-৩৪ 7 জগতের উপকার সাধন 
১-৯৯, ১০৬১ উপাদান কারণ ৩-৪০ ১ স্থষ্টি-স্থিতি-লয় ৩-৩৩৫ 3 
জগতের উন্নতির ছুইটি ধার! £ রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক ১০-২*৯ 3 
জগতে ভারতের দান ১৪-১০৭-১৯১) জগতে সকলেই উন্মাদ 
১০-২১১) আমাদের চিস্তার বাহ্‌-রূপ ১০-২২২; জগতের কাছে 
" * . , ভারতের বাণী ৫-৩৬৯ $ এর মহত্বম আচার্ধগণ ৮-২৮৮ 
'জগন্নাথ-ক্ষেত্র”ঁ বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ৯-১১৫ 3 
- দেবের মহাপ্রসাদ ৯২৪৬ 
'জড়বাদ ২-২১২) ৩১৫) ৩-১২৬, ১২৭১ ১৩০১ ১৩৮) ১৮৫১ ১৯৩) ১৯৭১ ১৯৮, 
২৫৮, ২৬৪, ৩০৮, ৩৭৪ ৪-২১১ ১০৯১ ২১৭7 ৫-৪৯১ ৫০১ 
৭৩১ 
-_-বাঁদী ৫-৩৮৭ 
জড়ভরত ৮-২৪৮, ২৭৭-২৮১ 3 এর উপাখ্যান ৮-২৭৭ 
জন্মাস্তরবাদ ৩-২৩, ১৯৬; ৭-১০৯, ১৩১3 
__অতীন্দরিয় উপলব্ধি-উদ্ভূত ১০-২৯ 
_-প্রাচ্য ধর্মগুলির বনিয়াদ ১০-১৯ 3 
_ ইহার দার্শনিক ভিত্তি ৩-২২৫ 
পুনর্জন্মও ভ্রষ্টবা 
জপ ১-২৮৪, ৩১৯১ ৩২০ 5 ৪-২৪৩ 
জবুষ্টায় (22009850291)) ৩-১৭৬১ ২২৫3 ৪-৩২২ 
জাতি ৩-১৮৮) ৯-৪৪৯১ প্রাচীন ও পার্বত্য ৬-১৬৪, ১৬৫ বর্তমান 
সংমিশ্রণ ৬-১১২) কষ্ণকায় ৭২১) ধ্বংসের কাক্পণ ৭১৮৯) 
* বৈশিষ্ট্য ৭-৩১৩ 3 সংজ্ঞার্থে ৭-৬০ ; ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র ৬১৫০ 
জাতির জীবন ৩-১৮৮ $ গঠন-বৈচিত্র্য ৬-১১১, ১১২ ভাব- 
বৈশিষ্ট্য ৬-১৫০ ১ স্বপ্পপ-ব্যাখ্যা ৭-৫) আদর্শ ৫-৬৬১ ৩৫৬, 
৪২৮) শিক্ষা! ৫-১৯৯, ২০০ উন্নতি হ্বজাতি-বাৎসল্যে ৬-২৪৩ 
'জতীয় জীবন ও চরিত্র ৬-১৫৯-১৬১ ১৬৩১ জীবনের ব্রত ৫-৭) 


৩৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


€. 
সমন্যা ৫-১৩৩$ সংঘর্ষ (আধুনিক ) ৬-২৪৬, ২৪৭) সংঘর্ষ 
(প্রাচীন ) ৬-২০৫, ২*৬) সংহতি ৫-১৯৭ 
_-গঠন ইহার শিক্ষা ১০-২১৯ 5 
--তত্ব (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ) ৬-১৬৩-১৬৬ ১ 
ধর্ম (দ্বধর্ম ) ৬-১৫৭-১৬৩ ) 
_বিচার ৯-৩৭৬) 
--বিভাগ ৯-৪৬৪-৪৬৬ 
_-ভেদ ৬-৩১; ৩-৩৪৫; ৫-৮৭১ ৮৯১ ১৩৭) ১৩৮১ ২৮৫১ ৩৭৮3 ইহার 
ব্যাখ্যা ৫-১৯০ ; মন্দ দিক ৫-৪*৭) ধর্মের সম্পর্ক ৫-৪০৩, ব্য 
প্রথার উত্পত্তি ৫-৪০৭ € 
জাপান, জাপানী ১-৬, ৩০) ৩-১৫৯; আহার সম্বন্ধে ৬১৮২ ? এশিয়ার 
নৃতন জাতি ৬-১৯৩ পরিষ্কার জাতি সৌন্দর্ধ-ভূমি ৬-৩৫৭) 
মন্দির ৬-৩৫৮ 2 
জার্মান, জার্মানী-_আমেরিকাঁর প্রভাব ৬-১২৬) আহার সম্বন্ধে ৬১৮১7 
অতীন্দরিয়বাদী ৬-২৯৬$ তুর্ক ও রুশ সম্পর্কে ৬-১৩৩) 
পানাসক্তি ৬-১৮৯) পোশাক, ফ্যাশন ও বেশভূৃষা ৬-১৬৭, 
১৬৯, ১৮৫১ ১৮৮7 প্রতিভা ও সভ্যতা ফরাসীর তুলনায় ৬-১২৬; 
* প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ৬-১০৯ $ ফ্রান্সবিদ্বেষী ৬-২৪৩ ১ সমাজ 
৬-১৯৫ 3 সর্ববিদ্াবিশারদ ৬-১১১ 3 | 
_-দর্শন ৩-২১৫ 
জিহোব ১-২৮$ ২-৬৬-৬৮, ৭০7 ৩-১৫২, ২১০) ২৩১, ২৭৯) ৪-২৮৭ ৯ 
৬-৩৮$ ৯-৪৪১, ৪৪৭১ ত্রিমুতি ৬-১৯* 
জিমুস (22905) ৩-২১০ , 
জীবন, ১-১৯১, ১৫৭) ৪-১০৮১ ২৪৪7 ৫-২১ 7 ৭-২৯৮, ৩০৯ $ জটিলতর 
৪-৩৬৭ ক্ষণস্থায়ী ৬-৪৬২, ৪৬৯, ৪৭০ ব্য্টি হইতে সমষ্টি 
জগতের মূলভিত্তি ৬-২৩৮7 জীবনে মুক্তির ঘোষণা ১-১৪ ঃ 
জীবনের অর্থ ৪-২১২ ; গতি ৬-৫০৬ ; প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্য। ৭-১৩ৎ ; 
চরম লক্ষ্য ১-২*৫, ৩৩৫? উদ্দেস্তা ৬-২৯৪ $. পরম সত্য ১-১৫৩। 
সম্প্রসারণ ৬-৪৫৭ ? রহস্ত তোগ নয় ৮-৬৪$ প্রকৃত আরভ' 
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১-২৯৫ 5 লক্ষণ ৪-৩৫৭ ) “ভালোর মধ্যেই জীবন, মন্দের মধ্যে 
মৃত্যু? ১০-১৪৮ 3 
দর্শন ৫-১৯২ 3 
__বাপন, ইহার আনন্দ ১-১৭১3 
_-ও মৃত্যুর বিধান ১০-২৫০-২৫১ 
জীবনুক্তি ৭-৩৯১, ৩৫৪ ১ ৯৮২) জীব্মক্ত ৩-৫৯ 
জীবাত্মা ( জীব ) ২-৪৬, ৪৭, ৯৯, ১৩৬, ২৯৬১ ২৩৩১ ৩২৪ ৩৪২, ৪৪৭3 ও 
ঈশ্বর ২-৩০* 7 বন্ধন ও মুক্তি ২-৩০২, ৩১৩ ) দ্বৈতমতে ২-৪১৫ 
4 ঈশ্বর ও প্রকৃতি ২-৪৪৫ 7 ৩-৯৪১ ৯৫ ১ ৪-২৯৯) ৫-২২৭) ২২৮, 
২৩১, ২৩৩ & ইহার স্বরূপ ৫২২ বিজ্ঞান সহায়ে ব্যাখ্যা ১০- ৪২, 
৬৭; মুক্তির প্রয়াসী ১০-৬৮ 
জেরুজালেম রা ৬-১১৫, ২০৭ 
জৈন ৬-১৩, ২৬১ ১১৫) ৩-২১০, ২১১, ৩৭১) ৪-১৬৬ 3 ৫-২১) 
- আহার সম্বন্ধে ৬-১৭৪, ১৮৩১ তীর্ঘঙ্কর ৬৪০১ প্রতিনিধি 
৬-৩৮৬; মোক্ষমার্গে ৬-১৫৯3 
ধর্ম ৫-১২১১ ধর্মসম্প্রদদায় সন্বন্ধে ১০-৩৬ $ এর নীতি ১০-৮৭ 3 
-সমাজ ৬-৩৮০ ১ ৯-৪৩৯১ ৪৪৭ 
জ্ঞান ইহ! আঁপেক্ষিক ৪-২১৮, ২৪৫; অলৌকিক, সতঃস্মিষ ৬-১৮, ৩২৮ 
নিজেকে জান। ১০-২৭২ $ বহর মধ্যে এক দেখ। ৬-২০০ $ কর্মের 
দ্বারা অপ্রাপ্তব্য ১০-২৪৭$ আধ্যাত্মিক ৬-৩৯, ৪১) পুরুষ- 
বিশেষের অধিকৃত সর্বোচ্চ ৬-২১-২৫ । জাগতিক ৬-৯১, ২২; 
মুখ্য ও গৌণ ৩-১৩১ ১ ৯-১৪২ $ দিব্য বা প্রাতিভ ৩-৪৭$ ৪- 
১৬৩১ ২৪৫) ইহার ধ্যান ৩-৮*$ ও বিজ্ঞান ৬-৩) ও ভক্তির 
সম্মিলন ৬-২৯৪$ জ্ঞানের ছুই মুল সুত্র ২-২৬৪; হক্মনত। 
৩-১৩৮% মৃল্য ৪-৩৫৬) উতৎম ৪-২৩৬) অভিজ্ঞতা ১০-২৪১ 
প্রকৃত অর্থ ১০-১৯০ ; নিরপেক্ষতা ৫-৪৫৪ ? 
--কর্ম-সমুচ্চয় ৯-১৮৪) ২০৬? 
্কাও (বেদ ভ্রঃ) ২-২৪৩, ৪২৫9 
-_মা্গ ও শু পাণ্ডিত্য ৬-৩৯৭ ১ 


৩৬০ স্বামীজীব বাণী ও রচনা, 


--যোগ ১-১২৬, ১৭৩ ৩-৬০১ ৬৭, ৬৮) ১৬৪) ১৭০১) ২৯৯-৩০২ 
৪-৬০ ১ ৭-২২৬ ; ৯-৩৪৬ $ ইহাতে বিপদাশক্ক। ৪-১$ ইহার 
চরম আদর্শ ৩-৯১7 উদ্দেশ্য ৩-৫৯ ) বৈশিষ্ট্য ৩-২৯৫7 শিক্ষা 
৩-১৭২ 7 ১০-২৪৮-২৪৯ 

__যোগকথা। ২-৪০২ 3 প্রবেশিকা ২-৩৯৬। 

-যোগী ৪-৫৩3 ১০-২৪৮, ২৪৯3 

লাভ (-অর্জন) ১-৪৪, ৬-৩৮-৪১ ১ ইহার উপায় ১-২১৭$ দ্বার ৬- 
৩৮, ৪৩৭) গোপন রহস্য ১-৩৩৮) সোপান-শ্রেণী ২-৩৮৩* * 


২টেস্টামেন্ট নৃতন (০০৮) ২-১৭৫ 3 পুরাতন (6)1) ২-২৪, ৬৬, ২৩৯, 
৩৯৪ ১ ৩-১৪৩) ২০০১ ৩৯৪ ) ৫-১৩১ |] 


তন্ত্র ৫-১৯, ২২৯, ৩৬৩, ৪৫০7 তন্ত্রের উৎপত্তি ২-৩৩৪ ও কলিতে বেদমন্ত 
৬-২৯৩ উৎপত্তি ৬-৩১৩ টু উপাসন। ৬-২৮৬ ॥ ও আত্ম! ৬-৩৯৯) 
ও বৌদ্ধধর্ম ৬-৩১৫ $ ও শঙ্করাঁচার্য ৬-২৯২ তিব্বতে তস্ত্রাচার 
৬-৩১৩) ৯-২০১১ ৪১৮3 সাধনা ৯-৪১৭ 
তপস্তা ১-৩৩৭, ৩৯৪ ১ ইহার ফল ১-৩৭০ 3 ৪-২২৯ 
তমোগ৭ ও জড়ত। ১-৫২, ২৯৯, ৩৫৪) ৪-২৯৯) ৬-৪০১ ১৫৫) ৯-১৪৯ 
ইহাঁর লক্ষণ ৯-১৫২ ) তামস প্রকৃতি ৪-২১২ | 
তাও ধর্ম ১৬) ৩-৩০৪ 3 
₹ল্বাদী ৪-৩১৮ পাদটীকা 
তাতার (জাতি ) ৬-১১২ 
--এশিয়! মাইনরে আধিপত্য ৬-২০৬-২০৭ ; সেলজুক (9102 ৬-২০৬ 
তামিল-( জঁতি ) ও আর্ধ ৫-৩৭৭ $ লঙ্কায় প্রবেশ ৬-৯০ ) সর্বপ্রাচীন সভ্যতার 
বিস্তার ৬-৮৫$ সিংহলে হিন্দুরের এ ভাষাপ্রধান ৬-৯০ 
তালমুড ( ইহুদী ধর্মগ্রন্থ) 8-১৪৪ 
তিতিক্ষা ৩-৬৮ 
তিববত ৪-২২৯১ ও বৌদ্ধ তন্ত্র ৬-৪৯) ঠ তিব্বতীয় পোশাক ৬-১৩৪, ৯৮৫, ১৮৮ 
তুরীয় অবস্থা ৯-৩২৪ $ জ্ঞান ৯-৪৫৭. 


বিষয়-নির্দেশিক1 ৩৬১ 


তূর্ক, তুকিস্থান তুরস্ক ও এডেন ৬-১৯৪ 7? আদিম নিবাস ৬-১৩৫) ইওরোপে 
* ও এশিয়ায় আধিপত্য ৬-১৩৫, ১৩৬ ; জাতীয় নাম “চাগওই” 
৬-১৩৬ ॥ যুদ্ধপ্রিয় জাতি ৬-১৩৬ $ জার্মান ও রুশের সহিত 
সম্পর্ক ৬-১৩৩ ১ সম্রাট হস্ক, যুস্ক ও কণিত্ক ৬-১৩৬ ? “আতুর বৃদ্ধ 
পুরুষ ৬-১২৯ অম্প্রদায় ঃ 'সাদীভেড়া” ও “কালভেড়া” ৬-১৩৭, 
১৩৮ $ পূর্বে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী*৬-১৩৬; সাঁপের পৃজ। ৬-১৩৮ 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ১-১৬৯, ১৭০ 7 ৩-৭০১ ১৯০১ ২৬৩, ২৬৮১ ২৯৮ ১ ৫-৬৮, ৬৯, 
২৪০-২৪২ 7 ৯-২৫ ৪৭, ৪৯১ ৫১, ১৩৫১ ২২৮, ২৮২১ ৩৫৮১ ধর্মের 
'মুলতিত্তি ১০-১৯২ ; প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্টা ১০-১৯৩ 7 ও অমৃতত্ব 
৬-৪৯০ ) ও শ্মাস্তি ৬-৩৫ 
ব্রিত্ববাদদ ২-৪১৫) ৪-২০০ 9 পাঁদটাক] ৩২২, ৩৪১. 
ত্রিপিটক ৩-৩০৪ ১ ৫-৩২১ 
ত্রিপুটিভেদ ৯-১৮২ 


থেরাঁপিউট-সম্প্রদ্ধায় ৬-৯৭ 


দক্ষিণাচার ৪-২৩০ 

দরদ (জাতি) ৬-১৬৩) দরদী স্থান ৬-১৬৪ 

দরিদ্র (ও দারিত্র্য ) অত্যাচার ৬-৩৪২ আহার সম্বন্ধে ৬-১৮* ? ইওরোপ 
ও আমেরিকায় ৬-১১৮, ১৮৯) ছঃখ-মোচনে ঈশ্বর ও ধর্ম 
৬-৫০৪ ১ ভারতের মতো কোথাও নাই ৬-১৫০, ৩৬৩১ ৪১১-৪১২) 
ভারতে ব্যাঞ্ধ ৬-৪৪৩; প্রকৃতি ৬-৪৪০ ১ ব্যক্তিত্ববোধ জাগানো 
৬০৪৪১ মহৎ চিন্তারাশির গ্রচার ৬-৩৯১ ; শিক্ষার পরিকল্পন। 
৬-৪১২-১৩, ৪৩৬-৩৭, ৪৪২, ৪৪৫১৪ হিন্দু ৬-৩৬৪-৬৫ 5 
দৃবিত্রনান্ায়ণ-সৈবা_-৯-২৩৫ ৪ 

বর্শন ৪-১০৯ ২৬০১ ২৭৭, ৩১২ 7 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নহিক (7951০) ৩-২৯) 

”.. সর্বজনীন ৩-১৫১ 5 সাংখ্য, যোগ ও বেদাস্ত জষ্টব্য 

দাক্ষিণাত্য আহার ৬-১৮*, ১৮৩) দক্ষিণী সভ্যতা ৬-৮৩-৮৫ 

দান্ভাব ৪-৭৮, ৩৮২ ১ ৯-২১৯ 7) ভক্তি, প্রেম দ্রষ্টব্য 

্ঃখ ১-১৫৫) ১৫৮ ই-৪০$ ইহার কারণ ১-১৫২, ১৫৩) ইহার জন্য দায়ী 


৩৬২ '্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কে? ১০-১২৯৪ মূল কারণে মানুষের দৃষ্টিহীনতা ১০১৪৭ 
সুখের সাথী ১০-২৮১ ১ 
_-বাদ ২-১৫৪, ১৫৫১ ৩৮৯ 
বাদী ১-১২০১ ১৪২, ১৫৭) 
দেবতা ১-২৮৩ $ ৩-৯৬, ৩৫৭, ৩৫৮ ১ ৪-৩৩৯ ) ও অন্থর- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জাতিসমৃহ ৬-২*২-২০৫ট দেবতার মৃত্তিপূজা! ৯-২৬ 
দেব-দেত্যের সংগ্রাম ৩-৯৬, ৩৫৮ 
“দেবযান+ মার্গ ২-৪৮, ২২৯১ ২৪৪ ১ ৩-৩৫৬ 
দেশাচার ৫-৬২ ৯১৪৪, ১৫৬ 
দেহ (শরীর ) ৪-৬৭, ৩৪৪) ও মন ৩-৪৩৬ 
-_-বন্ধন ৪-৩২৪ ঃ বুদ্ধি ৪-৬৮ 
দ্বৈত-জ্ঞান ৯-৩৮৬ 
--বাদ ১-২২; ২-২১৫, ২১৬, ২৫৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪১ ২৮৬১ ৩০৮, 
৩৪৬, ৩৬১৪ ৩৬২১ ৩৬৪, ৪১৫) ৪৪১, ৪৪৩, ৪৫০১ ৪৫২১ ৪৫৩৯ 
৪৫৬ ) ৩-১২, ৯৪, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৬০১ ৩৬৩) ৩৯০ 3 ৪-২৪২, 
২৫৬১ ৩০৫১ ৩৩৬ 7 ৫-৭৮১ ৮০১ ২২১১ ২৩৮, ২৪৬, ২৪৭, ৪৫৬ 
৬১৫৯১ ৭-১১৩১ ও ব্যাসস্ত্র ৬-২৯২ 
ধনীদের তৌযণ-১০-২৭৬ 


ধর্ম এক্যসম্মেলন ১-৩৭১ এঁক্যের সাধারণ ভিত্তি ১-৩৩ 3 প্রত্যক্ষের বিষয় 
-.. ২-১৮৮ ১৮৯ $ ইহা কি? ৩-১০৫) আদর্শ ৩-১৯১ সর্বজনীন 
আদর্শ ৩-১৪৯, ১৫৬১ ২০২3 এই গান লাভের:উপায় ৩-১৭৪ $ 

ক্রিয়ামূলকু ও মোক্ষ ৬-১৫২; ছ্বৈতবাদাত্মক ৫-৩৪০ ? প্রয়োগ- 

« মূলক ৩-২৫৭, ২৫৯-২৬৩, ২৬৫, ২৭৮) প্রাচীন ৭-১* বৈদিক 
৩-২০৬ 7 ব্রাহ্মণ্য ৮-৩০৯) সনাতন ৮-৪০২ ) ৯-০৫৮, ৩৫৯১ 

৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৪৬৭ $ সার্বভৌম ৫-৭১, ৭৩১ ০১৭৫; 
সার্বলৌকিক ও সার্বভৌম ৬-৪, ৫, ৩৯৮; স্বধর্ম বা জাতিধর্ম 
৬-১৫৩-১৫৮) অসভ্য জাতিদের ধর্ম ১০-৬৬১ ৬৭ ১ প্রত্যক্ষের 

বিষয় ২-১৮৮, ১৮৯১ অপরোক্ষাহুত্ভৃতি ৪-১৩০,, ১৬৩) ১০-২৭৬ 


বিষয়-নির্দেশিক ৩৬৩ 


ছংখমোঁচনে '৬-৫*৪ ; সমাজের নূতন ভিত্বি-স্থাপনে ৫-৫৪3 
সামাজিক বিধানে ৬-৪**; বৈদিক সমাজের ভিত্তি ৬-১৫৭) 
ইহার প্রয়োজন ৩-১১৮$ ইহার মুলম্থত্র ৩-৩০৩ ও ঈশ্বর 
৩-১৯৩) ইহার উত্তব ৩-২২৯ $ ইহার মূলতত্ব ৩-২৩৩ $ ধর্মে 
প্রতীক ব্যবহার ১-৯৬) দৌকানদাঁরি ১০-৫৪) চিততশুদ্ধি 
৬-১৫৪; বিজ্ঞানের আঘাত ৬-৪৪১১ ধর্মের প্রথম সোপান ৪-১৩৩; 
ক্রমঃবিকাঁশ ৪-৩৮৩ 3 ১০-৩০ 7 পূর্ণাঙ্গরূপ ১-২৫৫$ সংখ্যাধিক্য 
৪-১৩৫ % উৎপত্তি ১০-৬০ ; অবস্থা ৪-১৭৪ $ মূলভিত্তি ১০-৭০ £ 
প্রচাঁরকার্ধ ৩-১৭৭ ; ৫-১১৩ 3 ৭-২২৫ 3 সমন্বয় ৩-১৫৯ 7 ১০-৭৬, 
৩৮০ 7 পুনরুছলরে অবতার ৬-৫7 মহাঁতর্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
৬-১৫ 3 শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ৬-৩ ) অর্থ ৪-২৭১7 আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি ৮-৪১ ১ স্বাধীনতা--ভারতে ও পাশ্চাত্যে ৬-৪৯৫ ; 
অন্থশীলন ৩-১২৭, ২৮৩, ১০-২৬-২৬১7 অন্গভূতি ৩-২৪৯ 3 
অভিব্যক্তি ১০-২৯ ; উপলব্ধি ৪-১৩২১ ৫-৩৬১, ৪২৪) উদ্দীপন! 
১০-২৮ $ প্রেরণ! ৩-১৫০ ; উদ্দেশ্য ১০-১৭৮ প্রয়োজন ৩-১১৮ 
দাবি ৩-২২৯ 3 রহস্য ৫-৪১) ম্বার্থবিলোপই ধর্ম--১০-২৪৩ $ 
উপলবিই ধর্ম ১০-২৪২-২৪৩ ) এর প্রমাঁণ-প্রপজে ১০-২৫৩-২৫৫ $. 
সকল ধর্ম সত্য ১০-২২৩৪ 

_ চিন্তা ৩-২০৬, ৩২৬ ; মানবের প্রকৃতিগত ১০-৭) 

--তত্ব তুলনামূলক ১০-৬৫ 3 

--দরশন ও সাধনা ৩-২২৭; 

দান ৫-৩০, ৫৮১ ৫৯3 

_বিজ্ঞান ১২৯৬, ৩-১$১ 

বিশ্বাস ইহার সার্বভৌম মূলভিত্তি ১-২১২ ১ 

মত্ত ৫7৩৬৪ ২ 

'__শিক্ষা ৭৮৪ 

__সমীক্ষ1!-৩-১০৩ ঠ 

সাধনা ৩-২৫৭, ইহার সাধনপ্রণালী ও উদ্দেশ্য ৩-২৭১ 

ধর্মমেঘণ সমাধি ১-৪*৬১ ৪০৭ 


৩৬৪ ত্বামীজীয় বাণী ও রচন। 


ধর্মান্ধতা ১-২৩$ ২-১৭ 

ধর্মোন্সত্বতা ১-১৯ 

এধারণ।” ১-২৬৮, ২৭৯১ ২৮৫১ ৩৭৩) ৩৭৪১ ৪১৪ 7 ৯-৬২) ৬৬ 

ধ্যান? ১-২৭৩, ২৮০১ ২৮৫) ২৮৬) ৩৪৫) ৩৭৪, ৪১৪ ) ৮৮৮) ৩-৪৪৩) 
গুরুমৃত্তি ৮-২৫$ সঙ্গীতের মাধ্যমে ৮-২৪৩ $ ৯-২৫, ১৮২ 
ইহার অবস্থা ১-১০৯, ২৮১, ৪১৫ 3 ৩-৪৩ ১ চরম লক্ষা ৩-৯ 
শক্তি ৩-২৬৯) ২৭০3 এর পরিধি ৩-৪৪৯ 


নরক ২-২৬৬১ ৩-৯৭, ৩৫৯7 ৯-৪৭৯৬ 
নাটক আর্য ও গ্রীক ৬-৫০ $ হিন্দু নাটক গ্রীক-প্রভাবান্বিত কি না ৬-৫১; 
কালিদাস ও সেক্সপীয়র ৬-৫১ 
নাম, (শব্দ ) ৪-১৫১১ ১৫৩, ১৭০১ ১৯৯) 
- উপাসনা ৪-১৬৯? 
--বূপ ৪-১৪৯) ৯-১৩০১ ১৩১১ ১৭৯১ ৪৫৫ 
- শক্তি ৪-১৩৫, ১৪৯ 
নারী আদর্শ ১০-১০ $ নান্ীত্বের আদর্শ ১০-১০-১০৩১ ভারতের ৫-৪২৬, 
৯-৪৭৮? ক্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা ১০-২৭৯ ? শিক্ষা ১০-৩০০১ ৩০১১ 
ধীচ্য 8৪ পাশ্চাত্য বিবাহ ১০-৩০১, ৩০২ মাতৃভাবের পুজা 
১০-৫২, ৫৩১ প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে ১০-৪৯-৫২ 
নাস্তিক ১-১৬৪, ১৬৫, ১৭৩) ৪-১৭৩, ১৭৪ ) ৫-৩১৬ 
নিগ্রোঁ৬-১১১ আমেরিকায় অত্যাচার ৬-৪৪, 
নিত্যানিত্য বিবেক ২-৩৯০ 
নিদিধ্যাসন ২-৩৮, ৪৫৭ 
নিবৃত্তি ১১১৩ $ -মার্গ ১-১২৬ ॥ ২-৬৮ ৪-২১৮, ৩২৫) 
নিগুণবাদ ২-২৪৯, ২৫০ 
নির্বাণ ২-২৬৯3 ৪-৩১৬3১ ৫-৩১৫ 3 ও মুক্তি এক কিনা ৬-২৯২) 
_বৌদ্ধ ৯-৪৫৭ . 
নির্ভরতা। ৬-৩৯১, ৩৪৮; ও আত্মমমর্পণ ৬-৩৪৭ ১ ও পবিত্র বুদ্ধি ৬-২১১ 
নিজের উপর ৬-৫০৪ | 


বিষয়-নির্দেশিক। . ৩৬৫ 


নিরামিষাশী ৪-২৩৩ 
নিরাশাবাদ '২-৭, ৮, ১০ 
নিরীশ্বরবাদ ১-১৩, ২৭ 
নিয়ম ১-১২২, ১২৩১ ১৭৪-১৭৭, ২৮৪ র্বব্যাপক+ ১-১২৩) ৩-১৩৪১ ১৩৫; 
৪-৩৪৩,১ ৩৭০) ৩৮৬ 
নিঃস্বার্থপরতা ১-১৩৮ 
নীতিশাস্ত্র ৩-১২৪, ২৪১, ৩১৪, ৩৪৬) 
* *-ইহা! ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি ৩-৪২৫ 


পওহাবী বাবা ৮-৩৬০ 

'পঞ্চদশী' ও সাঁক়নাচার্ধ ৬-৮৪ ) ও বৌদ্ধ শৃন্যবাঁদ ৬-২৯২ 

পতঞ্জলি ১-২৩৮) ২০৯১ ৩০৯১ ৩২৩১ ৩২৪১ ৩২৬১ ৩২৯১ ৩৩০১ ৩৩৫১ ৩৫১১ ৩৫৫, 
৩৯৪১ ৪০৫১ ৪৪৮১ পাতঙ্ল স্বত্র ১-২০৮ ২০৯১ ৩১৪ 

পরধর্ম-সহিষুণতা ১-৯ $ ৩-১৯১) ৪-৩৪১ 

পরমহুংস ৩-২৩৬? ৪-১২৬ 7 ৫-২৫২, ২৫৩) হইবার যোগ্যত] ও পূর্বাবস্থ1 

৬-৩৩ 

পরমহংসদেব (প্রীরামকষ্ণ দ্রষ্টব্য ) ৭-১৪, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ১২২, ২৪৩ 

পরম পুরুষার্থ ৯-৬৭ 

পরমাণু, অণু ২-৩১১ ১৪০১ ১৪৪১ ২৯৬ -কাঁরণবাদী ২-২৯৫ 3 ৩-১৯3 ইহাই 
আদিভূত ৩-২৫ 7 -বাদ ৩-২৬ 

পরলোক এতে বিশ্বাস ৬-১৬৮$ ধর্ম সম্পর্কে ৬-১৫২, ১৫৪১ বাদ) 
পারসীদের ও বাইবেলের ধারণা ৬-১১৫ 

পরাবিদ্যা ৪-৭০, ২৯৮, ২৪৮7 ইহাই ব্রক্ষজান ৪-৭১ ) ও জ্ঞান ৮-৩৬২) 


এ ভক্তি ৯-৪৯; ও পরাভক্তি এক ৪-৭০ 
পরাতক্তি 8-৫৫, ৭০, ৭১, ৭৬, ১৮১, ২০৮, ২৫২১ ইছার প্রভাব ৪-৭৭) 
” লাভের জন্থ প্রস্ততি ৪-৬৯ 


পরিণামবাদ ১-৩৯৭$ ২-৪৫১) বাদী ২-২০৭$ ইওরোপীয় বিজ্ঞানে ও 
».. ভারতে ৬-১৯৯ 3 “এক হইতে “বহু” ৬-২০০ 
ররোপকাঁর ১১৬০) ইহাতে নিজেরই উপকার ১-৯৬ 


৩৬৬ | স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


'পাতগ্রল সুত্রঃ পতঞ্জলি ভরষ্টব্য 
পাপ ২-৪*, ৪১৫) ৯-৫৮ ৩৬৭, ৪২২ পাপ ও পুণ্য আসলে অজ্ঞান ১০- 
২৭৬১ সংজ্ঞা ও রহমত ১০-২১৭ ২৪৩) অনিষ্টকর ও ছিতকর 
১০-২১৭ 
পারনী ১-৯, ১৩ ২৮) ভারতে ১০-৮৬ 
পাশ্চাত্য ৫-৩, ৪০১ ৫১৪ ৫৬১ ৬ অনুকরণ ৫-৬২ 5 জগতে ধর্ম ৫৯7 
নারীর স্থান ৫-৪৩৯১ ৪৩১ 3 পরধর্ম-বিদ্বেষ ৫-৭৫১ ৭৬; সমাজ 
৫-৪** 7 ৮-১৬৭, সংসার-বিরক্তি ৫-৭৯$ সভ্যতা! ৫-৪৫১২৭৭ ; 
গ্বাতন্ত্্যবাদী ৫-৪৩৫; আধ্যাত্মিক পিপাঁস। ৫-১৭২ $ শিক্ষা! ৫-৪১, 
৪৩১৪৫ ) আঁতিথেয়ত। ৬-৫০৫ ; আহার ও পানীয় ৬-১৭২-১৮৫) 
আদিম নিবাসীদের দুর্দশা ৬-২১৩) দরিব্রগণ ৬-৪৪১? দেবত। 
ও অনুর ৬-১৬৮১ ২০২-২০৫ 5 ধর্ম ও সমাজ ৬-১৫২, ১৫৩-১৫৭, 
২৪৭১ ২৪৮, ৪৪১, ৪৮১, ৪৮৪, ৪৯৫ ন্যায় ৬-১৯২; পরিচ্ছন্নতা 
৬-১৬৮-৭২১ ২১৪১ পোশাক ও ফ্যাশন ৬-১৬৬-১৬৮ + প্রাচ্যের 
তুলনায় সভ্যত! ৬-২০৮-২১১, ৪৩৪-৪৩৫, ৪৯৫7 প্রাচ্যের সহিত 
হঘর্ষ ৬-২০৫-২০৬, ২৪৬-২৪৭ $ বেশভৃষা ৬-১৮৫-১৮৮ ১ ভারত 
সম্পর্কে ৬-১০১ ১৫০১ ৩০৩-৩০৪১ ৩২৯, ৩৬৪১ ৩৯২১ ৩৯৬১ 8৪৩, 
৪৪১, ৪৮০১ ৪৯৫১ ৫০৫ রীতিনীতি ৬-১৮৮-১৯০ ১ শক্তিপুজা ও 
বামাচার ৬-১৯০-১৯১ ) শবীব ও জাতিতত্ব ৬-১৬৩-১৬৬ 3 সধর্ম 
ও নীতিধর্ম ৬-১৫২, ১৫৭-১৬৩ ১ সমাজের ক্রমবিকাশ ৬-২০০- 
২০২) ৭-৮১১ ১০৩১ ১১১১ ১৪৬) বাসী ৭-২৩১ 3 দেশ ১০৪) ২৮৯১ 
৩২৩ 3 জাতি ৭-৩, ৫৫, ৩৩২ ১ আদর্শ ৮-২৪৬ $'জাঁতি ৮-৩৭৭) 
দেশ ৮-২৪৫ 3 দেশে হিন্দুর লেখ। বই ৮-৬৫ ; দেশে নারী পুজা 
« ৮-৩৯৬ ) দেশের ধর্মোপদেষ্ট! ৮-৩৪২ 3 বাসীর বিশেষত্ব ৮-১৫৩ 
পিউরিটাঁন ৩-১৯০ 


পিঙ্গল! ৩-৪৬৮ 
পুনজর্ম ২-৩১৮$ ৩-৩১৩$ ইহার দার্শনিক ভিতি ৩-২২৫) ৫-৩৬৪ 
৯-৪৪৮ 7 ১০-১৯৯১ ৬২3 টম 


__বাঁদ ৯৪৭২, জন্মাস্তরবাঘ ত্রষ্টব্য 


বিষয়-নির্দেশিক1 | ন্‌ 


পুনরুখান ৯-৩*৯ 
পুরাণ ৪-২১৮, ৩১৭, ৩৪৮ 7; ৫১৮১ ৬৩, ৯৮১ ১১১১ ১২২, ২২৯, ২৯৯) ২৯১, 
২৯২, ৩৬৩ ১ ইহাতে আধর্শের ভিত্তি ৫-২৮৯ ; এর গল্প ৫-১৩১) 
৯-৫১১ ৩৮২, ৪৫৭-৪৫৮ 
পুরুষ ১৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২) ৩-৩৫১ ৩৬, ৪১-৪৩, ৭২১ ৮৯ ৯৪১ ইনিই 
«চেতনা? ৩-৩৭-৩৮ $ ৪-২৬৬; মহাষোগী ৪-২৭৬ 
পুরুষকার ৯-৬৭, ১৪৮ 
পু$া্থ মুক্তির দিকে অগ্রসর ৮-২৪ 
পুরোহিত ৪-৩৫৩ রা ৫-৩৮৭১ ৩৮৮ 3 ভারতবরীঁয় ৮-৩২৩, ৩২৫ 
- তন্ত্র ৩-৩৪২; €শক্তি)_ এর অত্যাচার ৬-৩৪০১ ৩৪১, ৪৪১ 
এর ক্ষয়, অনাঁচারে ৬-২৩৩$ বৌদ্ধ বিপ্লবে ৬-২২৫ 5 মুনলমান 
অধিকার ৬-২২৭ $ ৫বদিক ৬-২২২১ এর ভিত্তি ৬-২৩১, ২৩২; 
রাজশক্তি-সংঘর্ষে ৬-২২৫-২২৬ 
পূর্বজন্ম ১-১৫, ১৬) ৯-৪৫৯, ৪৯২ 
পোপ ধর্মগুরু ৬-২০৬ $ ভ্যাটিকান ৬-১২৯ 
পৌত্তলিকত। ১-১৭৩ ১ ৪-১৬৮ $ ৫-১০৭১ ৩৫৮ 
ব্যাবিলন ও রোমের ৫-৪১৫* 
পৌরোহিত্য মন্দিরে নিন্দনীয় ৮-৩৮৬ $ -বাদের অবলুপ্তিৎ৮-৩৯২ 7 ভারত 
| সর্বনাশের মূল ৮-২১৬৪ ৯-৩০৭ 
প্রকৃতি ইহাকে বশীকরণ ১-২২০$ ইহার উদ্দেন্ত ১-৩৫২; ইহার বিচাঁর 
১-১৬২$ ইহার ব্যাখ্যা ১-১৮৭).ও মাস্ছষ ২-৩৪৮) ওপুরুষ 
৩-২৫ ? ইহাতে ব্যক্তিত্ব নাই ৩-২২ $ ইহার উপাদান ৩-৩৫৪, 
৩৫৫ 5 ইহার উপাসনা ৩-১১৯ $ ইহার পরিণামপ্রাপ্তি ৩-৩৫; 
ইহাতে প্রেমের বিকাঁশ ৪-৫৬ $ সংজ্ঞা ৮-৪০৩, ৪৪১ 5 পাশ্চাত্য 
»জাতির ধারণ! ৮-৩৮৭ 
প্রজার্শক্তি উপেক্ষিত ৬-২২২, ২২৩ 
. শশক্তির আধার ৬-২৪২ 
প্রজ্ঞাপারমিতা ৬-২৯২, ৩১৩, ৩১৪১ ৩১৫ 
গ্লটেস্ট্যান্ট ধর্ম ৪৮১৬৭: ২৩৫) ৩৫৪, ৩৮৩ 7 ৯-৩০৭ 


৩৬৮ দ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রতিমাপূজা ৫-২৬২, ২৯৩, ৩৬৫ ) 
--+ও জড়োপাসনা ১০-২৭৯৫ 
--ভগবানের দৈবীগ্ুণের প্রকাশ ১০-৩০ 
সাধারণের প্রয়োজনীয়তা ১০-১, ১৯ 
প্রতীক ১-৯৬-৯৮) ২-১৯3 ৩-৩০৩১ ৪১৩৫১ ১৩৬, ১৫২১ ১৬৬১ ১৬৭ 
--এ শবের অর্থ ৪-১৪* 3 
_ উপাসনা ৩-১৫৩, ২৭৪, ২৭৫) ৪-১৪২, ১৪৭, ১৪৮১ ৩৫৩, ৩৫৪) 
-_-এর কয়েকটি দৃষ্টাস্ত ৪-১৪০ | 
প্রত্বতত্ব (শিলালেখ দ্রষ্টব্য ) 
প্রত্যক্ষবাঁদ ২-১৮৮ 
-ৰাদী ২-২৬৪ 3 ৩-৫৮১ ২৮২ 
প্রত্যক্ষান্ভূতি ২-৬০, ৬২, ২৬৮) ৩-৫৮ ২৮২১ ৩৫২3 ৪-২*১ ৩৩, ২৭৯, 
২৯১, ৩৫৫ 
প্রভাব-বিস্তার ৩-৪০৪ 
প্রত্যাহার ১-২৬৪, ৩-৪৮৩ 
প্রবৃত্তি ১-১১৩) ২-৬৮ 
_মার্গ ১১২৫) ২-৪৫৩ * 
গ্রমাণ &$-৩৩ ১৮৩৯৩ ৩ 
প্রয়োজনবাদ ৩-২৪৬ 
প্রলয় বা গর্ভার সমাধি ৬-২৬৭ 
প্রহলাি-চরিক্র ৮-২৮২ 
প্রাচ্য আহার ও পানীয় ৬-১৭২-১৮৫ $ এখানে কর্মের 'বাণী অবহেলিত 
৬-১৫৬ $ নসাধ|রণের অজ্ঞতা ৫-৬ ১ ৭-৩৭, ১০৩, ১৪৩ জাতির 
* আদর্শ ৮-২৭৭, ৩৭৮) ধর্ম ও মোক্ষ ৬-১৫২-১৫৭ ) 
পরিচ্ছন্নত। ৬-১৬৮-১৭২ ১ ১ ৯ 
--গ পাশ্চাত্য চপ ১৪৯ চশ্বর-প্রসঙ্গে ১০-৫৬ জাতিগত 
পার্থক্য ১০-৫৬, ৫৭১ ধর্মশিক্ষায় ১০-৯৪) উভয় সভ্যতার 
তুলনা ৬-২০৮, ২১০ ; ও মমাজনীতি ১০-২৯৪ $ 
--পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে ৬-২০৫, ২৬ নু 


বিষয়-নির্দেশিক! ৬৬৮ 


পোশাক ও ফ্যাশন ৬-১৬৬, ১৬৮১ ১৮৫-১৮৮ 
-রীতিনীতি ৬-১৮৮-১৯৩ 
_শরীরতত্ব ও জাতিতত্ব ৬-১৬৩-১৬৬ ও 
_ সমাজের ক্রমবিকাশ ৬-২০০, ২০২) ৭-৩৭, ১০৩, ১৪৬ 
প্রাণ ১-২৩৬ 3 ২-৫১ ৪২, ৪৫, ২৪৭১ ২৯৪, ৩৪০, ৪৪৩3 ৩-১৬, ১৮১ ৪০-৪১, 
৯9১ ৩৫৪) এর আধ্যাত্মিক ন্বপ ১-২৫১ ) -কোষ (09601018917) 
৩-৫৬ ; তত্ব ২-৫, ৪৫১ ইহাকে বশে আনা ১-২৪৩ ) ৪-২৭৪, 
২৭৫; বিশ্বপ্রকৃতিতে এর মংজ্ঞা ১০-১৩৬ ; ইহাই মাধ্যাকর্ষণ 
১০১৩৭ ॥ শক্তি ১-২৩২, ২৩৬-২৪০১ ৩২৩, ৩২৪, ৩৭১ ২-৩১১3 
৫-৩০৩ ৪ সংধম ১-২৫৮ | 
প্রাণায়াম ১-১৯১, ১৯৪১ ২০০, ২৩১১ ২৩৩, ২৩৬, ২৩৮ ২৪২১ ২৪৩, ২৪৬, ২৫৮- 
ূ ২৬০, ২৮৪, ২৮৫) ৩২৩১ ৩২৪, ৩৭১, ৩৭২১ ৪১৪ ) ২-৪১৯১ ৪৫৪, 
৪৫৬ % ৩-৪৩৭, ৪৪১7 ৯-৩৫০১ ৩৯৬-৩৯৭ $ ১০-১৩৬ $ ইহাতে 
অধিকার ১-২২৭$ ইহার অর্থ ১-২৩৬-২৩৭ ? প্রেততত্বের সহিত 
এর সম্পর্ক ১-২৪৮-২৫০ ১ ৪-২৭৪-২৭৫ ) ভারতে ইহার জনপ্রিয়ত। 
১০-১৩৬ ; ইহার লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা ১-২৫৩$ ১০-১৩৭১ ১৪০-১৪৪ 3 
ইহার স্থৃফল ১০-১৪১ 
প্রার্থনা ৩-১৪৫ ১ সাধারণ, নিউ টেস্টামেণ্টে ৮-৩৪৭ " 
প্রায়শ্চিন্ত ১-৪৮ 
প্রেততত্ব ১-২৪৮ 5১ ৩-৪৮, ২৩৮১ ৩০০১ ৩৩৪ ৃ 
প্রেম ৫-৮৪) ৯২, ১১৬১ আত্মার ৩-৮২-৮৪ ) ৪-৫৮, ৭৭, ১৮১ ১ জগতের 
প্রেরণা-শক্তি ৪-১০০১ ১৮১ $ জীবনের প্রকাঁশ ৭-৭, ৮১ ১৮১ ১০৯, 
১৯৮১ ২৬৭১ ৩৫৪৯ ৩৫৯ 5 এর ভ্রিকোঁণরূপ :৪-৩৭, ৭২১ ৩৩৭,৩৭৩ ) 
এর ভগবানের প্রমাণ তিনিই ৪-৭৬) নিফাঁম ৭-৭%5 নিঃম্বার্থ 
:৮৪-৭১ ১ প্ররূত ৪-৭২, ৭৩, ১০৬, ২০৯, ২১০ ) বিশ্বমল জীবনের 
ৃষ্টাস্ত ১০-২২১ ) ইহাতে ভয় নাই 8-৭৩,৭৪ $ ইহার ধর্ম ৪-৩৮৩ 9 
লক্ষণ ৪-১৭৭, ১৭৮, ২০৭,২০৮) ৩৪৭, ৩৭৩, ৩৭৪ $ দিব্য. ৪-৩৭৩ ; 
ভগবৎ ৪-৪২২ ; মানবীয় ভাষায় ইহার বর্ণনা ৪-৭৮ ১ শাস্ত ৪-৭৮, 
৩৮৩০ লখ্য ৪-৭৮, ৩৮৩) মধুর এর, স্তর পাঁচটি ৪-৩৪৬) শ্বরপ 
১০-২৪ | 


৩৭৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৪-৩৩৩ 7 স্বরূপ ঈশ্বর ১০-২৭৯ ১ সর্বজন্টন ৪-৬৫, ৬৬ বিশ্বপ্রেম 
ও আত্ম-সমর্পণ ৪-৬৫ 
প্রেসবিটারিয়ান ( চার্চ) ৩-৭৯7 ৪-১৫৫১ ৩৫৪ 


ফরাসী, ফ্রান্প-_-আহার সম্বন্ধে ৩-১৮১ ১ ক্যাথলিক প্রধান ৬-৪৭, ১২৯ 
প্রজাতন্ত্র ৬-১৯৮-১৯৯ ১ প্রতিভা ও সভ্যতা ৬-১০৯, ১২৬, ১৩৪ 
প্রদ্র্শশী ৬-১২৪-১২৫ ; ফ্যাশন ও পোশাক ৬-১৬৬-১৬৭১ ১৮৫১ 
১৮৮১ বিপ্লব ৩-১৩১3 ৬-১৯৭; ভারতে বাণিজা ৬১০৬) 
রাজনৈতিক স্বাধীশতা এর মেরুদণ্ড ৬-১৫৯-১৬০ $ রীতিনীতি 
৬-১৮৮-১৮৯, ১৯৫১ সভ্যতার বিস্তার ৬-১৯৪$ হুয়েজ খাল 
সম্পর্কে ৬-৯৫, ১০৫, ১০৭) ক্বাধীনতাঁর বাণী ৬-১৯৪ 


বঙ্গদেশ, বাঙ্গীলী-৫-৪৫১, ৪৫৩7 ৭-৪৭, ৫৫, ১৫৪, ৩১৩ 
- আহার সম্বন্ধে ৬-১৭৬, ১৭৯, ১৮০১ ১৮২১ ১৮৩১ ১৮৪ 3 
--এখানে উচ্চবর্ণ ৫৪৫২) 
_চানিত্রিক বিশেষত্ব ৭-২৭ 
--ত্যাগ জানে না--৬-৩৩০-৩৩১ 
* _নৈষ্কীয়িকগণ ৫-২২৩, ২২৪ 
প্রাচীন শিল্পের দুর্দশা ৬-২১৪ 3 
--এখানে বেদচর্চা ৫-৪৫০ ) বেশভূষা ৬-১৮৫, ১৮৭? ভক্তি ওজ্ঞানের 
দেশ ৬-৩১৭; বাংল। ভাষা! ৬-৩৫ বাংলার রূপ ৬-৬১-৬৪) 
৭-২৮, ৫৯, ৭৪, ৮৭১ ৮৮ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্মতিচিহ্ন ৬-৩২৯ 
হীনগরিষ্ঞ ৬-১২৪ 
বর্ণপাক্র্ষ ও জাতিগঠন ৬-১৫৮, ১৬৩ 
বর্ণাশ্রম ৫-৯২, ২৩৬, ৩৮০১ ৩৮১১ টজবপিকের অধিকার ৫০৯) ৬-২১১, 
২২৯, ২৩১ ) ৯৪০ এ+ 
--ধর্ম৯-১১৫ 
বর্তমান ভারত ৬-২১৭ 
স্্সমস্তা ৬-২৯ 


বিষয়-নির্দেশিকা ৩৭১ 


গু 

বল্পভাচার্ধ সম্প্রদায় ( বোশ্বাই--৫-২৪১, ৪৫১ 

বহুত্বে একত্ব-_২-১৪৯ 7 কেন হইল ?_-২-২০৯ $ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ২-২৩২ 

বহুবাদদ ১-২২ 

_ ঈশ্বরবঁদ ১-২৩ 
ংশাহক্রমিক সংক্রমণ ৩-৩২ ১ ৫-৮১১ ৮২ 

বাইবেল (টেস্টামেণ্ট ভ্রষ্টবা ) ২-১৯৯১ ২০০) ২০২, ২০৮১ ২০৯, ৩২০3 
৩-১৪৭) ১৭৮, ১৯২১ ১৯৬, ১৯৮১ ২০৪, ২২২, ২৫৮১ ২৭৭১ ৩০২ 
৫-২৩০ ) ও গবেষণাবিদ্ঠা ৬-১১* 3 নিউ টেস্টামেন্ট ও সেণ্ট 
জন ল্বন্ধে ৬-১১৬ 3 নিউ টেস্টামেণ্টের গল্প ৮-৩০৯$ রচনার 
সময়, পরলোঞ্ীবাদ ৬-১১৫ 3 ৮-৩৯, ৩৪৪ ১ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী 
১-৮৫ 7 ৪-১০৯, ১৩৫১ ১৪৩১ ১৪৬, ১৫১) ১৬৯১ ১৯২১ ১৯৯) ২০৬) 
২১৮ ২৩৫, ২৫৯১ ৩২৩, ৩৫০ ১ ৮-৪২৪ 

“বাঙ্গালা ভাষা” ৬-৩৫ 

বাৎসল্য ভাব ৪-৮০১ ৮১, ৩৮৩ 

বাৎস্তায়ন ৫-৬৫১ ১৪৬, ৩৬২ 3 

--ভাষ্য ৫-৪৫৪ 

বানগ্রস্থ ১-৫৮ 

বাবপন্থিগণ ৯-২৭৫ 

বাবিল, বাবিলী উপাসন। ৬-১১৪ 
এ ধর্মের প্রাচীনত্ব ও বাইবেলের সুক্ম. কথাগুলি ৬-১১৫) 
সভ্যতা ৬-৮৫১ ১০৮১ ১১২, ১১৩ ৬ 

বামাচার ৫২৩ধু 
পাশ্চাত্যে ৬-১৯০, ৪৮৫; ও প্রীচীনত্ন্্ ৬-৩১৩১ বর্ধরাঁচার 
৪-২৩০ $ ৬২২৬) ৯-১১৫, ১৫৬) ২০১, ২৮৯ 

বাল গোপালের কাহিনী” ৪-৩৯২ , 

বাসন্অিনাদদি ১-৪০১$ এ ত্যাগ ৪-২৭৯ 

বাস্তববাদ ২-৪ ্‌ 

'বিকল্প ১-৩০৪ 

বিগ্রহ-পৃজা ১-২৫, 


৩৭২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিজ্ঞান আধুনিক ৪-২৫৯ ১ ইন্জ্রিয়গ্রাহ্‌ জান ৬-৩$ বনুর মধ্যে একত্ব সন্ধান। 
৬-২০০ ) ধর্মের সহিত সামগ্ুষ্ত ৬-৪৪১$ এর চরম লক্ষ্য ১-২২) 
শিক্ষার প্রণালী ১-২২৩ 
বিজ্ঞানবাঁদ, বিজ্ঞানবাদী ১-২২, ২৩7 ২-৪, ১৮৮, ২৬৪,,৪৩৩ 7) ৩-২৮৮) 
৪-১৩১ 
বিস্যা--অপবা ও পর1 ৬৩৯) গুণমাঁত্র ৬-২৪; ভারতীয় ও গ্রীক ৪-৭ ; ৬-৫০ 
বিবর্তনবাদ (ক্রমবিকাশ-বাঁদ ) ২-৩৪৩ ; ৩-১৩৭, ১৩৮ ১৪5 
বিবাহ অঙুলোম ৬-৩২১ অস্তবিবাহ ৯-৪২৩-৪২৪ ; অবৈধ ৫৪৩৫ ৪৩৬ $ উদ্দেশ্য 
(প্রাচীন মতে ) ৬-২৪৭ ধারণাঁসমৃহ রোমান ক্যাথলিক, আরব 
ও হিন্দু ৮-২০৩ ১ প্রথম ৫-৪৩৬ « 
_ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ১০-৩০১-৩০২ 
বহুবিবাহ প্রথা ৪-২৬১; বাল্য ৫-৩১২, ৩১৩১) ৪৩৬ ) ৭-১৮৯) 
৯-৩৭, ৩৭২, ৪২৫3 বিধব। ৫-৪৩৭, ৪৩৮ ১ ৮-২২, ২৩১ ৯-২৭৭১ 
৪৭৫) ও সংস্কারকগণ ৬-৩৯২, ৪০৫ ) স্থত্রপাত ৬-২০২ 3 ৭-১৭৭, 
২৮০, ২৮৭) ম্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ৭২২৬) হিন্দুধর্মে এবিষয়ে শিক্ষা 
৪-৪৩৯১ ৪৪১ 
বিবেকমাধন ৪-৯২ 
বিভূতি*১-৩৭৪ 
বিরহ ৪-৬৩ 
“বিশ্বমঙ্গল” ৪-৩৮৮ 
'বিশিষ্টাদ্বৈত ২-৩৯০১ ৩০২১ ৩০৮, ৩৪৬, ৪৪৩ ৪৫৩) ৩-৯৮, ৯৯) ৪-২৩১, 
২৪২, ২৬৬১ ৭-১১৩) ৯-১৭৯) বিশেষ ও 'লামান্ত--২-৪১ ? 
৫-১২০, ৯২১ $ বিশ্বব্যাখ্যায় ১০-২১৩; শৈব ৫-২২১, ২২২ 
বিশ্বজনীনণ্ধর্মের আদর্শ ৩-১৪০, ধর্মলাভের উপায় ) ৩-১৭৪ 
বিশ্বগ্ররৃতি ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ ১০-২৬৯ ; ইহার কার্ধ নিয়মাধীন ১০-২৫*, 
৫৮) চৈতন্য সহায়ে গতিশীল ১০-২৫৮১ বিশ্লেষণ ১০-৯৭০ 
বিশ্বাস আত্মায় ও পরলোকে ৬-১৬৮, ৪৩১, ৪৬৮১ আঁপনাঁতে ৬-৩৬৭, 
৩৯৩, ৪৩০, ৪৮৯, ৫০৬) এর দ্বার! অভি ও গৌড়ামি 
৬-৩৯৭ 3 ঈশ্বরে ৬ ৬-২৮৮১ ৩৬৬, ৩৯২ 5? ' প্রেমের ্বশক্তিমতা 


বিষয়-নির্দেশিক। ৩৭৩ 


৬-৫০৪ ও বেদান্ত ৬-২৯২ 5 ভ্রমপূর্ণ ৬-২৫, ২৬১ শাস্ত্রে ৬-২৮৮, 
৬ ৩৩৬ 
বিষণ ২-১৯৬) ৫-১২ 
পুরাণ ২১৬, ৪২২7 ৫-২৪৯ 
'বীরবাণী” ( কবিতা ) ৬-২৫১-২৭৮ 
বুদ্ধ, অতুলনীয় সহান্গভূতি ৬-৩১৪ $ অবতার হিন্দুদের নিকট ১০-২২৩ ও 
অন্বাপালী ৬-১৩; আত্মত্যাগের শিক্ষা ৮-৩২৮ ও ঈশ্বর ৬-৩১৫ 3 
উপলব্ধির ম্বরূপ ৮-৩৩৩) এশিয়ার আলো।- _বুদ্ধদেবের ধর্ম ১০-৬৮- 
৭০১ ৮৯-৯২ ও কপিল, শঙ্কর, কর্মবাঁদ ৬-৩১৪ 3 কর্ম যোগীর আদর্শ 
৮-৩১৯ ও খ্রীষ্ট অভিন্ন ১০-২০৪ $ গরীব দুঃখীর প্রতি-ভাঁলবাসা 
৬-৩৬৪১ ৩৬৭ ও গয়ান্রর ৬-১৫২ ও জাতিভেদ ৬-৩১৪) ৩৮৩- 
৮৪.১ জীবনের কাব্যময়তা ১০-২৯৮ 3 দস্তমন্দিরেএর ঈাত ৬-৯১) 
ধর্মে স্বাধীনতা ৬-৩১৪ 5 নীতিধর্মের প্রচারক ৫-১৫৬ 3 পরহিতে 
জীবনদান ১০-৬৯ 7 বাণী ৮-৩২০, ৩২৬ ও বেদ ৬-২৯৩, ৩১৪9 
বেদের সারমর্ম প্রচারক ৮-৩২৬ ; ভগবান্‌ ৮-৩১৭ ১ মহত্বের 
বিরাটত্ব ১০-১০৭, ৩০৪ 
_ মুতিসমূহ__সিংহল মন্দিরে ৬-৮৯, ৩৫৩ ) চীনে ৬-৩৫৬ 
বুদ্ধি ২-৪৪১ ৪৫১ ১২২, ২৩৫১ ৩৪০১ ৩৪১১ ৪8৪৪ 
--জাতি ৭-৩৪৩$ জীব ৭-৩৫৯ 
_ ভেদ ও অভেদ ৮-৮ | | 
বেদ «'অনার্দি ও অনস্ত, ১-১৩-১৪ ; ৩-২৭৭ 7; ৬-৩$ ১০-২০৮ ১"অনাদি 
শাশ্বত ১০-২০৮ 
--অধ্যয়ন ৪-২৪৩; এর অর্থ ৯৪০; আত্ম৯১-১৫১ ২০7 ৬-৩৯৯ ও 
আধুনিক বিজ্ঞান ৬-৪৪১$ ঈশ্বরের প্রমাণ ৬-২৯২ গু-উপনিষদ- 
৭ প্রজে ১০-২৪৬-২৪৮১ উপদেশ ৫-১৭৭) ৬-৪৩০ $ কর্মকাণ্ড 
৫১১৯, ৪৫০ ১ কর্মবাঁদ ৬-১৫৪ ও গুরুপূজা ৬-৩৯৫ 5 জ্ঞানকাণ্ড 
৫-১২০,১ ২৯৮১ ৪৪৭ ও তম্ত্র ৬-২৯৩১ তত্বসমূহ ৫-১৭৬ 
_পাঁঠ ১-২৮৪ 3 ২-৪, ১৯৬, ২৪৩, ২৪৫১ ২৪৮, ২৫২১ ২৬৮১ ২৯৪, 
৩২৮, ৪৫১) ও শূত্র ৬-২৯০, ৪০১ প্রধান বিভাগ ছুইটি ২-৪২৪, 


৩৭৪ ঘবামীজীর বাণী ও রচনা 


১ ৬-৪, ৫) এর প্রণচীনত্ব ৬১১৩) প্রামাণ্য ৫৬৩, ১৪২, 
৪৪৮, 8৫৪ ১ বঙ্গদেশে অপ্রচার ৬-২৮২ 3 বৌদ্ধাদির উৎপত্তিস্থান 
৬-৪৯$ বিশেষত্ব ৯-৪৯৩) ব্রহ্মজ্ঞানী ৬-৩১৬ ও মোঁক্ষমার্গ 
৬-১৫৬ ; যুক্তিপিদ্ধ অংশ গ্রহুণীয় ১০-২৭২ ; ইহাতে শবব্যবচ্ছেদ 
বছ্যা ১০-২০৯ 7 এর শিক্ষা ১০-২৪৫ সমন্বয়ের ধর্ম ১০-২০৮? 
সংহিতা ভাগ ৫-১২৫১*২২৬$ পসন্ধু” ও ছন্দু নামের উল্লেখ 
৬-১০৫ 9 হিন্দুধর্মের মেরুদণ্ড ৫-৪৫৭ 
বেদাস্ত, অদ্বৈত ২-২১৪ 7; ৭-১৪৩ ১ ৯-৩১, ৪৫৫ 

--ও অধিকার, অধিকারীর লক্ষণ ৩-৩২৯ ১ ৯-১০১ ১১) অন্ছসরণ 
কঠিন ৬-৫*৫$ এর আঁদর্শ ৫৮৭, *৩৭২ শিক্ষা ৫-২৭; এর 
আলোকে ৩-৩১০ ; আমেরিকায় এর শিক্ষাদান ৬-৪৮০ ১ এর 
আরম্ভ ও শেষ ২-৩১৫; আলোচনা ২-৪৫০; আশাবাদী ও 
নৈরাশ্ঠবাদী ২-১৩, ৯৮ ও ঈশ্বর ৩-৩৭৩১ ৩৭৪, ৩৮২১ ৩৮৫ 3 
ইহার উদ্দেশ্ট ২-৪১) কর্মজীবনে ২-২১৯, ২৩৮ ২৫৯১ ২৭২ ও 
্রীষ্টধর্ম ৩-৩৫৭ ও গীতা ২-১৯৪, ৪০৭ ও বেদ ৭২২৭ $ বেদোড়ুত 
৩-৩২৩ ও বৌদ্ধধর্ম ৩-৩৬৫ ও মুসলমান ৩-৪৯২ ও সভ্যতা ৩-৩১৯ 

_-চর্চ। ৫-৭৩7 জগৎকে ব্যাখ্য। করে ২-২৪১ 

-* জ্ঞান ১১৩ ৃঁ 

দর্শন ২-৭৮, ৮৭১ ৪৪১) ৩-৩১৩ ১ ৫-২১৮) ২২৩, ২২৪ দ্বেত, 
অদ্বৈত ও বিশিষ্টাৈত ৩-৯৭, ৯৮ 3 ৬-৮৫ 

ধর্ম ৫-১১৯১, ১৪৩১ ১৪৪১ ৩৬২) ৯-৭ 7 প্রাচীনতম ৩-৩৭০১ ৩৮৬ 
ও নিত্যপিদ্ধ ৬-৩২০ ) ইহাতে পাঁপের কর্পন। নাট ৩-৩৭৪, ৩৭৫ 

--প্রচার ৫-৮৩ ৯ প্রভাব ৩-৩২৩ 3 পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে ৬-১২১ 

_-কাঁদ ৮-২২৪ ; ভবিষ্যতের ধর্ম ৩-৩৭০ 

--ভাব্য ৬-২৯০ ? ইহার শিক্ষা ৩-৩১৬, ৩৭৬; সারকথ। ৮৪) ? লাংখ্য- 
দর্শনের সহিত প্রভেদ ২-৪৪৫ 

স্প্ুত্র ১-১১৮ ১ ২-৪৪৩ 3 ৪-১৩-১৫১ ১৯৬3 ৯-১৮৬১ ২৪৭১ ৩৪৮, 
৩৪৯, ৩৫* $ ভাম্য (পাঃ টি) ৯-২৪৫) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
২-৪৩৭-৪৮৯ | | 


_ বিষয়্-নির্দেশিক। ৩৭৫ 


বেশভৃষা, কৌপীন ৬-১৬৮, ১৮৭ “চোগা" ও “ভোগা” ৬-১৮৬) ধুতি চাদর 
» ৬-১৮৫১ ১৮৬ 3 ভদ্র অভদ্র ৬-১৮৫ 

বৈরাগ্য ১-১২৯, ৩০৭১ ৩০৮ ) ২-১৫ ১৮৬১ ৪-২৫৪১ ৫-৩২৪ $ ৯-১৪০, 
১৪১১-১৮২১ ৩০২১ ৩৮৯ $ উপনিষদের প্রাণ ৯-৫০ 

বৈশ্য শক্তির অত্যুদ ৬-২২৯; অভ্যুর্থানে ইংলগ্ডের প্রতিষ্ঠালাভ ৬-২৩১ 
ভারতে প্রাধান্য ৬-২৩৯ 

বৈষম্য, সর্ববিধ বন্ধনের মূল ৮-২১৮ সত 

তৈষর, ধর্ম ৯-১৫১। ইহার উৎপত্তি ৬-৮৫ 

বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, উদ্দেশ্য ও উপায় ৬-১৫৭ ও উপনিষদ্‌ ৬-৩১৪-৩১৫ $ উপগ্লাবন 
ও হিন্দুপুরোহিতশক্তি ৬-২২৫ ; এসোটরিক ৬-৯, ৩৬১৯ ৩৬২ ১ 
খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি ১০-৭০ 3 গ্রীষ্টধর্মে এর প্রভাব ১০-১০৮ $ চরিজ্র- 
হীনতাঁয় পতন ৬-৩১৩ 3 চীনে-৬-৩৫৬ 3 জাতিভেদ ও পোঁরো- 
হিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১০-১০৬, ২০৯ ও তন্ত্র, ছুই সম্প্রদায় 
৬-৩১৩ ও তুকাীজাতি ৬-১৩৬, ১৩৭3 ছুঃখবাদ ১০-৬৬, ৯২) 
ধর্মমহাসভায় ধর্মপালের ভাষণ ১০-১৪, ১৬ $ নীতিগঠনের মূলে 
ভারতের অবনতি ১০-৯১, ১০৪, ১০৫, ২২৩ ও পঞ্চদশীকাঁর ৬- 
২৯২ ) পশুহত্য1 ও আমিষ আহার ৬-১৭৪, ১৮৩ ? পৃথিবীর প্রথম 
প্রচারশীল ধর্ম ১০-৩৫১ ৯২ 5 এর প্রচার ৫৪২৩ $এপ্রসাল্ের কারণ 
৮-৩২৮) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ১০-৮০ $ বিপ্লব ৬-২২৫-২২৬ $ বিভাগ 
-_মহাযান ও হীনযান ৬৯১ বৌদ্ধদর্শন ৫৩০৮ $ ১০-১৪ 9 
ব্যক্তি-ঈশ্বর বিশ্বাসে অজ্জেয়বাদ ১০-৭৮, ২২৩, ২৯৭ $ঞভারতে 
ইহার অবস্থা ১-৩২ $ ভারতে টিকিল ন। কেন ? ১০-৩৬ $ ভারতে 
ধর্মীবনতির সংশৌধক ১০-৯২ 3 ভিত্তি ৩৩৬৫ ) ১০-৯০ ? মতবাদ 
৫-৩১৫-২১ 3) ও মোক্ষমার্গ ৬-১৫২ ) লক্ষ্য ৫-৩৮৯ & শঙ্করাচার্ধে 
এর প্রভাব ১০-২০৯) এদের শিবপৃজা ৮-১৯৫ ) ইহ] শুম্যবাদ 
নছে ১০-১০৬$ সংস্কারমূলক হওয়ায় বিপদ ৮-৩৩১ 3 সিংহলে 
৬-৮৭-৯২১ ৩৫৩ স্তূপ ও শিলা ৬-৪৯) হিন্দুধর্মের অঙ্গীতভূত 
১০-২৮৯ ১ হিন্দুধর্মের পার্থক্য ১০-২৯৯ $ “হিন্ুধর্মের বিদ্রোহী 
সম্ভান' ২০-২১০ 


৩৭৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ব্যক্তিত্ব ৩-৪০৫, ৪-৩৩৯) ইহাই আসল মান্য ৩-৪*৬) ইহা বর্ধিত 
করার প্রণালী ৩-৪০৭ 
- বাদী ১-১৩৮ 
ব্যটি ও সমগ্টি, অন্বয় ৮-১৬৭ 
ব্যাধগীত1 ১-৯৩ ও 
ব্যাগ, ব্যামদেব, বেদব্যাম ৩-৫) ২৯৯ ৪-১১১ ১৩, ১৭, ২৪২) ৫-৩০) ৫৬, 
১৫৩, ২২৩, ২৪৪, ২৪৮*৪৫৬ ও উপাসনা ৬-২৯৩ ও কপিল 
৬-২৯৩ ; ধীবর ও শূন্র ৬-২৪২, ৪০১ ৃ & £ 
ব্যাসন্ত্র-( বেদাস্ত ত্র দ্রষ্টব্য ) 
ব্রহ্ম ২-১৯৪, ২০৯, ২৩৯, ২৪১, ২৪৫১ ২৪৮, ৩০৯১ ৩১৪ 3 ৪-১৩-১৫) ১৭১ 
১৮, ৩৮, ১৯৯, ২২৬) ২৪০১ ২৪৭, ২৫৪, ২৫৮, ২৬১-৬৪১ ২৮৯, 
২৯৯) ৫-২০,১ ২৪৫১ ২৪৬, ৩২৩১ ৩২৭৯ ) ৭-১৭১ ৭৬) ২২৩, ২৬৯, 
২৯৮১ ৯-৪১১ ৪৩, ৪৫১ ৬৪১ ১৪৩, ৪৩৬ 
_ অনুভূতি ২-৪৩০ $ ৩-৩১৪ $ ৫-৪৫৪ ) অপরিণামী ৩-৩২৯ ; আনন্দ 
২-১৯৩ ও ঈশ্বর ৩-২৯৭ 7 উপাসন1 ৩-১৪৭, ১৪৮ 3 ৪-৩৯১ ৪০ ও 
জগৎ ২-৯২ 3 ৬-২০০১ ৩৯৮) ৩৯৯ ৃ 
জ্ঞান ২২৪০) ৪-৭০১ ২৪৩, ২৪৮) ৭-৩৪৯ 3 ৯-৪৯, ৪০93 তুরীয় 
১.:৯৮৪৫৭ * ৃ্‌ 
- দর্শন, সর্ববস্ততে ২-১৬৬ ) ৪-২৫৫১ ২৭৬; নিগুণ ৩-২৯৩; ৪-২৮১ 
৫-২৫১ ২৬১ ২১১১ ৪৫৬১ ৪৫৭ 7 ৭-৩৪৩? নিরাকার ৩-১৪২-১৪৫ 
*  প্রত্যক্‌ ৯-৪২ 
--বাদ ৫-২৬, ৫৫ 
--বিৎ ৪-৩১৫ ১ ৫-৪৫৬ 
_বিষ্া ২-২২০ $ ৯-২৮৩, ২৯০ $ বিবিদিষা ৯-১৮০১ ১৮১ ও বৌদ্ধ 
শুন্য” ৬-২৯২ * 
-_লাঁভ ৪-২৬৩ 
- লোক ২-৪৬১ ৪৮; ৩-৯৬ 
--শক্তি ৯৪৪১ সগ্ডণ ৭১৪৭ 
রহ্ষর্য ১-৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৮৪, ৩৬৭১ ৩৬৮) ২-১৯৩$ ৪-২৮১ 7 ৫-৩৯৮৪ 
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৯-৪৭১ ২৭২১ ৩৫৩) ৩৫৪৯৩৯৫১৪০৪১৪২৭১ ৪৮২ ; আশ্রম ৯১২৫) 
--পাঁলন ৯-২১৭ ও বিগ্াশিক্ষা ৬-৩৮৯; লর্বশ্রেষ্ঠ বল ৬-৪৮৫ ও 
মোক্ষ ৬-১৯৬ ৃ 
রহষস্ত্র_( বেদাস্তসথ দ্রষ্টব্য ) 
্রদ্ষাণ্ড ৩-২৩৯, ২৪০, ২৮৭; অখণ্ড সত্তা ৩-৫১ ইহার উপাদান কারণ 
৩-৩৬০১ ৩৬১ 
_ষ্টি ৩৩৫, ৪০১ ২১৩-২১৮ 
ব্রীতঢ ৯-৭৭১ ৭৮ 
ব্রাহ্মণ ৪-২৪৫) ৫-৪৫)১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯৩, ১৯৪১ ১৯৫) ১৯৬) ৩১৯১ ৩৭১, 
৩৮০১ ৩৮১ এর আদর্শ -৫-৮৬, ৮৭) আধুনিক এ ৬-৩৪০, 
৩৭২, ৩৮৯১ ৪১১ কর্মজীবনে ২-২৪০ ও ক্ষত্রিয় ৬-৪০১ 
_-জাতি ৭-৭৪, ৭৫, ৭৬) দক্ষিণী ৫-১৮৮, ১৮৯) বেদের অংশ ২-৫, 
১৬০১ ৪৪২ ) ৭-৭৫ 
ত্রাহ্মধর্ম সমাজ ৪-৩০৫ ও সমাজ সংক্কার ৬-৪২৮ 
ব্রাঙ্গীস্থিতি ৬-৩১৮ 


“ভক্তমাঁল' ৪-৩৮৮ $ এর আঁচাধ ৪-১১৫ 3 এর প্রকাঁশভেদ ৪-৬৫ ? এর প্রস্ততি 
৪-৫৩) এর লক্ষণ ৪-৭) এর সাধন ৪-৪৫ $ এর পসাপাম ৪-১০২ 

ভক্তি ২-৪৫৪ 7 ৪-৭-৯১ ১১১ ২০১ ৩৯, ৯১, ১০২১ ১১১১ ১১৪১ ১৩৬১ ১৯৭, 
২৭৫-২৯৭) ২৫২১ ৩০০-৩০২১ ৩৩১১ ৩৩৮১ ৫-২৫৭5 ২৬৩, 

২৮৮১ ৭-১৯৮১ ৪৯-১৬, ৪৯১ ১৮৩১ ২৮২১ ৩০৩১ ৩৫৮ ৪২২, 

৪$৪, ৪৮৬ ) এর লক্ষণ ৪-৭ ; এর সাধন ৪-৪৫, ৯১ $ এর আচার্য 

৪-১০২ 5 এর প্রথম মোপান ৪-১০২ $ উত্তৃমা ৯-৬৭) ইষ্ট ৪-১৫৪) 

এর গুহা বৃহন্ত ৪-৬১ এর প্রস্তাতি ৪-৫৩১ এর গ্রাকাশ ভেদ 

& ৪-৬৩) জ্ঞানমিশ্র। ৯-৪২৯ ত্যাগশূন্য নয় ১০-৩০৪ 5 পরা 

৪-৫১, ৮৬ $ ৯-১৪৪ 5 প্রকার, ছুই ৪-২১, ১৩০১ ৩৪৩) ১০-২১৭ 

বাদ ৫-১২২$ পাশ্চাত্যে প্রভাবিত কিন1? ২-৪৫৪$ বৈধী 

ও রাগাহগা ১০-২২৭, ২১৮) প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির 
প্রয়োজনীয়তা ৪-১৩০ ? ইহার বৈরাগ্য ৪-৫৪ ; প্রেমপ্রস্ত ৪-৫৬ 


৩৭৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


_মার্গ ৫-৪৫৪ মাহাত্ম্য ৫-২৬২ $ মুখ্য ও গৌণ ৯-১৪২, ৪-১৬৬) 
গোঁণী ও পরাভক্তি ৪-১৬৬ 
--যোগ ৩-১৬৪১ ১৬৮১ ১৬৯১ ২৯৯) ৩০১১ ৩০২ 7 ৪-৭১ ৪৩) ৫৬১ ৬১১ 
৯১৯ ১১১, ১৩৫১ ১৪০১ ২৯৯, ৩০১, ৩৩৬, ৩৪০ 7 এর উপদেশ ৪- 
৩৪০) এর শিক্ষা ৩-১৭০ “ভক্তিযোগ* ৪-১-৫০ ; “ভক্তিযোগ 
প্রসঙ্গে”৪-৩৩৬ ১ এর স্বাত্বাবিকত। ও রহস্য ৪-৬* -যষোগী ৪-৫৮ ১ 
লাভের উপায় ৪-৪৫১ ৩৩৩; শাস্ত ৪-+৭৮ -মধুর ৪-৩৮৩ 5 এর 
সর্বোচ্চ রূপ ৪-৩৩২ ? সহজ সাধন ৪-২১০১ ৩৩৪ ফি 
“তক্তিপ্রসঙ্গে” ৪-৩২৯-৪২৫ | 
ভক্তিন্ুত্র ( নাঁরদীয়) ৪-৭১ ১৯৭) ২০৫১ ৩৩১ রী 
ভগবৎপ্রেম ১-৩৮ ঠ ৪-৭০১ ৭৮১ ৮১১ ৮২১ ৮৬১ ১৭৬, ১৮৩১ ৪২২ মানবীয় 
ভাষায় ৪-৬৫ 
ভগবান্‌ ১-১৭৬, ১৯৮১ ৭-৫, ১০১ ৪৮১ ৭8১ ৭৯১ ৮১১ ১০২) ১৩০১ ২৫৫) 
২৭৪, ৩৬৪ $ অনন্ত শক্তিমান্‌ ৬-৩৬৬ $ অনুসরণের ফল ৬-৩৩৫ 7 
এর অবতার ৮-২১৭ ; কপ] ও উদ্যম ৬-৩০১ জ্ঞানীর চক্ষে ৮-৪ 
বারংবার শরীরধারণ, বেদমৃত্তি ৬-৫) ভাবময় ৬-৪ $ খীশুধৃষ্টের 
অন্থগাঁমিগণের ধারণ ৮-৩৫১ ১ যুগাবতার রূপ ৬-৬; রসন্বরূপ 
৬৪৪৬৯ « 
ভাগবত পুরাণ ৪-১৬১ ৩২১ ৯-২৪৫ 
ভাববার কথা” ৬-৪২, ৫৪ 
ভারত-»-১-৪, ১৩, ২৩, ২৯১ ৩০১ ৮২ ১ ৫-৩৬৭-৪৬৬, কি তমসাচ্ছন্্ন? ৫-৪*৮) 
ধর্মের, জ্ঞানের ও ত্যাগের দেশ ৮-২১১ ৫-৪১৯ ৫-৩০১ ৩১১ 
পুণ্যভূমি ৫-৩; আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ৮-২১২ ? নরক- 
গভূমিতে পরিণত ৬-৪ 3 সমাঁজতাস্ত্রিক ৫-৪৩৭, ৪৩৮$ ইওরোপীয় 
পর্যটকের চক্ষে ৬-১৪৯) গ্রীক আদর্শের তুলনায় ৬৩১, ৫* 3 
ধর্ম কি বন্ত তাহ! বুঝা ৬-৪৯৬) ধর্ম ও ললিতকলার ক্কেত্রে 
পৃথিবীর গুরু ১০-৮৪ 7 ও ইংলও ৯-৪৪৪; ও অন্যান্য দেশের মানা 
সমতা আলোচনা ৯-৪৬০ ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৬-৮১-৮৩) 
আধ্যা,আ্বক বিষয়ের শিক্ষক ৭-২৬৫ 7 আত্মশক্তির বলে জীবিত" 
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৮-৭৯; আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ৮-২১২ ) জগৎকে জ্ঞানালোক 
' দিবে ৬-৪৯৬ $ বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি ৩-৪৯২ 7; এখানে গণিতের 
উৎপত্তি ৩-৪১২ $ পরনির্ভরশীল ৮-১১৯$ ধর্মচিন্তায় সাহসী 
১০১২৯ $ সম্বদ্ধে বিবেকানন্দ ১০-৭৩-৭৪ 
ভারতে মুতিপূজা ১-২৫ ১ প্রতিমা পুজার শ্তরু ৪-২২৪ ১ খ্রীষ্টধর্ম ৫-৪১৯) 
গ্ীষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ] ৪-২৫* ; বিবেকানন্দ ৫-১১ ৩৬৫ 7 রাজ- 
যোগ ১-২২০, ২২১ শিল্পচর্চ। ৫-৪২৫ $ স্বয়ংঘরগ্রথ! ১-৬৮) 
ব্রাদ্ষণজাতি ৪-২৮৭ জননীর ধারণ] ৪-২৩০ ) মাতার উপাসন। 
৫-১৯৮, ১৯৯১ রজোগুণের অভাব ৬-৩৩ 3 সভ্যতাঁর উন্মেষ 
৬-২৯ তুকর অভিযান ৬-১৩৬, ১৩৭, ১৪০ ) মুনলমান অধিকার 
৬-২২৬, ২২৭3 ধর্মনীতির পাশ্চাত্য প্রভাব ৬-৫৭৭, ৫০৮) 
ইংলগ্ডের অধিকার ৬-২২৮ $ €ৈদিক পুরোহিতের শক্তি ৬-২২২ 3 
রাঁজশক্তি ৬-২২২, ২২৩) ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ৬-২২৯) 
এশ্বর ও দারিদ্র্য পাশাপাশি ৬-১৪৯ 5 পাশ্চাত্য অন্থকরণ-মোহ 
৬-২৪৭, ২৪৮) পাশ্চাত্য সংঘর্ষে জাগরণ ৬-২৪৬, ২৪৭3 বৈশ্য- 
শক্তি ও ইংলগ্তের প্রতিষ্ঠা ৬-২৩১ 7 ভবিষ্যতে শুদ্র-প্রাধান্যেবু 
ইঙ্গিত ৬-২৩১$) অদ্বৈতবাদের প্রাধান্ত ৭-১৪৩3 দীসম্থলভ 
মনোবৃত্তি ৭-৩7 শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রতাণ্ের অগ্ডাব *৯-১৯৬ ; 
সংঘশক্তির অভাব ৭-২৩৫) ৮-৭০১ ২৪৫১ জনসাধারণের 
উন্নতি ৯-৪৬৩$১ নারীর অবস্থা! ৯-৪৭৮-৪৮৩) “ভারতীয় 
নারী” ৯-৪৭৮3 ১০-৪৮-৫০১১ ১০*-১০৩১ পরমণহিষুতা 
১-৭৬ ১ নিয়জাতীয়গণের অধঃপতন ১০-২২১; ঈশ্বরে মাতৃভাব 
১০-৫২ » গুরু-শিশ্-বন্ধন ১০-১৬২ 9 ধূর্মে স্বাধীনতা ১০-৭৪ 3 
ধর্মই প্রাণশক্তি ১০-১৫৮ $ সমীজব্যবস্থা! ১০-১১৪ ?*পতি-পত্বীর 
সন্ন্ধ ১০-৭, ৮) আধ্যাত্মিকতা-_মানবত্বার পূর্ণতার উপলব্ধি 
১০-২৯ ১ শক্তিলাভের রহস্য ৫-১৯৬ ) শিক্ষা ও সংঘবদ্ধতার 
অভাব ৬-৪৩৪ সামাজিক অত্যাচার ৬-৩৪১১ ৩৪২ ৩৬৩-৩৬৪, 
৩৮৩ ; স্ত্রীজাতির অসম্মান ৬-৩৮৮) ৪১১ স্বাধীন চিন্তার অভাব 
৬-৩৪১ £ “ভারতে বিবেকানন্দ” ৫-১-৩৬৫ 


৩৮০ ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ভারতের অবনতি ৫-১৬৭১ ২১৩, ৩৭৫ 7 ইহার কারণ ১-৩২ 7 ৭-৬$ ৮-২১৩, 
২১৪) ইহার সম্পর্কে ৭২০২১ পুনরভ্যু্থান ৯-১৩৪ $ ইহার সম্পর্কে 
৭-৭, ১৮১ ৩৫১ ৩৬) ১২৪ ) ৫-৪৬৫ $ উন্নতির উপায় ৮-২১৮৪ 
বিকাশ বিশ্লেষণ মূলক ১০-২১০ ; আচার-ব্যবহার ১০-৩১, 
৩৪১ ৮১, ৮৬১ নারীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৯-৪৭৮ ১ 
এঁক্য ১-৫ $ “রসায়ন? সং্প্রদায় ১-৩৯৩ 3 বিভিন্ন ধর্ম ও জন্মাস্তব- 
বাদ ১০-৭৫7 ধর্মসমূহ ১০-৮৬, ৮৭ ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ 
১০-৫-১*, ৮৬$ মহান্‌ আদর্শ ৩-১৯* 5 এতিহাঁদিক ক্রমবিকাশ 
৫-৩৮৪ ? ীতিনীতি ৫-৪০২ ; প্রথম অধিবাঁসীর। ১০-৫১ $ মাঙ্ষ 
৫-৪০৬ $ জীবন ও চিন্তাধারা ১০-৮১-৮৪ ; জীবনব্রত ৯-৪৩৭ 3 
দন ১০-১০৭১ আদর্শ ৬-৪৯৫ 9 দৃষ্টিভঙ্গী ১০-১২৮ 

ভারতের ইতিহাস-সন্বলনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ৬-২১৯ ১ জাতীয় জীবন 
৬-১৬১ 3 ধর্মপ্রাণতা $ ৬-২৩৭ ১ ধর্মসমাজে স্বায়ত্ুশালন ৬-২২৪ 3 
বেশভূষা ৬-১৮৫-১৮৭, ১৯২ $ উন্নতি ও শ্রীরামরুষ্ণ : ৬-৩২৯, 
৩১$ বাণিজ্য ও পদদলিত শ্রমজীবী ৬-১০৬, ১০৭১ শ্বদেশমন্ত্রঁ_ 

ৃ্‌ “হে ভারত, ভূলিও না” ৬-২৪৯৪ 

ভারত প্রসঙ্গে ৫৩৬৭-৪৬৬ 

ভাবুতবালী লবঙ্কচয়ে শশস্ত জাতি ১০-১৭০ 7 ধর্মই প্রাণশক্তি ১০-১৭১১__এঁক্য 
১০-২০০-২০১ $ তাহাদের মনোভাব ১০-১৭০ ॥ প্রথম ও প্রধান 
প্রয়োজন ১০-১৭৭ ; বিদ্যার জন্য বিছ্যাশিক্ষা ১০-১৮৩ ১ জ্ঞানস্পৃহ] 
১০-১৮৪ 5 প্রাচ্যতত্বগবেষণা ১০-১৮৫ $ চিন্তা প্রণালীতে গলদ 
১০-১৮৮ ১ সমাজে লোকশিক্ষা ১০-১৮৯ ;কে কাচিতে হইলে 
যুগোপযোগী হইতে হইবে ১০-২১৯ ৪ 

ভাষা -১-৯৭, ৩১৭) বৈদেশিক ৬-২৯) ভাবের বাহক ৬-৩৬) সাধারণ 
লোকের উপযুক্ত কিনা? ৬-৩৫ 

ভাঙ্কর্-_আর্য ও গ্রীক ৬-৩* ; ভারতে গ্রীমের প্রভাব ৬-৫১ 

ভাব-প্রত্যেক মান্ষে ও জাতিতে এর বৈশিষ্ট্য ৬-১৫* ) ও ভাষা ৬-৩৫১৩৬$ 
সংঘর্ষ ৬-২৪৪ 3 ৯-৪১ মধুর সখ্যাঁদি ৯১৪৫১ ভক্তি ত্রষ্টব্যঃ 
-প্রবণতা ১০-২৮ রি 


বিষয়্-নির্দেশিক' ৩৮১ 


মঠ__মঠের উদ্দেশ্ট ৫-৩৫৭ ) ও গুরুপূজ ৬-৩৯৫ ) ৭-৪৫১ ২০০ ১ পরিচালন! 
, সম্পর্কে নির্দেশ ৭-২৩৯-৪৩ ) -বাসিগণের উদ্দেশ্যে ম্বামীজী 

৭-১৯৩-৯৫ ) কলিকাতায় ৮-১৪১ ট্রাস্ট ৮-৮৫ ১ ট্রাস্টের দলিল 
৮-৮৬) ৯৫3 -প্রতীক-ব্যাখ্য। ৮-১৪৬ 3 নিক সভা ৮-৩৩ 3 
বেলুড় ৮-২৮, ৫৪১ ৬৭) বাজপুতানায় ৮-১৪ 7 স্বাস্থ্যকর স্থান 
৮-১৭৯) | 

মধুপর্ক- বৈদিক প্রথা ৬-২৯৩ 

ধু ভাব-_-৪-৩৮৩, ভক্তি ভ্রষ্টব্য 

মধব, মধবাার্য-_-২-৪৪৩, ৪-১৪, ১৯৬১ ১৯৭১ ২৪২১ ২৪৩, ৫-২২১, ২৪৭, ৪৪৭ 
৪৫৫ ; ৬-৮৪ 3 ৮২১৫ 7 ৪৯-৪৬৫ 

মন- আত্মা ও জড়পদার্থ সম্পর্কে ১০-১৩৮ ১ জড়পদার্থ ৮-৪৪২ ; মনুষ্য শ্বভাবের 
পরিণতি ১০-২৫৯; ইহার উৎপত্তি ১-৪১০ ) ৩-৩০৮; কার্য 
৮-৪২৩$ একাগ্রতা ১-১৮৫১ ২৭০) ৩৩৪, ৩৭৭) ৩-১৬৭) 
৪-২৭১; শক্তি ৩-৪০০ ) নিরোধন ৪-২৭৬ নিয়ন্ত্রণ ১-১৭১) 
নিয়ন্ত্রণে মনুষ্যত্ব লাভ ১০-১৪৪ 7 সংযম ৩-৬৭7 ৪-৩২১) ইহাঁকে 
যত করার উপায় ১-১৯৭, ১৯৮১ ২৬৮3 জয় করা ৩-৩৩৯ )* 
বিশ্ব ও “ব্য ৩-২৩১ ২৪ $ ১০-১৩৯ $ সর্বব্যাপী ৮-১২৪ ) এঁর 
শক্তি ৩-৪ ০ 

মর্মস্তত্ব_ইহার বিষয়বস্ত মন-_-৩-৪১৪ 

মন্্র_-২-২৪, ২৫, ৪৬৭) ৩-২৩৪, ৫-১১১, ১৪০ ১৬৬, ১৯৫৯ ৪৩৩) আহীর- 
বিধি ৬-১৮৪ $ নারীসন্বন্ধে ৬-৩৮৮১ ৪১১ ১ ধর্মশান্ত্র ৬-২৭; 

সংহিতা ৭-৮৪, ৯০ 7 ৯-১৫১১ ১৫৪, ২০, ৩০৬ 
_ স্মৃতি ৯ ৯-১৫৬ 3 

টিন ২০, ৪১, ৯১-৯৩, ৩৩১, ৩৫২, ৩৫৩) ৪১৪ ইহা র 
* বিজ্ঞান ৩-৩৯৫, ৩৯৮ ইহার গুরুত্ব ৩-৩৯৫ 

নিন রাখি $ প্রভাবে আরোগ্য ৬-৪৬৬$ সীমাহীন ১০-২০২ 

মন্ত্র-৩-২৭৬$ গুপ্তি ৩-৪২৯ ও মন্ত্র চৈতন্য ৪-৪১৯ ) শক্তি--১-৩৯৪ 9 

মন্দিব_- চার্চের সহিত তুলন1 ৮-৩৮৬ $ 

মহতত্ব_-৩ঃ২৪-৩১ £ 


৩৮২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


£ 


মহণ্মদ-_১-৩৮১ ১৭৩ ) ২-২০৯, ৩৬৭, 8৫৫) ৩-২৩৩। ২৭৫ ১ ৪-২১৮) ৩২২১ 
৩৪৬) ৫-২২৫ $ ৬২২৬) ৮-৩০৬, ৩৫৬১ সাম্যবাঞ্রের আচার্য 
৮-৩%৫ $ ৯-৩০১ ২৮৩১ ৩০৮১ ৪৫৮$ 

“মহাত্মা? ৯-৪৭৫ 

“মহানির্বাণ' তন্ত্র ১-৫৯১ 

মহাপুরুষ ৪-২৯*৬ ১ সঙ্গলাভ ৪-২০৮, ২৯ $ ইচ্ছামাত্র কার্য সম্পন্ন ৬-১৫৫ ) ও 
চেল। ৬-৪৫১, ৪৫২ ১ প্রতিভায় জাতীয় উন্নতি ৬-১৫৮) বর্জ্য 
৬-৩৬৬ 3) এ'দের গান ১০-২১৯ 

মহা প্রতৃ--৯-৪২৯ ) চেতন দর্টবা 

মহাভারত---১-৯৩, ১৬৬ ১ ৬-২৪৮, ২৭৬, ৩৮৫ $ ৮২৪৮১ ৯-৫১১ ৩৩০৯ ৪৫৭, 
৪৫৮১ ৪৮৩১ ৪৮৪) কাহিনী ৬-২৪৯, ২৭৬ 

মহাঁরাষ্্--আহার সম্বন্ধে ৬-১৮২ ১ 

মহেঞ্জোদারে।- প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ৬-১১২ ১ 

মাতাঠাকুরাণী (শ্রীশ্রীমা )--৬-৩০৯, ৩১০, ৩১১) ৭-৪৫, ৯-২২৬, ২২৭, ২৬৮) 
বাসস্থানের সন্ধান ৬-৪৯৮ ১ 

' মাতৃত্ব_-১-৯ ; ৫৪৩৩; মাতৃভাবে উপাসন। ৪-৪২৪ 

মীধ্যাকর্ষণ--১-১৪, ৪৪১ ১৮৭) ২-৩০১ ১২৮১ ২৬১১ ২৯৫) ৩-১৩৫) ১৩৬, 
২৭৭) 

মানধ-জাতি। সমাজ ্গ্ী ৩-৯, ৪৭) ৩৪৭, ইহার চরম লক্ষ্য ১-৪৩ ১ ৩-১১, 
১০০১ ১০৬, ইহার ভ্রাতৃত্ব ১-৩৭, ৩৮) ইহার সভ্যতার অর্থ 

৬ ৯২১৯ 
--জীবন ইহার আদর্শ ১০-২৯০, উদ্দেশ্য ১০-২৪৩) 'ক্ষ্য ৩-২৪৬, 

২৫৪, ২৫৭, ভবিস্যৎ ৭-১০৪ ১ বিকাশের মূলনীতি ১০-২১৫ 

মানুষ ৪-২৫১ ২৬৫১ ২৬৬, ২৬৯১ ২৯৩, ৩৫৭3 আদিম অবস্থা ৬-২০5 উৎকৃষ্ট 

| ধরণের ৬-৪৯৭ 7 পশুর সঙ্গে প্রভেদ ১০-১৫* ॥ ত্রমোব্নঘি ৬-২০১১ 
২০২3 প্রত্যেকের ভাববৈশিষ্ট্য ৬-১৫০$ বড় হ'তে গেলে প্রশ্নে জন 
৬-৩৯৬, ৩৯৭) ও থুষ্টের মধ্যে প্রভেদ ১০-২*৩? চারি স্তরের- 
যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, রহস্তবাদদী ১০-২৮* $ মানুষের মধ্য দিয়া 
ভগবানকে জানা ৬-৩৯৫, ৩৯৮১ শরীর, ও আগ্মা ৬-১৬৩ 


বিষয়-নির্দেশিক! ৩৮৩ 


মাচষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্ত ১০-২২৪) মানুষের 
» প্রবৃত্তি ৪-৩২ ১ শ্বভাঁব ৪-২১৩ 3 প্রকৃতি ১০-৯৬; বাঁসনার 
বিপুলতা৷ ১০-২০০ 7; দেবত্ব ১০-৩৮-৪৫, ৭০৭২7 কর্তব্য ১০-৯৬, 
৯৮, ৯৯ শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা ১০-৭* 7 ম্বাভাবিক শক্তির 
বিকাশ ১০-১৯৭ 9 ত্বরূপ ২-২১, ৪১ ১০-৭০ 9 ব্রহ্মন্বরূপ ৪-২৬৪ 3 
পাপী নয় ১০-২২২ ; মাত্রেই দিব্যস্বভাব ১০-১৯৮ ১ মানুষের 
ভেতর তিনটি জিনিস-দেহ, মন ও আত্ম! ১০-২০৩? সকলেই 
শিশু ও খেলায় মত্ত ১০-২,৫ ১ মানুষের নিয়তি ১০-৫৮-৬১ 
মাদ্রাজী-_“চেট' ৬-৮৭ ? যুবকগণের প্রতি ৬-৩৬৭১ ৪৫০১ ৪৫১১ ৫০৪) 
-দিগের দ্বার! ভারত উদ্ধার হইবে ৬-৪০১ 
মাঁফিন জাঁতি ৫-২০৬ ; আমেরিকান ভ্রষ্টব্য 
মায়া ১-১৬৯ ) ২-৩, ৯, ১১১ ১৩, ১৬১ ১৯১ ২১, ৫২১ ৭২১ ৭৪১ ১৫৪১ ১৬৯, 
৪৪৭, ৪৫২) ২-৩7 ৩-৬৪১ ৬৫১ ৭৫১ ২৯২১ ২৯৫) ৩৩২ 3 ৪-২৪*, 
২৭৮) ২৮০৯ ৩২২ $ ৯-১০২১ ৪২২ ৪২৩, ৪৮৯) অবিগ্যা, অজ্ঞান 
৬-২০০$ কর্মবন্ধন দৈবী ১০-১৩৯$ স্পেন্সারের “অজয়” 
১০-২০৯ ইহার প্যরূপ ১০-২৪৯ অস্তিত্বের কারণ ২-৪৫৩$ 
ইহাকে অতিক্রমণ ১-১৭১) ও মুক্তি ২-৭৮১ ও ঈশ্বর-ধারণার 
ক্রমবিকাশ ২-৬৫ 3 উপনিষদ্‌ ২-৩, ৪), , » 
স্বাদ ২-৩, ১৬ ৬৫১ ৬৭১ ২০৬ ২০৭, ৪৫৩ 5 ৮-১৯৫ ১ ও বুদ্ধ এবং 
কপিল ৬-৩১৫) ৮-৩২৯ 7 ও বৌদ্ধশান্ত্র ২-৪, ৩-২১৯) ও মুক্তি 
২-৭৮ $ শক্তি ২-৩০৯ ? বৈদিক সাহিত্যে ২-৩ 3 ও ঈশ্বরস্ধারণাঁর 
ক্রমবিকাশ ২-৬৫ 
মিশনারী ৫-৪২*-৪২৩, ৪৫৮) -দের প্রচার (ভারত সম্পর্কে) ৫৪৫৮) 
অত্যাচার ৫-৪২১ ১ যোগ্যতা ৫-৪২২, ৪২৩ 
মুক্তি, মোঁক্ষ ইহার উপায় ৪-১০,) পথ ১-১৫৮) ২-১৮: ৪৭, ৭৮, ৩৩৭, 
- ৩৫৬, ৩৬৮১ ইহার জন্ত সংগ্রাম ১-১৭৬$ ও নির্বাণ ৬-২৯২) 
পারমাধিক স্বাধীনতা ৬-১৫৯ 7 ও ভোগ ৬-১৫৩, ১৫৪ 7 অদ্বৈত- 
বাদীর মুক্তি ৯-৪৫৭) ব্যক্তিগত ও সকলের মুক্তি ৯-২২২ ? সংজ্ঞা 
,৬১৪-১৪৫ ? রহস্য ১০-২৪৩, ২৫০ 


৩৮৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


-মার্গ কেবল ভারতে ৬-১৫২ $ ৮-৩০০ 
--লাভ ৪-২৬১১ ৩১০) ইহার পথ ৮-৩৪৩-৩৪৮ ) ৯-১৫) ৪৯১ ১৯৭, 
৪৬৭, ৪৮৯) অগ্রাপ্তির কারণ ১০-১৩১, ১৩২ ? বেদে ৬-১৫৬, 
১৯৬ 7 খ্রীষ্টান মতে “পরিত্রাণ” ১০-৭৬ 
মুমুক্ষৃত্ব ১-৭৬ ১ ২-৩৯০ 
মুশা ১-৯৭, ১৭৩7 ২-২৬, ৩৯৪ 7 ৩-৩০৪ ১ ৪-১৪৫, ২০৫, ২৫৯১ ৮-৩৫৭, 
86৩ 
মুসলমান এডেনে অভ্যুদয় ৬-৯৪$ ভারত. আক্রমণ ৬-১৩৭) প্রাচীনকলের 
রাজনৈতিক সভ্যতা ৬-২০৮$ সম্প্রদায়ের মহত্ব ৩-১৮৯) 
৮-৩০৬১ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ৮-২৯৬ ধর্মের মূলমন্ত্র ৮-২৯৬ 3 
অবতার (বা মানুষ) -পুজার বিরোধী ৮-২৯০ 7; ১০-৬৭ ধর্মবিশ্বাস 
১০-৮৬ ১ “শিয়া! ও সুন্নী” সম্প্রদায় ৯-৩০ 
মৃতিপূজা ৬-৩৯৫, ৪৩৫ ) ইহুদীদিগের ৬-১১৬ “পৌত্তলিকত1+ও ত্রষ্টবা 
মূলাধারচক্র ১-১৯৬, ২৫৫১ ২৬১, ২৬২ 
মৃত্যু ১১৭, ১৮১ ২-৮, ২২১ ১৪৫, ২০২ 3 ৩-২২৯-২৩১০ ২৬৫১ ২৭১১ ২৮৮ ১ 
৫-৩৫৫, ৩৫৬$ ইহার উপাসনী ১০-২৯১ ) ইহার পর কি হয় 
৩-৩৫৩৬ 5 বিভিন্ন ধারণা ১০-১২৪ 
মোক্ষ “মুক্তি” ভষ্্ব্য , 
মোগল এসিয়া! খণ্ডে বিস্তার ৬-১১১, ১১২১ ১৩৬, ১৬৪ ) ভারতে বিস্তার ৬-১৩৬, 
১৩৭১ ১৬৩ 
ম্যান্সম্বাঁর ভারতবন্ধু' ১০-১৭৭-১৮১ 
মেচছ---৬-৫ ৩১ ১৫০ 
যজ্রবেদ ২-৪৪১ $ ৪-৭* ; “বেদ' ভ্রষ্টব্য 
যজ্ঞ-_অস্তঃঙ্ঞদ্ধির জন্য ৬-৩১৪; অশ্বন্নেধ ৬-৩১, ২২২, ২৩৭, ২৯৩3 গোঁমেধ 
৬-১১? নরমেধ ৬-২৩৭ 5 পশ্ুমেধ ৬-১৭৩১ ১৭৫ ॥ রাজু ৬-২২৬ 
ঘবন (গ্রীক) ৬-৩৭, ৩১, ১১৩) ১৬৩১ ২০৫, ২২৪ ? নাটকের “ষবনিকা ও 
গ্রীক নাটক ৬-৫০ 7 শব্ের উংপত্তি ৬-১৬৪ 
যম. ২-১৮২১ ১৮৩, ১৮৫১ ১৮৬১ ১৯৪) ৪ ৩৯৫ ) ৩-৪৭১ 


যাছ (সন্মোছন ) ৩-৪১২ 


, বিষয়-নির্দেশিকা। ৩৮৫ 


ষীন্ত) যীশুগ্রী্ই উপদেশ ৬-৩৩৫, ৩৪০১ ৩৪৬ ) অস্বীকার করায় ইহুদীদিগের 
'ছুর্দশ! ৬-৩৬৪ $ শ্রীরুষ্ণের জীবনের সহিত সাদৃশ্য ৮-৩১৫) 
“ক্রুশবিদ্ধ' হওয়। সম্পর্কে মহুম্মদের ধারণা ৮-৩৫৫ কানন 
ধারণ! ৮-৩৩৯ 5 ইন্ুদীর্দিগের অবতার ৮-৩৩৭ 3 ইনি প্রাচ্যভাবে 
ভাবিত ৮-৩৪২ ; 'গ্রষ্ট' ও “ঈশা” ত্রষ্টব্য 
যুক্তি ২-২৯৩ 
"বাদী ২-৩১৬ 
বিচারের অসারতা ১০-২০৩ 
যোগ ১-১৮৫১ ১৮৯১ ২১৩, ২৬৯১ ২৮৩, ২৯৭১ ৩০০১ ৩২৬, ৩৬৪ 
»_অভ্যাঁসের স্থান ১-৪১১ $ ১০-১৫১-১৫৩ 7 বিস্ ১৩২০, ৩২১ 
- সাধন ইহার উদ্দেশ্ট ১-১৯০, ১৯৩, ২২৮৪ ২২৯? ও মনোবিজ্ঞান 
৩-৩৯৩; ইহার মূল সত্য ১০-১৪৬-১৫৪ $ ইহার চারিটি 
পথ ৩-২৫৮$ ইহার পদ্ধতি ১-১৮৭, ১৮৮ ইহার লক্ষ্য 
ক ৩-৪২২ 
-অস্তঃপ্রকৃতির জয় ১০-১৫০, ২৬১7 ইহার শিক্ষা ১০-১৪৮, ১৪৯) 
-সিদ্ধির শর্ত ১০-১৫৩, ১৫৪ 
যোগী ১-১৮৭, ১৮৯, ২০১, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২৬৯, ২৭১১ ২৮২১ ২৮৩, ২৮৭১ 
৩৩৮ 5 ৪-৬০, ২৬৩, ২৮৫ $ ইহাদের উদ্দেশ্য »-২৫৬) ইহার 
আকাজ্ষা! ৪-৬৫ $ আদর্শ ১০-২৬০ 
বজঃ ( গুণ ) ১-৫২, ২৯৯, ৩৫৪ ) ৩-১৪ ) ৪-২৯৯ ; রাজস প্রকৃতি ৪-১২ 3 
--এ গুণ ৬-৬৩ 5 প্রাধান্য ৬-১৫৫১ ২৮৮ 
বাজপুতাঁন। (ও রাজপুত )-_ আহার সম্বন্ধে ৬-১৮*৯ ১৮২, ১৮৩) বারট ও 
চারণ ৬-১৩৭; বেশভূষ। ৬-১৮৭ , 
রাঁজযোগ "ইহার প্রথম সাধন ১-২২৫; ইহার প্ররুত ধর্মবিজ্ঞান ১-২৫৭? 
সরল এঁ ১-১৮১-২০২ $ সংক্ষেপে ১-২৮৩ $ ইহার অষ্টা্ ১-২২৫; 
ইহার লক্ষ্য ১২১৪১ ২৭৩) ৩-৪২২) ইহার শিক্ষা! . ১-২০৮, 
২২৮, ২৪৮ 9 -প্রসঙ্গ ৩-৪৭১ $-_-শিক্ষা! ৩-৪৭২ )  -হিন্দী অহুবাদ 
পম্পর্কে ৭-৬৯২ ) সমালোচন! ৭-২৮৮) প্রাণ ১-২৩৬ ৪ প্রাণের 
১০-২৫ 


৩৮৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আধ্যাত্মিকরূপ ১-২৫১১ আধ্যাত্ম প্রাণের সংষম ১-২৫৮3 
প্রত্যাহার ও ধারণা ১-২৬৪ ১ ধ্যান ও সমাধি ৬২২৭৩ 
রাজার শক্তি ৬-২২২-২৪ ; 
রাধাকৃষ্ণ ৯-২৬৫১ ৩০৪ $ -প্রেম ৯-৪২৮ “ভক্তি দ্রষ্টব্য 
রাম ৭-৩৪৩। “রামায়ণ? দ্রষ্টব্য | 
বাঁমকৃষ্ণচ পরমহংস (শ্রী )--২-৪১৪ ১'৩-৫১ ৬৯ ১ ৪-২৮১ ৩৫১ ৪৩, ১৯১, ১৯৬) 
১৯৭, ১৯৯১ ২০৬, ২১৪১ ২১৭১ ২২৩, ২২৫-২৮ ২৩০১ ২৬৮১ ৩০৩ 
৩৩৯১ ৩৪৮, ৩৭৩ 3 ৫-১৪৭, ১৬১, ১৬২১ ২০৮-১০১ ২১২,২৪৩, 
২৪৭, ২৫২, ৪৪৭১ ৪৫১, ৪৫৩, ৪৬৫ ) ৭-৬১ ১৬, ১৮ 8৪১ ৫৪, 
৭৫) ১০৮১ ১৪৫১ ৩৩৪১ ৩৪৩ 3 ৮-৯৬১ ১০৮১ ৪৯৮ $ ৯-৩৮% ১৭৩ 3 
জীবন সম্পর্কে ৭-১৪) আরাত্রিক ভজন ৬-২৬৩ $ জীবন-চরিত 
সম্বন্ধে ৭-১৩১ ১৪3 
--শিষ্য ৭:৫৬, ৭১? প্রথম শিল্যা সহধমিণী ১০-১৬৫ 
_-ভাঁব-প্রচার ৭-৯৩ ১ ম্যাকামূলারের দৃষ্টিতে ১০-১৭* ১ স্ত্রামীজীর 
দৃষ্টিতে ৭-১২২ 3 ১০-১৬৩ ১ “মদীয় আচার্দেব ৮-৩৭৬ $ ও 
তাহার উক্তি ৮-৭ ১ উপদ্দেশ ৮-৪১০ ; ভাবধারা ১০-১৬৫ 3 মত 
৮-৪১২ 3 বৈদাস্তিক অর্থে ব্রঙ্ম ৮-৪১২ বৈশিষ্ট্য ১০-২৯২ 
* -হ্এঁর ভন্মীবশেষ ৮-২৬ 
_-সুলমন্ত্র ৮-৩৯৭3) ১০-১৯২ অনন্তভাঁবময় ৯-৬২, ৮৩, ২৪৮) 
অবতারত্ব ৯-৬৫, ১৪৬১ ৩৫০ 7 ১০-২৮৮ 2 উত্সবের পরিকল্পনা 
৯-২২৭) ওস্তাদ মালী ৯২৪৮ জন্মোৎসব ৯-২৭১ ২৮, ৭৭, 
৭৮, ৪১১) ত্যাগীর বাদশা ৯-২৫১১ পূর্ণজ্ঞমিময় ৯-২৮৪ ১ 
ভাবরাজ্যের রাজ! ৯২১3 মহাঁলমন্থয়াচার্য ৯-২২, ২৫১১ সভ। 
€৭-৩৯১১ সভ্যতার সংঘোগ-দাধক ৯-২*) জাতির আদর্শ 
৮৪১৪ $ গ্তব ৯-২১৫? স্তোত্র ৬-২৫৩$ ৯-৫ 
রামাহজ ২-৪৪৩ 3 ৫-৫৪, ১০৬১ ১০৮, ১৫৯ ১৬০১ ১৭৭, ২২১-২২৩, ২২৫, 
২৩৩, ২৩৪১ ২৪৬-২৪৯১ ২৯৮১ ৩০৬, ৩৪৭, ৩৯২১ ৩৯৩, ৪৪৭, 
৪৫৫; ৯-২৫১, ৪৬৮, ৪৮৫ 5 ও “আহার” ৯-১৫২$ 'সক্ষোচ- 
বিকাশের মত ৫১৩০১ ১৮৭১ ই৩৩$ উল্লেখযোগ্য কীজ ১০-২১০ * 


বিষয়্-নির্দেশিক! ৩৮৭ 


রামায়ণ ৮-২২৯ 3 ৯-৪৫৭, ৪৫৮) ইওরোপীয়দের ভ্রান্ত ধারণ ৬-২১* ; ও 
, তুলসীদান ৬-৪৪৪ ১ গ্রনজে ১০-২০৬, ২০৭, ২৭৬১ ২৭৭ 
রুশিয়া। রুশ-মাহার সম্বন্ধে--.৬-১০০, জার্মান ও তুকা সম্বন্ধে ৬-১৩7 বেশভৃষ। 
৬-১৮৫, ১৮৮ 
রেড ইত্ডিদ্বান ৬-১৮৮ 
রোমান (জাতি ) ৯-১৪০ ; পোশাক ৬-১৮৬ 


দিঙ্গশুরীর ২-৪৬, ৪৫৯ 

পিঙ্গোপানন1 ৩-১৫৩ ১ ৬-৪৮ 

লোকশিক্ষা ৫-১০৪, ১৪২ ৩ 

লোকায়ত দর্শন ২-১০৩) সগুণ ঈশ্বর ২-২৬১ 


শক্তি ২-১৪২ 7 ৭-৫০, ১৫৭, ২০০১ ২২১, ২২২, ২৫৩, ৩২৮3 “এর নিত্যতা? 
২-১১৬$ এশী ও জীবের ৬-১১১ ১৪১ এর নিত্যতাবাদ 
৬-২৯৬ 3১ ১০-৭৫ 3 পুজা (পাশ্চাত্যে ) ৬-১৯০)১ ১৯১) উৎস 
৭৯২৩৬) জাগতিক ৭-১৮৭) বুদ্ধি ৭-১৪৮) মানসিক 
৭-৩১২ সংগঠন ৭-৩, ৫৩) ওজঃ ৩-৪৭৪ 3 যৌগিক ৩-৪৭৫, 
যৌন ৩-৪৭৪, ৪৭৫ ০ 4 

শঙ্ধর( শঙ্করাচাধ) আহার নলম্বন্ধে ৬-১৭২) জন্মভূমি ৬-৮৪ 7 জাতি সর্বন্ধে 
৬-২৯০$ ও তন্ত্র ৬-৩১৩ ছুঃখ সম্বন্ধে ৬-৩১৫ ) প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ? 
৬-২৯২ ও বিবর্তবাদদ এবং বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ ৬৯৯৬; 
ও* বুদ্ধ ৬-৩১৪-১৫ ১ ও বেদাস্তভাষ্য ৬-৩৬, ২৯৭ ? ব্রদ্মজ্ঞের 
অবস্থা ও আচরণ সম্বন্ধে স্ভোত্র ৬-৩১৬) ও শৃদ্রের বেদপাঠে 
অধিকার ৬-২৯০ 3 (ভান্তকার ) ৮-১৯৫, ২১৫১ &$ “আহার, 

* 8-১৫২) ও বেদের ধ্বনি ৯-১৮৯ | 

শরীর ৩-২৭২, ৩৫৩) ও মন ৩-৪৩৬ 

শব ১-৩১৭, ৩১৮) 
শক্তি ১-৯৮-৯৪ ) নীমখকি? দ্রষ্টব্য 

শেম ২-৩৮৩) ৩৮৪, ৩৯৯ $ ৩-৬৭ 


৩৮৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন1 


শয়তান ২-২৯৬3 ১০-১২৪১ ১২৪৯ এর ক্হক (সঙ্গীতা্দি ) ৬-১৩৯) বেছে 
এর প্রদ্গ ১০-১২৫; -পুজা (ইওরোপে ) ৬-৯২১) -বাদ 
(পারসীদের ) ৬-১১৫ 
শীক্ত-অর্থ ৬-৩৮৮.১ 
শাগ্ডিল্য ৪-৭১ ১১7; ৫-২৫৭ 
শালগ্রাম শিল। জামান পণ্ডিতদের ভ্রাস্ত মত খণ্ডন ৬-৪৮, ৪৯) বৌদ্বসূপের 
প্রতিরূপ ৬-৪৯ এ 
শাস্ত্র ৪২০৭, ২৬৩, ৩০৪) ইহার শিক্ষা! ৪-২৬২ ; পাঠ ৪-৩০৮১ ১০-২৭২ ১ 
ইহাতে বিভিন্ন উক্তির সত্যতা ১০-২৮ পু 
শিক্ষা ৫-৩৪২ প্রাথমিক ৫-৪৪১) নেতিমূলক ৫-৩০০7 জাতিগঠনের 
পন্থ। ৫-৪৩৫ ১ জনসাধারণ ও চাষী মজুরদের মধ্যে বিস্তারের 
পদ্ধতি ৫-৪৩৬১ ৪৩৭ ১ পরিকল্পন। ৫-৩৯৩. ৪১২১ ৪৩২, ৪৩৬-৩৭, 
৪৪২, ৪৫২ $ পাশ্চাত্য হইতে ভারতের গ্রহণীয় ৫-২৪৭ ১ বিস্তারে 
অস্থবিধা ৫-৪৩৫, ৪৪২ 5 ব্যক্তিত্ববোধ জাগরিত কর। ৫-৩৯২, 
৪৪১) ভারতে ও আমেরিকায় এর তুলন। ৫-৩৮৫ 5 শ্রীরামরুফ্ের 
উক্তি ৫-২৪৬ ১ সন্াসী-জীবনে ৫-৫*৬ ১ সংজ্ঞার্থ ও উপদেষ্টার 
কর্তব্য ৫৪৯০ $ সংস্কৃত ৫-২৮২, ৩৩৫, ৩৩৬ 3 আধ্যাত্মিক ৭- 
৮. ৩৯৭) (লাক-৭-১৭, ৩%, ৭০, ১২৩১ বেদাস্ত ও যোগ ৭-২৮৭ 
শিধজাতি ৯-৮৪ রর ৮ 
শিণ্টোধর্ম ১-৬ 
শিব ৫১২, ১৪, ৩৫, ৩৬3 ও উমা ৯-২৭৫ ) শিবমহিয়ঃ স্বোজ্র ৫-১৩১ 
্‌ শিবস্তোত্রমূ ৬-২৬৫ ? শিবদঙ্গীত ৬-২৬৫ ১ শিবের ভূত ৬-৫৩১ 
' লিঙ্গ-পূজা- জার্মান পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মত খণ্ডন ৬-৪৮-৪৯ 
শিয়া-নুমী ৯-৩০. 


শিল্পকল। ৯-১৮৬-৯২ 
শিশু ৪-২৩, ২৪, ১১৬, ১৫২, ২৭৫) ইহার লক্ষণ ৪-২৬, ২৭, ১১৮১ ইহার 
সাধন। ৪-৪০১ 


শৃত্র ৫০১৮৯, ১৯০১ ১৯২১ ১৯৩, ৩৮২ $ ৬-৩৫২ ১ -কুলে জাত অদাধারণ পুরুষ 
৬-২৪২; -জাগরণ ৬-২৪-৪৭ ? স্নিগ্রহ *৬-২৯১১ -প্রীধান্ত ও, 
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পসোস্তালিজম ৬-২৪১-৪২ 7 বেদপাঠে অধিকার ৬-২৯০১ ৪৯১) 
* ভারতের চলমান শ্মশান ৬-২৪০ 
শৃন্যবাদ ২-৩৩৬ 3 -বাদী ২-২৩) ৪-২৫০ 
শৌচ ১-২৮০১ ৩০৮, ৩৬৪ 
শ্তাম। “নাচুক তাহাতে শ্তামা” ৬-২৬৯ 
্রীকষ্চসঙগীত; ৬-২৬৫ ); ও ভাহার শিক্ষা ৮-৩০৮ 
শ্রীমস্তগবদ্গীত। “গীতা দ্রষ্টব্য 
রদ্ধা* ২-৩৮৫, ৪৫৪ $ ৪-৬৩) বেদ-বেদাস্তের মূলমন্ত্র ৭-৩২৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইহার উদ্দেশ্য ৯-৬১, ৬২) সীলমোহর ৯-১৯০ 
শ্রুতি 'বেদ' দ্রষ্টব্য. ? 


যম ১-৪৯৪ ২৮০১ ৩৭৫ 
সংসার ৬-১১৩) ২-১৭৩, ৩১৪) এ ত্যাগ ৪-২১৬, ৩১০ অন্তঃসারশুন্ 
৬-১৮-২০ ১ বাদ ( পুনর্জন্মবাদ ) ৬-৯$ খেল! ৮-৩১২ ১ -রহস্ত 
৮-৩১৪ 
সংস্কার ১-৭৫, ৩৪৪-৪৬, ৩৪৯) ২-৪৬$ সহজাত ৪-১৬৩) আধ্যাত্মিক, 
৭-০৩৯ 5 সামাজিক ৭-১৩৯ 
সংস্কুতভাষা ৫-১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ৩৭০, ৮৮৫১ ৪৫৬১ ইওরোঁপে প্রবেশ 
৬-১১০; ইওরোপীয় সাদৃশ্য ৬-২৯$ জার্মানরা বিশেষ পটু 
৬-১১১ 
সংহিতা ( বেদের ) ২-৫১ ২৯৩১ ২৪৫১ ২৪৮ 
'সখার গ্রতি? ১৮২৬৭ 
নগ্ডণবাদ ২-২৪৯ 
মজীত ৩-৪৩৩) ৪-৯৮ 
নত্ব (গুপ) ১-৫২, ২৯৯, ৩০৯১ ৩৫৪ 5 ৩-১৪) ৪-২৯৯) সাব্বিক প্রকৃতি 
? ৪-২১২ 
সত্ত৷ বহুক্ধপে প্রকাশিত এক ৩-৭০ র 
সত্য ৫৬২ ; সনাতন ৫-১*১ ১৪৯7 অতীন্ত্রিয় ও পঞ্চেক্দিয়গ্রাহ ৬-৩) 
অনুসন্ধান ৬-২৬, ৩৪7 এর জয় অবুশ্তভাঁবী ৬-৪৮২, ৫*৪7 এবং 
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ছাঁয়া ১০-২৪৯ -প্রতিষ্ঠ। ৬-৪৯৩) -লাতের প্রধান সাধন 
৬-২২১) এর শক্তি আম্য ৬৪৭৬; এর শিক্ষা '৬-২২-২৫ 
সব সময় মধুর হয় না ৬-১৪$ ৭-৮৩$ আধ্যাত্মিক ৭-২৭৯ ৪ 
সৎ্বদূপ ৮-৩১৩ 7 স্বয়ং ঈশ্বর ৮-৩৫ৎ 

সত্যযুগ ৫-১৯৭ ) শাস্তি ও সমন্বয়-সাঁধন স্থাপন ৬-৪১৮ 

সদাচার ১-৫৩ « 

সন্ন্যাস, সন্ন্যাী ১-৩১১ ৫৮3) ৪-৩৩১ 3 ৫৩৫৫) ৩৯৬-৪০১ 3) ৬০-১৬১১ ১৯২- 
১৯৪) ও গৃহস্থ ১০-১৭৩) আদর্শ ৬-৫০৭$ উদ্দেশ ১০-১৯৩) 
যথার্থ কাঁজ ১০-১৯২ ) তাহাদের শিক্ষাদীন-পদ্ধতি ১*-১৭৪ 3 

সভ্যতা ১-১৭২ $ ৫-৪০৪১ ৪১১) ইওরোপীয় ৬-১১৩১ ২১১-১২ $ ইপলাম ও 
ক্রিশ্চান ৬-২১২-১৩$ কাপুড়ে ৬-৩৪০৪ $ দক্ষিণী ৬-৮৮) পাশ্চাত্য 
জাতির বিচারে ৮-৩৭৯ $ প্রাচীন ৬-১১২7 প্রাচা ও পাশ্চাত্য 
৬-২০৮-১১) ভারতের বীধাঁধরা! ৬-৩৫৯ $ ভাবী সভ্যতার দিঙ্‌- 
নির্ণয় ১০-২২৪ $ ভারতীয় ৮-৩২* ; হিন্দু ১০-২১ 

সমন্বয় পরস্পর ভাবের ৬-৪৭৪ 7 ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৬-৬, ৩৯৭ 

সমাজ ৪-৩৪৮, ৩৮৬ $ ৮-২২ ) অতুলনীয় ৬-৩৯৬) আদিম অবস্থা ৬২১০) 
ইহার ক্রমবিকাশ ৬-২০০-২০২ ১ গুরুলহায় ও গুরুহীন ৬৪১ 
দ্বরবস্থা ৪০, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬) হীনাবস্থার কারণ ৬-৩৬৫, 
৪৯৫ ) সমাজে বিবাহের স্থত্রপাত ৬২০২7 ৭-১৭৭১ ২৮০১ ২৮৭ ) 
মায়ের নামে ছেলেমেয়েদের নাঁম ৬-২০২১ ও দরিভ্্র এবং পতিত 
৬-৩৬৩$ ব্যবস্থা ৩-১২৫ ১সংস্কার ৫-৮৫» ৪৬১; আন্দোলন ৫-১৩; 
বাল্যবিবাহ-প্রথা ৫-৩১২, ৩১৩, ৪৩৬) ৭-১৮৯$ ৯-৩৭) ৩৭২, 
৪২৫ বিধুবাঁবিবাহ ৫-৪৩৭, ৪৩৮১ ৮-২২, ২৩7 ৯-২৭৭১ 

* ৪৭৫; বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ৫-১০৫ ১ ও ধর্ম ৬৩৬৩, ৩৬৪, 

৪০০১ ৪০১১ ৪৩৫ 

সমাধি ১-২৫, ২৮০) ২৮৫) ৩০৮-৩১২১ ৩১৪১ ৩২৭) ৩৭৪১ ৩৪৫ ;) ২-৪৫৭) 
৪-২৩৭, ২৪৮) ২৬৬, ২৭৯) ৯-১৫১ ৮২১ ১৮৩১ ৩৯৫ $ অসম্প্রজাত 
১-৩১০, ৩১১) ধর্মমেঘণ ৪২৭৯) নিরোধ ৯-১** 7 নির্বিকল্প 
৯-৪২, ৯৯-১১) নির্ষিতর্ক ১-৩৩০১ ৩৬১ $ নির্ধাজ ১-৩৩৫,' 
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৩৭৬) সবিতর্ক ১-৩২৯১ ৩৩০ ১ ইহার মধ্যে দুইটি ভাব ৪-৩০৭, 
« তত্ব ১-২৭৫, ২৭৯ 
সম্মিতি স্থাপন--৬-৪৬১১ ৪৬৪১ ৪৭৪-৪৭৬ । 
সন্মোহন ২-২৭৬, ৪৫৮ -বিস্া ২-৪৫৭ 
মর্পপূজ। প্রাচীন তুরস্কে ৬-১৩৮ 
সহজাত জঞানবৃতি ( [17900 ) ১-২৭৪, ৩৪২১ ৩৪৩) ৩-২০০, ২০১ 
মহুমরণ-প্রথ। ১৩৬১ ১০-৫২ 
সাংখ্য, সাংখ্যদর্শন ১-৫২) ৭৮, ২২১১ ৩১২-৩১৪১ ৩৫৪১ ৩৫৭3 ২-২৯৪১ ৪৪২ 
৪৪৪১ ৪৪৬, ৪৫১) ৩-১২, ৫৪) ৪-২৬৬ 3 ৫-২১৯, ২২৩; মত 
১-২০৯) ও অন্ৈত ৩-৪০, ৫৪) ইহার প্রতিপাদ্য ২-৩৫৪১ ৩৫৫ 
ইহার মনোবিজ্ঞান ১-২২২ 
*সাগরবক্ষে” ৬-২৭৮ 
মামবেদ ৪-৭৩ 
সাম্প্রদায়িকতা ১-১ ; ৫-২৭৩ 
সাম্য, সাম্যভাব ১-১৪২, ১৪৩) ৩-১৯১) মহম্মদের বাণী ৮-৩৫৭) -বাঁদ 
৩-১৫৫ ১ ৯-৪৬৩ রা 
“সিদ্ধাই? ৯৮৫১ ৮৭১ ৮৮) ৩২২ 
সীতা ৫-১৪৮, ১৪৯3 স্বয়ং পবিত্রতা ১০-২০৬, ২০৭ ও 
সখ ৪8-২১১$ "বাদ ১-১২০১ ১৪২) ২-১৫৪১ ১৫৫, ১৫৮ 
স্ল্পত--ইহুদীদের ৬-১১৬ 
সুফী ২-৩২০; ৯-৪৩৯, ৪৪৫ 
“স্থবিদ্দিত রহ” ২-৩৭৪ 
হুযুয়না। ১-১৯৫১ ১৯৬, ২৫০১ ২৬১ ৩২৪ $ সাছি স্তুয় করা ১-২৫৪ ইহার 
ধ্যান ১-২০২ 
লুক্মদেহ ই-৪৬, ৪৭১ ১৪৬, ৩৪১ 7 “লিঙশরীর" দ্রষ্টব্য 
রব ১৯২১ ১৯৩, ২৫১১ ২৬১, ৩২৪ 
চটি ১-১৪) ১৫) ২-৪৬১, ৩০১১ ৩৪৩১ ৪২৯) ৪-২১২) ৫৩০৩) ৩৯৪5 
৬-২৬৬ $ এই শবের অর্থ ৪-১৪৯, ৩৬৯) ইহার ভিত্তি ১-১৪৩ 
* ৈষম্যই ইহার মূল ৪-২২৫) ইছার রীতি ১০২২৯ 5 ইহার 
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অনান্দিত্ব ৫-৪৫৪ $ বেদের মত ১০-৯৭7 তত্ব ৩-২৩, ২১৪) 
৫-১৯১ ১০-৭৫ $ প্রাচীন ৩-৯১ 

সেব! ৫-১৩৯ 3 দরিদ্রের ৬-৪৫৭ ) পরের ৬-৫০৫ 

সেমিটিক ধর্ম ৩-১৯৩, ২৩২, ২৭১7 ৫-৩৪৫ 

সোস্যালিজ.ম ও শুত্রজাগরণ ৬-২৪১ 

স্ত্রী, স্ত্রীলোক উন্নতির চেষ্টা ৬-৪৪৪ £ শিক্ষা ও মন্থর শাসন ৬-৩৮৯ $ হেয়- 
জানের ফল ৬-৩৮৮৪ প্রধান ধর্ম ৬৩৫২3 -গুরু ৭-১৯৮$ 
-জাঁতি ৭-১৯৮$ “নারী, ভ্ষ্টব্ পু 

স্থাপত্য-শিল্প ভাবব্যঞক হুওয়। আবশ্যক ১০-২৮৪ 

স্বদেশ মন্ত্র ৩-২৪৯; -হিতৈধিতা ৩-১৫১ ) ৫-১১৬ 

ত্বধর্ম (জাতিধর্ম ) ৬-১৫৭-১৬৩ 

স্বপ্ন ১-৩০৫; ৩-১২০১ ১২১১ হইতে ধর্মের উদ্ভব ৩-৪১৯ 

স্বর্গ ১-১২৪, ১৪৫১ ২৯১) ২-৯৬১ ৩৭৭) ৪8-১০৫১ ১৩৭১ ১৩৯১ ২৪০) ৩৪২, 
৩০৩7 ৫-২৩১ ২৪১ ৪৭১ ১৬২৯ ১৬৩১ ২৬৬, ৩৫৮ ১ -এষণ। ৪-৩৩৮ 

ম্বস্তিক ১-৯৭ 

আ্বামি-শিয-সংবাঁদ ৯-১-২৫৮ 

স্বামীজী স্থৃতিকথ। ৮-১২৯, ১৩১3 ৯-৭১১, ৩৩১১ ৩৬০১ ৩৯০১ ৪১৯, ৪৬৯) 

*' নতীসম্পর্কে ৮-৪২ ? ৯-১১০৮ ১৯০১ ৩৪২-৩৪৪ 5 আঁদর্শ ১০-১৭৫ 

কার্ধপ্রণালী ৭-৫৯ 3) ১০-৬, ৮) ১১৫) ১৬৯১ ২৮০১ ২৯১-২৯২, 
২৪৭) ৯-৭, ৩১ জীবন ও ব্রত ১০-১৫৭-১৭৬ ১ জীবনের 
অভিজ্ঞতা ১০-১৬৭ ) জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ১০-১৭৬7 স্ত্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রীমঠ ৪৯-৩-৩৩৮৮ ২৩৪১ ২০৫১ ৪২৬; ১৯৯) গুরুত্বক্তি ৯৩২২) 
১০-১৬৬১ ১৯৯ $ ৭-১২৩$ বুছের দাসাহুদামেরও দান ১০-৩০৪ 3 
*পত্রিকা-গ্রকাশ সম্পর্কে ৭১১৫, ২৪৯, ২৫৯, ৩২৩-৩২৪ $ ৮-৪৯ $ 
্রস্থরচনা ৮-২৯, ৬৯, ৯৭) পত্রালাপে প্রশ্নোভর “১০-২২৫, 
২২৬১ অপরূপ পত্রালাপ ১০-২২৭-২৩৫ ১ আমেরিকায় ১০-৫) 
১৩১, ১৬) ১৭ ১৮, ২৬১, ২৮$ ইংলগ্ডে ভারতীয় ধর্মগ্রচারক 
৯৪৫২) চীনে ৯২৭৩, ৪৪২১ জাপানে ৯৩১৩) পূর্বে 
৯-১৯৩-৯৬) লগ্খুনে ৮-৭৮$ লগ্ডনে ভারতীয় ্োগী ৯-৪৩৩) 


বিষয়-নির্দেশিক। ৩৯৩ 


পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু অল্গাসীর প্রচার ৯-৪৬৯; অদ্বৈতবাদ 
৮-১৪৩, ৪১৩) আত্মসমীক্ষা ৭-২২৫) ৮-৫০১ ১৪৪) 
'সাইকলোনিক হিন্দু” ৭-২৪ ১ ক্ষীরভবানী ও অমরনাঁথে ৯-৯১, 
৩১৮-৩১৯ ১ নঙ্গীত সম্পর্কে ৯-১৬০, ৩৯৮১ আহার সম্পর্কে 
৯-১৮, ১৫২, ১৫৩) সেবার পরিকল্পনা ৭-৪৩৭ ; ৯-১২৮ 
১০-২৮০১ ত্বামীজীর সহিত মাছুবায় একঘণ্টা। ৯-৪৫৫) ম্বামীজীর 
সছিত হিমালয়ে ৯-২৫৯-৩২৭ 


স্বতি ১-৩*৫ ১ ২-৪৬) ৪-২৭৪ ১ ৫-১০১ ১৭) ১৮) ৬৩, ১২০১ ১২১, ১৪১) 


হঠযোগ ১-২২৬) ৩-৪*০ 
হরগ্পা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ৬-১১২ 
হিতবাদ (01105) ১-২৭৬, ২৭৭ ৩-১২৪১ ১২৫, ১২৭, ১২৮) নামের 
উৎপত্তি ৬-১০৫ 
হিন্দু সভ্যতা ৩-২২১ ১ ১০-২১-২২ দর্শন ১০-৩৫-৩৭ 7 বৈশিষ্ট্য ৩-২৩% 
২৮৭) ৬-১৬০ $ পরধর্মসহিষুুতা ৩-২২৫, ২৯০, ৩২১) ধর্মের 
উন্নতির ব্যাপারে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার ১০-২০৯3' 
নীতিপরায়ণ জাতি ৫-৪৬০ 3 ৬-২৯১ ৩৮৩, ৪৯৬ 3; ৭-১৬৩ 
ও গ্রীকজাতি ১০-২৯২ ) বিশ্বমেলায়) হিন্দুগণ_ ১০-১১-১৩) 
সমাজতান্ত্রিক ৫-৪৩৫ ) পুরুষ ৫-৪৪৩, ৪8৪) নারী ১-৩৬) 
৩-১২১ ৯২, ১১৯, ১৫২১ ১৭৬-১৭৮১ ১৯২১ ২৪৯১ ২১১, ২৪০) ২৮৬ 
২৮৭, ২৮৯, ৩১৯, ৩২১, ৩৬৮, ৩৭১ $ সন্াসী ১০-২৬১ ১৭১ ৭২১. 
২৩১ অবনতির কারণ ৬-৩৯৬$) ৭-৪৭) ১০-২২১ উন্নতির 
উপায় ৬-৩৯২, ৪৯৬-৪৯৭ $ বহিভ্র মণের আবশ্বক ৬-৩৪২ 
হিন্দুধর্ম ১-৩১ ৭১ ১১১ ১৩১ ১৭, ১৮১ ২০) ২১, ২৪-২৮১ ৩০-৩২ ৫৮১ ২৯৭ 5 
* ৭৩-২২১) ১০-২৩-২৫ 5 ইহার মূলতত্ব তিনটি ১০-২০৮$ মূলমন্ত্র 
১-২১7 সীমানা ৯-৪৮৩ সার্বভৌমিকতা ৫-৪৪৬ 7 ৬-৩৬২, 
৪৯৫) সাধারণ ভিত্তি ৫-২৬৭, ৪৫৪; সংঘবদ্ধহীনতা ১-৪; 
বিধিনিয়মের আধিক্য ১-১৭৫7 পুমরুখান' ৫০৪৫৩, ৪৬২ 
৪৬৩৪২) ৩৯২১ ৩৯৩ ) ৭-৩৪) ৩৫, ৫১১ ৬৫) ৭৭৪ ১১১, ১৩২) 


৩৯৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


৯-৪৭৫ $ সংস্কার ৬-৪৩৭, ৪৯৫) ৪৯৬১ হানাবস্থা ৬-৩৮৭, ৪১১, 
৪১২) ৭-৫) ৭ ১৩১ ৬১, ৬৪১ ৬৫, ৬৭১ ৬৯ ১১১১ ২৬৪১ ২৬৫, 
৩৩৫, ৩৬৮১ হিন্দুধর্মের সীমানা! ৯-৪৮৩) ও শ্রীরামকষ। ৬-৩-৬ 
অন্য ধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য ১০-২০৮$ বৌদ্ধধর্ম হইতে সারগ্রহণ 


১০-২০৯ ) বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ ১-৩০ ; ইহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
২১০.২৩৪) 


ছিক্রু ৪-৯৯ 
--সাহিত্য ৩-২৭৬ 


